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প্রকাশকের নিবেদন 


বচিত্র-জগৎ' প্রকাশিত হোল ৷. বইখানি প্রকাশের সঙ্কল্প আমাদের অনেক দিনের হ'লেও নানা অনিবাধ্য 
কারণে সেট! এতদিন সম্ভব হয় নি) J s 

“বিচিত্র-জগৎ’ নাম থেকে যদিও বইখানির স্বরূপ ও বিশেষত্ব বেশ বোঝ! যায়, তবুও আমাদের মনে হয়, 
এ-সন্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । ইংরাজিতে Countries of the World, World of Wonder, Lands and 
Pe০ples ভূতি যে-শ্রেণীর বই, বিবিধ ও কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়ের বৈচিত্র্যে, মনোরম চিত্রের প্রাচুষ্যে, সহজ ও সরস 
বর্ণনার সৌন্দয্যে বাঙল| ভাষায় “বিচিত্র-জগণ্' হয়েছে সেই শ্রেণীর বই । যে সব অজ্ঞাত, অপূর্ব দেশ, পাহাড় পর্বত, মরু- 
ভূমি, নদী-সমুদ্র, বিশাল অরণ্য, অজ্ঞাত দ্বীপসমূহ, নানা প্রাচীন ও আধুনিক শহর ও গ্রামসমূহ, নানা অজ্ঞাত জাতির অদ্ভূত 
রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, তাদের ভাষা, পে|বাক-পরিচ্ছদ-_তাদের বিস্ময়কর জীবন-কাহিনী, আপনার মনের আনন্দ, 
আকাঙ্জা, জ্ঞান__“বিচিত্র-জগণ্ঠ বহু গুণে বাড়িয়ে তুলবে বইথ|নির বিষয় নির্বাচন ব্যাপারে কোনও ধরাবাধা নিয়ম 
ও পদ্ধতি অনুসরণ কর! হয় নি। যে সব লেখক, পব্যটক, অভিবানকারী ব! ভূতত্ববিদ্গণের প্রবন্ধ বার কাহিনী 
“বিচিত্র-জগণ রচয়িতার ভাল লেগেছে, নানা কারণে যে সব কাহিনী, তার বিচিত্র ও অপুর্ব মনে হ'য়েছে সে সবই 
তিনি তার নিজস্ব অনুকরণীয় ষ্টাইলে মনোরম গল্পের মত বর্ণনা করেছেন। 

পৃথিবীর নানান দেশ কত বিচিত্র, কত অদ্ভুত, কত বিস্ময়কর ! মানব-সভ্যতার গোড়াকার ইতিহাসের : 
কথা মনে ক'রবার সঙ্গে সঙ্গেই ‘গ্রীন’ কথাটা সর্বপ্রথমে মনে আনে-_ হোমার, প্লেটো, আরিইটুল্‌, সফোরিদ্‌। সাফোর 
দেশ! কিন্তু বর্তমান উন্নতীশীল গ্রীসের সঙ্গে সেই প্রাচীন গৌরবময় দেশের যেন কোন যোগ নেই! যে নিৰ্ম্মল 
নীলাকাশের তলার জহুরীরা গ্রোপাইলিয়! ও পার্থেননের মুল্যবান পাথর বসিয়েছিল-__সে আকাশ এখন কলকারখানংর 
ধোয়ার মলিন। প্যালেষ্টাইন, পািপোলিস, মাঞুরিয়া, বলিভিয়া প্রভৃতিরও এই একই অবস্থা__আধুনিকতার স্রোতে 
সবাই প্রবহমান । আধুনিক বাণিজ্য কেন্দ্র ঝা অট্টালিক! পরিবেষ্টিত, কোলাহুলমুখর শহর বদি আপনার ভাল: ন। 
লাগে তবে আসুন গাছপালাবেষ্টিত শ্রামল;'নিস্ত্ধ পল্লীপথে_-দেখবেন, ভোরের হাওয়ায় টাক! গোলাপের গন্ধে সমস্ত 
পথ ভুর্‌ ভুর্‌ করছে। এখানে ওখানে চমৎকার চমৎকার গোলাপ, প্যান্সি, লাল কার্ণেখন, হলদে আইরিস্‌ ফুলের 
সন্মিলিত স্থগন্ধে বনপ্রান্ত আমোদিত। দুরের পর্বতশিখর তরুণ তপনের সোনালী আলোয় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে) 
বনফুলের গন্ধের মধ্যে, চেরা গাছে পাখীর! কলধ্বনি করে উঠলো ! 

গা ছপালাশূন্ত মরুময় পথেরও অন্ত নেই, বদি আসতে চান পারস্ত, সিরিয়া, আরব, তুকিস্থান, আরিজোনা, 
লিৰীয়ার বালুময় দেশে_ুর্য বেছুইন জাতির দল, উটের পিঠে যাযাবর জাতির বিরামহীন যাত্রা, দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাস! অনাবৃত রুক্ষদশন পাহাড় চারিধারে ; মাঝে মাঝে খজ্জুরকুঞ্জবেষ্টিত শ্যামল মরগ্ভান ! 

এ রকম আরও কত অন্তহীন মরুভূমি, সমুদ্রতলের অজ্ঞাত প্রাণীজগত, বিরাট জ্রোতন্বতী নদী, সীমাহীন 
শ্বাপদ-সঙ্কুল বিশাল অরণা, কত অজ্ঞাত, অদ্ভুত দ্বীপপুঞ্জ_যাদের অকল্পনীয় সৌন্দর্য্য ও অবর্ণনীয় রূপের তুলনায় স্বর্গের 


লৌনর্যাও স্লান হ'য়ে যার । 


le 


এক কথায় আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত জগতের বাইরে যে একটা ব্যাপকতর, অজ্ঞাত, সৌন্দধ্যমব, 
জগৎ আছে__বে জগৎ রূপে, বর্ণে, গন্ধে, মধুর্যে__অপুর্তর বমগ্রতার__অবর্ণনীয়, অপরূপ ; “বিচিত্র-জগতে”র পাতায় 
সেই জগতেরই, অনাস্থাদিত, আনন্দম্ধ রূপ বিকশিত হু'ব্রেচে, প্রবাহিত হয়েচে শান্ত সমুজ্জল বর্ণোৎলবের দীপ্তি ৮+ 
বিচিত্রজগণ্জ পুনমুত্রণের অনুমতি দিয়ে ব্জ। মালিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আব 
ক'রেছেন। “বিশ্ব-প্রকৃতি নামে “বিচিত্রার প্রকাশিত যে-সব অংশগুলি ‘বিচিত্র-জগতে’ সন্নিবেশিত হ'য়েছে, তার 
জন্য আমর! ‘বিচিত্রা’ কর্তৃপক্ষকেও আন্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি। বইখানির মুদ্রণ ব্যাপারে মেসার্স মেট্রেপলিটান 
প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্‌ লিঃর শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাগ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহাব্য আমর! সবচেয়ে বেণী পেয়েচি ৷ 
তিনি যে ভাবে নানা অন্ুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করে বইখানি এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করবার গ্ুযোগ দিয়েছেন, তার 
মূল্য সামান্য ধন্যবাদের চেয়ে অনেক বেশী। যারা ‘বিচিত্র-জগৎ’ প্রকাশে আমাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, 
তাদেরও এই স্থষোগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি “বিচিত্র-জগতের” মত অপূর্ব বই বাঙলা ভাবায় বোধ হয় এই প্রথম, 
স্থতরাং আশা করি বইখানি বাঙালী পাঠক-সমাজে বথেষ্ট সমাদর লাভ করবে । 
কলিকাতা 7 


প্রকাশক 
ভাদ্র, ১৩৪৪ ১ 


১ চিক ডোর চা 


ক্র পৃষ্ঠ 
১. আধুনিক গ্রীদ্‌ ES > 
২ পারন্ত (পাপিপোলিম্‌ ) Ee নল ১০ 
৩ বর্তমান প্যালেষ্টাইন এ নি ১৬ 
৪ বর্তমান মাঞ্চুরিয়া - পা গে বি 
৫ বলিভিয়া ন্‌ হি ৩ 
৬ বেলজিয়ামের খালপথে এ; টি চু 
৭ বরফের রাজ্য ( ফিন্ল্যাণ্ড ) “০ বন নি 
৮ ইংলণ্ডের পল্লী ES শপ ৪৮ 
নরওয়ের পল্লী পন ক 4 

১০ উত্তর আমেরিকা হইতে দক্ষিণ আমেরিকা নি নু ভু 
১১ হাওয়াই হইতে সান্ভ্ৰান্সি কে! as রর ন 
১২. প্যারিম্‌ হইতে স্থলপথে কাশ্মীর নদ ১ রি 
১৩. বোম্ষেটেদের শহর সেপ্ট, ম্যালো ন i ই 
১৪. সাণ্টা ফি EE রী ৮৪ 
১৫ জ্যামেকা ১ নি ৬৯ 
১৬ কলোরাডো ee এ ৯৭ 
১৭ বোণিও দ্বীপ মি তন নি 
১৮ ফিজি দ্বীপ Ee 2 রি 
১৯ মাদাগাস্কার দ্বীপ ডে a ১ 
২০ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ( মোইক্রোনেনিয়! ) হরিতে রন এ 
২১ সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়া EE ই ১২৮ 
২২ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, দ্বীপপুঞ্জ (লাসিবা) রঃ নল ঠু বি 
২৩ ভারত সমুদ্রের দ্বীপ ar 5 ১৪২ 
২৪ হাইতুরু দ্বীপ (পক্ষীদ্বীপ ) সে হর ১3৩ 
২৫ টা্গানিয়াকা ও কঙ্গো (দক্ষিণ আফ্রিকা ) তু নি ন্‌ 
২৬ যবদ্বীপেরর আগ্নেয় গিরি শন [ টি ১৫$ 
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ই: আধুনিক গ্রীস রসে ৯ 

আর্জেটিন৷ দেশের দিকে আগ্ডিজের পাদমূলে মেগডোজা সহরে আরোহীরা বড় রেলপথ ছেড়ে মরুপার্কত্য 
রেল-লাইনের গাড়ীতে চড়ে । কয়েক ঘণ্টা ধরে গাড়ী যায় আণ্ডিজের নীচের অংশ দিয়ে_যত ওপরে উঠতে থাকে, 
তত ইঞ্জিনের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়, রেলের লাইনের সেখানে খীজ-কাট|- রেলপথের খাড়াই সেখানে ক্রমশঃ বাড়ে, 
টানেল দীর্ঘতর হয় এবং সংখ্যাতেও বৃদ্ধি পায়, উদ্ভিদরাজি অদৃষ্ঠ হয়। + 

জুন .বা জুলাই মাসে এই রেলপথে ভ্রমণ করলে আগ্ডিজ, পর্বতের পরিপূর্ণ মহিমা. ও তুষারাবৃত রুক্ষরূপের সঙ্গে 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে । তখন এমন একটা কিছু দেখা যায়, জীবনে বা আর কখনো দেখা হয় নি। এর কারণ 
জুন বা জুলাই মাস দক্ষিণ আমেরিকার শীতকাল, আগ্ডিজের উচ্চতর অঞ্চলের তুষার ঝটিকা, বরফপাত, কুয়াসাবৃত 
শিখররাজির রূপ এই সময়ে যা দেখা যায় এবং যত আরামের সঙ্গে গদী-্রাটা আসনে বসে দেখা যায়_পৃথিবীর কোন 
উচ্চ পর্ধতমালায় এ শীতের রূপ তত আরামে দেখা বায় না। অনেক সময় তুষাররাশি সরিয়ে ফেলবার কল এঞ্জিনের 
আগে আগে যায় । ১৯৩০ সালে রেলপথের ওপর ২৫ ফিট পুরু হয়ে তুষার পড়েছিল, ছুদিকের ট্রেন আরোহীসমেত 
কয়েকদিনধরে মাঝপথে আটকে গিয়েছিল । 

ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠতে উঠতে রেলপথ মাউণ্ট টুপুন্‌ গাতোর ( ২৯,৫৫০ ফিট ) পাদদেশ দিয়ে চিলির 
দিকে গিয়েছে_নিকটেই একট! অদ্ভুত-গঠনের পর্বতশৃঙ্গ, দেখতে ঠিক বেন ধূসর বর্ণের আলখেল্লা-পর! খৃষ্টান সন্যাসী'। 
মাউন্ট টুপুন্‌ গাতোর ঘন ছায়া ছাড়িয়ে আবার কুর্ধ্যালোকে নিক্রান্ত হওয়ার কিছু পরেই ট্রেন ‘পুয়েণ্টো ডেল ইস্কা? 
বলে একট! প্রক্কৃতির নির্মিত পাথরের সেতু পার হয়,_দিন পরিষ্কার থাকলে এই সেতু পার হবার সময়ে আরোহীরা 
দক্ষিণ দিকে চেয়ে বিশাল অ্যাকন্কাওয়া পর্বতের মহিমময় দৃগ্ দেখতে পাবে-সমগ্র আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে 
আযকন্কাওর। সর্বোচ্চ পর্বত তার চিরতুষারাবৃত শিখর সমুদ্রবক্ষ থেকে ২৩,০৮০ ফিট উৰ্দ্ধে আকাশকে স্পর্শ করেছে ৷ 

পশ্চিমমুখী ট্রেন লাদ, কুরেভাসে চিলির সীমান্তে পৌছে বায়। এখান থেকে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে 
পাহাড়ের ওপর দিকে টেলিফোন লাইন দেখা বাবে-এবং-বদি আকাশ পরিদ্ধার থাকে তবে লাস্‌ কুরেভান্‌ ষ্টেশনে 
পৌছবার ঠিক আগে, যেমন ছু মাইল দীর্ঘ টানেল পার হয়ে ট্রেন রৌদ্রালোকিত চিলি স্পর্শ করবে, ঠিক সেই সময় 
পাহাড়ের ওপরের দিকে চাইলে টেলিফোন লাইনেরও অনেক ওপরে চিলি ও আর্জেটিন। এ দুই দেশের আন্তঞ্জীতিক 
শান্তির প্রতীকন্বরূপ স্থাপিত জগদ্বিখ্যাত শাস্তি-স্ম্ত ব্রাইট অফ দি আগ্তিজ' চিলি আঙ্জেটিনা-সীমান্তে সমুদ্রবক্ষ 
থেকে ১২,০০০ ফিট উচু একটা পর্বতের ওপর দেখা যাবে । 

অনেক নীচে দেখা যাবে পর্বতশৃ্গ বেষ্টিত' ই্কাহদ সেও সমুদ্রবক্ষ থেকে ৯০০০ ফিট উচ্চে। এখান থেকে 
ট্রেন_বড় বড় টানেলের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে, ছুধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল, তাদের সৌন্দধ্য ও 
মহিমা অবর্ণনীয়। পরিফার পরিচ্ছন্ন নিরাপদ, ষ্টীম দ্বারা উত্তপ্ত ট্রেনের কামরায় বসে আরোহীর। তাসের টেবিল থেকে 
মুখ তুলে দেখতে পাবে বীশুধু্টের শাস্তমৃনতি তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালার পটভূমিতে তখনও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। উচ্চ- 
' তর গিরিপথের স্বর তাঁদের কানে যাবে_তুষারপাতের শব্দ, পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে ঝড়ের গঞ্জন ধবস-নামার গুরুগ্ভীর 
রব। তাস খেলতে খেলতে একজন প্রথমশ্রেণীর সেলুনের যাত্রী ঝাইরের' দিকে চেয়ে বললেন, অনেক উচু দিয়ে ওট। 
কি চলে গিয়েছে সাদ। দড়ির মত? 

কেউ উত্তর দিলে না। ॥ 

তাদের মধ্যে অনেকেই জানে ন! ওটা পৃথিবীর সর্বোচ্চ টেলিফোন লাইন, সান্তিরাগোর হোটেলে বসে 
তুষারাচ্ছন্ন আগ্ডিজঃ সুন্দর পাম্পাস প্রান্তর, সুত্র, অরণ্যানীর ব্যবধান এড়িয়ে যে কেউ স্বচ্ছন্দে ইউরোপ বা যুক্ত রাজ্যের 
কোনো বন্ধুর সঙ্গে খোসগল্প করতে পারে যে কোনো সময় ! প্রাচীন দিনের ইন্কা-বীর তুপাক্‌ উপাঞ্ি যেদিন তার 
বিজয়ী সৈন্তবাহিনী আগ্ডিজের বিপদসন্কুল গিরিপথের ওপর- দিয়ে আর্জেন্টাইনের দিকে পরিচালিত করেছিলেন_ 
কত দুরের হয়ে গিয়েছে সে সব দিন। খ k 

আজ সান্তিয়াগোতে বসে গ্রণরী প্যারিমের প্রণয়িনীকে বলছে-__কেমন আছ বন্ধু? প্রণরিনী হেসে বলছে_- 


ভাল আছি, প্রিয়তম । 
, গভীর পাহাড়ের খডের এ পারে দাড়িয়ে জেনারেল সান্‌ মাটিন ওপারে বুদ্ধ ইঙ্কাবীর তুপাক্‌ উপাঙ্ধি দুজনে 
কি কথীবার্ভা কইছেন উচ্চস্বরে, তুষার গর্জনে কেউ কারোর কথ শুনতে পাচ্ছেন না । | 


পারস্য 
(পাঙিপোলিস্‌ ) 


অতীত কালের বহু গুপ্ত রহস্ত আবিদ্কৃত হচ্ছে প্রত্বতাত্বিকের কোদালের আগায় । ইজিপ্ট, সিরিয়া, ব্যাবি- 
লোনিয়! তাদের প্রাচীন মহিম! গোপন রাখতে পারে নি, এবার পালা পড়েছে পারস্ত দেশের... 

যীশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করবার ৩৩৯ বছর পুর্বে আলেকজাওার দি গ্রেট যখন পাগিপোলিস্‌ সহর লুঠ-তরাজ করে 
আগুন দিয়ে পুড়িরেছিলেন, তারপর সর্বপ্রথম আজ ( ১৯৩৩-৩৫ ) প্রাচীন পার্িপোলিসের রহস্তমর কাহিনী লোক- 
সমাজে প্রচারিত হচ্ছে। j এ 

পাসিপোলিস কথাটার অর্থ 'পারশ্রের সহর’। এ রকম নাম হবার মানে এই বে, এই সহরের আসল নামটি 
বে কি ছিল, ত! কারো জানা নেই। প্রাচীন যুগের কুয়াসার আড়ালে তা অদৃশ্ত হয়ে গিয়েছে বহুকাল । কেবল 
এইটুকু জানা আছে যে, ২৫০০ বছর আগে পারস্ত-সঘরাট দরারুপ দ্বার এই সহর নির্মিত হয়__ধার পুত্র জ্যারাক্সেস 
বা খয়হর্ষ এথেন্স নগরীর নিকটবর্তী শৈলচূড়ায় বসে শ্তাল।মিসের যুদ্ধ ও গ্রীক বহর কর্তৃক পারস্ত বহরের পরাজয় লক্ষ্য 
করেছিলেন। 

বর্তমান শিরাজ সহরের ৩৮ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে রোদ্রদগ্ধ মর্ভদ্ত, উপত্যকায় এই বিশাল প্রচীন কালের 
নগরীকে_তার সমাধি, বিরাটকার প্রস্তরসুন্তি, রাজপ্রাসাদ, স্বানাগার, হারেম, স্তশ্তাবলী-_বহুকাল ধরে মরুভূমির কটা 
বালুরাশির নীচে কৌতুহলী চক্ষুর দৃষ্টি থেকে গোপন রেখেছিল--দরাযুস ও খয়হর্যের সাধের এই রাজধানীকে এতদিনে 
চিকাগে| বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ওরিয়েণ্টাল ইন্ট্রিটিউট খনন করে দিনের আলোয় প্রকাশ ' করবার ভাঁর 
নিরেছে। ূ 

এর ভারপ্রাপ্ত নেতা এসিদ্ পরত্বতাত্তিক চার্লস, ব্রেষ্টেড। খনন-কার্যের পরিচালক ডাঃ আণসট হার্জফিল্ড। 
এরা যে শুধু এখানে-রাজপ্রাপাদ ও শিল্পদ্রব্য বার করেছেন ত! নয়, পারস্ত-সঘাটের একটা পুস্তকাগার পর্যন্ত এর| বার 
করেছেন, তাতে বিশ হাজার কাদার ইটের গায়ে কিউনিফর্ম্ম বা বানযুখে| অক্ষরে লিখন আছে। 

, ব্রেষ্টেড বলেন, এইটাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌ আবি্ধার । এই ইট 
কি ছবিই না পাওয়া যাবে! 

কি ভাবে দরারুসের আমলের নাগরিকের! দিন কাটাত, 


এ দিনে মর্ভদন্ত, মরুভূমির বালুর ঝড়ে ঝাল্সাপোড়। 
হয়ে সান্ধ্য জ্যোত্নায় তার৷ প্রাসাদের বিস্তৃত সোপানাবলীতে বসে বসে চারিধারের দূর পর্বতমালার দিকে চেয়ে কি 


গুলির পাঠোদ্ধার করলে স্থদূর অতীত যুগের 


সার ফলার মুখে চিরকালের মত খোদা 
অবুঝ প্রিয়ের উদ্দেশে লিখিত কত বেদন-নত্র নিবেদন । পট 


পারস্ত গোলাপ আর বুলবুলের দেশ হলে কি হবে প্রেমের 
; পথে গোলাপ ফুটে |নে| কালেই 
বুলবুলও ডাকে না, সে পথ এ মর্ভদন্ত, মরুভূমির পথ । ৮১: 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইউরোপীয় ভরমণকার 
র কারা ও প্রত্রতসথানুসন্ধিতসুদের কাছে পা ত 
একটা দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে, “হেনরী ্যান্লি, তি 159৮ 


নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড, ৯৮৭০৮| প্রাচীন নগরীর নানা গ্রস্তরমর 


গ্রীসঃ কথাট| উচ্চারন করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক গৌরব-সমৃদ্ধ দিনের কথা মনে 
পড়ে। গ্রীস বলতে আমরা বুঝি হোমার, প্লেটো, আরিষ্টটল ; গ্রীস বলতে আমরা বুঝি ফিডিয়াস, সফোক্লিস, সাফো। 
কিন্ত আধুনিক কালের গ্রীসের বিষয়ে আমর! কিছুই খোজ রাখি না। এখন সেখানে আর দেবতারা বাস করেন না, 
আমাদের মত মর-জীবকুলই বাস করে থাকে, তা হলেও বর্তমান গ্রীস পৃথিবীর মধ্যে অতি সুন্দর দেশ । 

বিখ্যাত পৰ্য্যটক মেনার্ড উইলিয়াম্সের গ্রীস সদ্বন্ধে লিখিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত কর! গেল £_ 

আমার পিতার কাছে প্রাচীন গ্রীসের মত দেশ ছিল না জগতে, গ্রীসের অতীত-গৌরবের কাহিনী তার 
ভেজ-টেবিলের খোসগল্প ছিল, ওলিম্পাস পর্কাতের দেবতারা ছিলেন তীর সুপরিচিত বদ্ধ কিন্তু বখন তিনি ২৫ বছর 


পাথেনন ২৪৩ বৎসর পরে পুনঃ সংস্কৃত 


আগে শ্রীস দেখতে গিয়েছিলেন, তখন জেউস, আফ্রোদিতে, হারমিস্‌ এপোলা, হত বৈদেশিকে পরিণত হয়েছেন_ 
এই হিসাবে যে, তাহাদের বাসস্থান ওনিম্পাস পর্বত তখন গ্রীসের সীমার বাইরে ৷ 

প্রাচীন গ্রীসের লোকসংখ্যা অপেক্ষা বর্তমান হেলেনিক্‌ রিপাবলিকের লোকসংখ্যা অনেক বেশী, প্রায় দ্বিগুণ! 
কিন্ত বর্তমান গ্রীস আর প্রাচীন কালের দিকে সুখ ফিরিয়ে নেই। আমার পিতার গ্রীস-ভ্রমণের পরে এথেন্সের আকাশ 
পর্যন্ত বদলে গিয়েচে। থে নির্মল নীল আকাশের তলার জহ্রীরা গ্রোপাইলির। ও পার্থেননের মূল্যবান পাথর, 
বলিয়েছিল-সে আবাশ এখন কলকারখানার ধেখয়ার মলিন। 


২ বিচিত্র-জগৎ 
' কিন্তু গ্রীস-দেশৈর সাধারণ কৃবকশ্রেণীর লোকেও তার স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবে না, বদি অতীতের স্বপ্ন-মাখানে| 
চোখে কোন ভ্রমণকারী আধুনিক গ্রীসে বেড়াতে এসে আকোপোলিসের ব্বশ্পে অশ্বারোহী চতুষ্টয'এর অনুসন্ধান 


-করে__বরং বা সে খুজতে এসেছিল, তার চেয়ে ভাল কোনো জিনিব সে দেখবে এদের মধ্যে । 


তুরস্কের অধীনতাপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার একশত বছরের মধ্যে গ্রীস সকল বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি 
করেছে।. নবীন গ্রীস অত্যন্ত উন্নতিনীল, পুরাতনের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো যোগ নেই__নবীন গ্রীসের আদর্শ 
মাকিন যুক্তরাজ্য ৷ ছাত্রের এখান থেকে পড়তে যার আমেরিকার । ছুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কও খুব ঘনিষ্__ 
আমেরিকা গ্রীসের তামাক, ফল ও কার্পেট কেনে_শ্রীস আমেরিকার নিকট প্রতি বৎসর ২৫ কোটি ডলারের মাল 
কেনে। 
আমরা আকাশ-পথে প্রথম 
গ্রীস ভ্রমণে যাই? ব্রিন্দিসিতে বে 
স্তম্ভটি প্রাচীন যুগের রোমান পথ ‘এপি- 
যান ওয়ে'র শেষ সীম! জ্ঞাপন করছে, 
আমাদের ভ্রমণ সুরু হয়েছিল সেখ|ন 
থেকে_-উর্কার অথচ ম্যালেরিয়!সঙ্কুল 
ইটালির জলাভুমির ওপর দিয়ে আমরা 
গেলাম ওট্রাণ্টো পর্য্যন্ত, পার হয়ে 
গেলাম। কফুুতে, পর্কতিময় কফুর 
পশ্চিমতীর প্রদক্ষিণ করে এবং 'ইউ 
লিসিসের জাহাজ নামে আত সুন্দর 
ছোট দ্বীপটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে 
আমরা ককুপহরের প্রাচান দুর্গের 
অনতিদুরে মাটীতে নামলাম : 

জলপাই-বাগানে ও সাইগ্রেস- . 
কুঞ্জে সুসজ্জিত এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি প্রাকৃতিক 


কফ 


ওডিনিউনের জাহাজ 


সৌন্দর্য্যের জন্যে পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ । ন অবসর সময় অতিবাহিত করতেন, 
বৃদ্ধের সুন্দরতম বীরপুরুষ একিলিসের নামে এই আবাসস্থানের নাম রেখেছিলেন একিলিয়ন্‌। সমুদ্রতীরের বাগান 
যেখানে ঢালু হয়ে জলের দিকে নেমে গিয়েছে_ সেখানে জাৰ্মান কবি হাইনের মৰ্ম্মরমূ্তি স্থাপিত ছিল-_এলিজাবেথের 
মৃত্যুর পরে কাইজার ঝাড়ীট। কিনে নিয়ে সর্দপরধমেই এই ষ্ভিটা অপসারিত করেন। তখনকার দিনে জাম্মীন-সহাটের 
প্রমোদতরী প্রায়ই কর্কদ্বীপে আসত। 

ওপরে একটা ঘরে এই 
হাসপাতাল হয়েছিল, 
আড্ডায় পারণত হবে । 

করু থেকে আমরা উড়ে গেলাম ইধাকাতে 


আমাদের বা দিকে দিগস্তবিস্তৃত ম্যালেরিয়াসন্ুল জলাভূমি | 
দক্ষিণে আর্তা উপসাগরের বালুময় তীরে অক্টেভি য 


[ভিয়ানের স্থাপিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ | একস্থানে নেমে আমরা ফটে। 
তুলবার যোগাড় করছি, একজন সাঁগরিক কৰ্ন্মচারা এসে নিষেধ করলে। 


অষ্টিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এখাং 


ভতপুর্ব সম্রাট টেবিলে বসে লেখাপড়া করতেন । 


একিলিয়ন প্রাস।দ-ঘরে যুদ্ধের 
দ্ধের অবসানে দিনকতক অনাথাশ্রমও হয়েছিল__এখন তার যে 


মন অবস্থা বোধ হয় শীঘ্র জুয়ার 


আধুনিক শী 


আমর! বল্পাম__কেন ? 

_নিষিদ্ধ স্থান৷ 

_কেন? 

__সামরিক অঞ্চল ৷ 

__ও, ওখানে এক্টিয়ামের বুদ্ধ হয়েছিল বটে; 

_সেকবে? 

__থুঃ পূঃ ৩১ সালে। 

বহুকাল আগে এন্টনির নৌবাহিনী অক্টেভিয়ানের 
হাতে পরাজিত হয়েছিল__এন্টনি ও ক্লিওপেট্রা এখান থেকে 


পালাবার পরে আত্মহত্য] করেন) 
অক্িয়া দ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রের তরঙ্গরাজি 


এখনও অতীতদিনের যশোবাহিনীর প্রতিধ্বনি করে ১৫৭৯ 
খৃষ্টাব্দে লন্মি লত খ্রীষ্টান ও মুসলমান নৌবাহিনী, লেপাণ্টোর 
জলযুদ্ধে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করে। 
লেপান্টোর যুদ্ধে নূতন ও পুর/নোকালের বৃদধান্্- 
রাঁজির অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছিল, একজন তরুণ স্পেনীয় 
সৈন্যের এই যুদ্ধে ঝা হাত নষ্ট হয়ে যায়, যদি এই যুবক যুদ্ধে 


নিহত হ'ত, 
সার্ডে্টিস_অগর কবি, নাট্যকার ও গপন্যাসিক। 


আর্কডি 


তবে আমরা ডন কুইক্সোট ও সাঙ্কো পাঞ্জার দর্শন পেতাম না 


বাজার 
কারণ এই যুবকই ডন সিগুয়েল ডি 


একটু দূরে আর-একস্থান আর-এক প্রতিভাবান স্পর্শে পবিত্র হয়েছিল_স্থানটা মিজোলছ্গি, কৰি বায়রন 


আপোলে। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 


করিন্থ 


যেখানে মার! পড়েন-_ স্বাধীনতার যুদ্ধে 
গ্রীসকে ছু হাজার ডলার দান করে- 
ছিলেন, তিনি নিজের বথাসর্বাস্ব উজাড় 
করে। বায়রনের মত অত বড়, হৃদয়- 
বান কবি ক'জন দেখা যাবে? 

নিকটেই পাত্রীস বন্দর : 
বছরে একবার করে আমেরিকাগামী 
বড় জাহাজ এখানে দাড়ায়! গ্রীক 
কিউরাণ্ট ফল এখান থেকে রপ্তানী হয় 
বলেই পাত্রাস বন্দরের প্রাধান্ত ॥ কিন্ত 
আজকাল অষ্ট্ৰেলিয়া ও কালিফোনিরার 
কিউরাণ্ট গ্রীসের ফলের ব্যবসা নষ্ট 
করেছে। 


পিলোপোনেসাসের উপকুলভাগ ধরে আমাদের প্লেন চলেছে, কোরিস্থ উপ্লাগরের ওপারে আমাদের ডাইনের 
দিকে পার্ণেদাদ্‌, চেলমস ও কাইলিন পর্বত মেঘের ওপর তাদের ৭৭০০ ফুট উচ্চ শিখরদেশ সগর্কে মাথা তুলে দাড়িয়ে 


আছে। 


নীচের সমতলভূমি কোথাও শুদ্ধ, কোথাও বেগবতী পার্বত্য নদীর জলে উর্বর ও শস্তষ্ঠামল ৷ 


টু বিচিত্র-জগৎ 


একটু দূরে স্ঞালামিসের নৌধুদ্ধের স্থান। থেমিষ্টোর্লিসের বীরত্বে ও কৌশলে পারসিক নৌবাহিনী বেখানে 
বিধ্বস্ত হয়েছিল-__এথেন্সের গৌরবের দিনের সুরু স্তালমিলের বৃদ্ধ বিজয়ের পর থেকেই। এখানে উচ্চস্তরের বারুমণ্ুলে 
ঝড় বইছে, আমাদের প্লেন অগ্রসর হতে ন! পেরে ফালেরনের সমতল-ভূমিতে অবতরণ করতে বাধ্য হল। এখান 
থেকে থোরিকে| পর্যন্ত সমস্ত স্থানে বড় বড় কবিক্ষেত্র। গ্রীস দেশের উৎকৃষ্ট সিগারেটের তামাক এখানেই উৎপন্ন 


হয়। উত্তরে অনেক দুরে সাদা মেঘের মধ্যে তুবারাবৃত একট! পর্কতশৃঙ্গ যেন হাওয়ার ভাসছিল। 


তার পরে আমরা মেপার|তে পৌছে 
গেলাম । এখানে মেয়েরা সেকালের 
পোবাকে সজ্জিত হয়ে উটের পিঠের 
মত আক্লৃতির একট! ছোট পাহাড়ের 
ওপর জল নিয়ে যাচ্ছে; সেখানে 
স্থানীয় একটি মেল| বসেছে, নিজেদের 
বাড়ীর সাণ্নে বড় বড় উন্নে খরিদ্রার- 
দের জগত রুটা সেঁকছে ! সহরের একটু 
দূরেই মাঠের মধ্যে ঈষ্টারের সময়ে 
এই মেল! বসে প্রতি বৎসর | মাঠের 
মধ্যে ছোট ছোট তাবু খাটানে। হয়েছে, 
তার মধ্যে চারের দোকান, কফির 
দৌকান। তীবুর সামনে, "মাঠে বসে 
লোকে কফি ও পিঠে খাচ্ছে, বিচিত্র 
পোবাকপর! নর্তকীর দল দাড়িয়ে ভিড় 
করছে। 


এক সময়ে এই পথে অত্যন্ত 
দ্র ভয় ছিল। এখন গভর্ণমেন্টের 
কড়া ব্যবস্থায় দস্্যর উৎপাত থেমেছে। 
এখনও পধ্যন্ত এই পার্কত্য-পথে 
সন্ধ্যার পরে মোটর-আরোহীর| যেতে 
ভরসা করে না। 


সকালে আমরা মোটরে পাত্রাসে 

17 লাম। সেখান থেকে অবিশ্রান্ত 
বৃষ্টির মধ্য দিয়ে এলিস্‌ সহরে পৌছলাম। ভগদিখত গুলিম্পিক্‌ ক্রীড়ার জন্যে এই স্থানটি গরসিদ্ধ।- ক্রোনোদ্‌ পাহাড়ের 
পাদদেশে এখানে অনেক প্রচচীন মন্দির, দুর্গ, ধনভাঙারের ‘বংসাবশেৰ বর্তমান, খৃ্টয় র্শের প্রথম আমলের একটা 
গিজ্জার ইট পাথর এখনও দাড়িয়ে আছে। 


ed 


টিগিন্স 


সাইক্রোপিয়ান গ্যালারি ফির 


তুচ্ছ একটা জলপাইয়ের শাখা ছিল পুরষ্কার, কিন্তু কত দেশবিদে 


| থেকে লোক সেই সামান্য জয়চিহ্নকে লাভ 
করবার আগ্রহে ছুটে আম্তে। | গ্রীসের প্রভাব বিস্তৃত ই 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিদল কত বিভিন্ন দেশ থেকে 


আধুনিক গ্রীস ০৮৪০৭ ৫ 


আসতো-_এপিরা মাইনর, ইজিপ্ট, থে,স্‌ঃ ইটালি। দুজন রোমান সম্রাট ওলিস্পিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় বিজয়ী 
হয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন বেহালাবাদক হিসেবে বেণী প্রসিদ্ধ ছিলেন, অন্ততঃ অপবশের দিক দিয়ে--তিনি হচ্ছেন 
নীরো | ১১৭০ বছর ধরে নানা ঘাতগ্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও এই মল্লক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রতি বৎসরেই 
অনুষ্ঠিত হয়েছে ; অবশেষে বাইজাণ্টাইন্‌ সম্রাট ধিওডোসিয়াসের হুকুমে ওলিম্পিক মেল! বন্ধ করে দেওয়া হয়, নিবীষ্য 
এথেন্সের দিকে তখন দুন্ধর্ব পথ-আক্রমণকারীর! এগিয়ে আসছে৷ 

গ্রীসের পল্ীঞরান্তে সর্বত্র দেখেছি লোকের বাড়ীর সামনে বড় বড় উন্ধন বসানো আছে-__বাঁ়ীন্ুদ্ধ লোকের 
রুটা তৈরী হয় এই একট। উন্ুনেই। উন্ুনগুলি প্রায়ই কাদায় গড়া, নীচের দিকে পাথর দিয়ে বীধানো শুকনো 
কাঠকুটে!: লতাপাতার জাল দেওয়া হয়, বড় বড় কাঠের ঝারকোসে রুটার ময়দা মাখ! হয়, পাতলা টিনের পাতে কাচা 


ডেলফির প্রাচীন থিয়েটার এক্াইলাসের “দাপ্লায়ান্টদ্‌" নাটকের অভিনয় অনুসরণে 


রুটী বপিয়ে উচ্নের মধ্যে বসিয়ে দেয়। ম্যাসিডোনিয়ার পথে মোটরে যেতে যেতে কত গ্রামের মধ্যে গাছতলায় 
গাড়ী থামিয়ে কৃষকদের এই রুটা গড়ানে। ও সেঁকা কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। এরা আবার ক্যামেরাকে বড় ভয় 
করে, কি জানি কেন ক্যামেরা বার করলেই সকলে গিয়ে ঘরের মধ্যে ওঠে ! 


FER আলেকজাগারের রাজ্য পার হয়ে আমরা আলবানিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত গেলাম। এখানে অনেক 
বড় বড় ত্র আছে। যদি এই সব হ্রদের জল ক্ৃবিক্ষেত্রে সেচন করবার কোন ব্যবস্থা কর! হয় তবে এই হদমাল! 
হেলাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন বর্ধন করছে, তার কৃষিসম্পদও তেমন বৰ্ধন করবে। আটিকার রোদ্রদগ্ধ দৃষ্ঠের পরে - 
কাষ্টোরিয়া সহরের প্রায় চারিপাশ ঘিরে যে অপূর্ব নীলহদ বর্তমান, যার উত্তর ধারে অসংখ্য বাইজাপ্টাইন ভজন- 


মনিরের ধ্বংসন্ত প বর্তমান, সেইটিই রূপে সর্বশেষ আয়তনেও বটে 


বিচিত্র-জগ 


'ক্লোরিনাতে ছোট ছোট গ্রাম্য দোকানে নান! রংয়ের কল রেখেছে বিক্রির জন্য সাজিয়ে । পথে রী 
ঘেলাজল নদীর তীরে ছোট ছোট গর্ভ খুঁড়ে গ্রাম্য মেরেরা পরিদ্ধার বস সংগ্রহ করছে। সমাট গ্যালেরিয়াসের নির্মিত 
খিলানযুক্ত তোরণদ্বার বখন পার হরে আসছি তখন নিকটেই একট] ছোট পুকুরে কৃবকরমণীরা কাপড় হেত, 
আশ্চৰ্য বিষয় এখনও এই জলাশয়টা আলেক্জাগ্ডারের স্নানের স্থান বলে অভিহিত। এতকাল পরেও নিজের 
দেশের বারকে এর ভুলে বার নি। 

'এথেন্স করণশঃ আধুনিক সহরে পরিণত হয়ে উঠছে। .ওমোনিয়াতে বড় হোটেল নির্মিত হয়েছে, প্যারিসের 
হোটেলের তুলনা ত! নি নয়। পূর্বে সহরে জলকষ্ট ছিল, এখন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারদের চেষ্টায় ও ডে সেখানে 


"_ পাশীয় জলের সুব্যবস্থা হয়েছে! মারা- 
থানের খুব কাছে কৃত্রিম হুদ তৈরী করা! 
হয়েছে পার্কত্য নদীর জলঙজ্রে'ত মার্বেল 
পধরের বাধ দিয়ে আট্‌কে- এই 
পেন্টেলিক মক দিয়েই এক সময়ে 
একোপোলিদ্‌ গঠিত হয়েছিল । 

প্রাচীন দিনের যে আ্যাক্ষিথিয়েটারে 
বসে হাজার হাজার দর্শক সফোক্লিসের 
নাটকের অভিনয় ও মল্লক্রীড়া দেখবার 
অগ্তে জড়ো হত--অনেকদিন শেট। 
ভগ্নাবস্থায় বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে 
ছিল-কিন্ত গ্রীসে বদান্ত ধনী ব্যক্তির 
অভাব নেই, তাদের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে 
এই প্রাচান দিনের ক্রীড়াভূমি নূতন 
করে গড়। হয়েছে ও মার্কেল পাথর দিয়ে 
বাধানো হয়েছে। লোকের উৎসাহের 
অভাব নেই। ১৯০৬ সালে লুয়োস্‌ ঝলে 
একজন থেসালির কৃষক যখন মারাথন 
দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে, 
শেয়েরা তখন নিজেদের গায়ের গহনা 
খুলে তাকে পুরস্কৃত করেছিল, একজন 
গরীব বুট-পালিশওয়ালা বলেছিল 
যাবজ্জীবন বিনা পয়সায় লুয়োসের বুট- 


চিলির লেকের! এখন অ.ণ্ডিজ পর্কতনালাকে অগ্রাহ্য করিয়। উঃ 


আমেরিকা ও উউরোপের জুতা পালিশ করে দেবে। 
সহিত কথা কহিতে সক্ষম। বে সব গ্রীক গত মহাযুদ্ধের পরে 
আমেরিকা থেকে ফিরে দেশে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই আর আমেরিকায় ফিরে যায় নি--তাদের এখান- 
কার জীবন অসহ হয়ে পড়েছে। আমেরিকার জন্য তাদের প্রাণ তৃষিত 


gn সির 
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আধুনিক গ্রীস এ 

তার! প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করতো-_তুমি আমেরিকান ? 

হী)" 

__বাঃ বেশ! কোথায় তোমার নিবাস ? 

ওয়াশিংটন ৷ 

_ ওয়াশিংটন ষ্টেট না ওয়াশিংটন ডি-সি ? 

_ওয়াশিংটন ডি-সি ! $ 

_বাঃ চমৎকার ! ওয়াশিংটন ডি-সি চমৎকার সহর--তুমি ভাগ্যবান লোক আমি বোকার মত কাজ 
করেছি তোমাদের দেশ থেকে চলে এসে ৷ 

যুক্তরাজ্যের বড় সহরের কর্মব্যস্ত, জটিল জীবনযাত্রার পরে গ্রীসের ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রামের অলস জীব্ন এদের | 
আর ভাল লাগে না। 


নুতন জগতের ছাদের উপর যীশুরীষ্টের পরতিযুতি ( চিলি ও আজে টিনার প্রত্যন্ত সীমা) 
পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ টেলিফোন লাইন. 
দক্ষিণ আমেরিকা থেকে চিলি এখন প্যারিসের সঙ্গে কথা বলে, হিমময় দুরারোহ আগডিজ পর্বতের ওপর 
দিয়ে নূতন টেলিফোন লাইন পাত৷ হয়েছে তারই সাহাব্যে। পৃথিবীর মধ্যে এইটিই সর্বোচ্চ শান্তজ্জাতিক টেলিফোন: 
লাইন। বিপদ, শীত, তুষারপাত ইত্যাদি অগ্রাহথ ক'রে উত্তর আমেরিকা ও চিলির ইঞ্জিনিয়ারেরা অসীম ধৈর্য্য ও 
সাহসের সঙ্গে ভারী টেলিফোনের তার আগ্ডিজের তুষারাবৃত, ঝটিকামর, দুর্গম শিখর ও গিরিবন্ম পার করে নিয়ে 
1 [িয়েছে। বছরের মধ্যে এই সব জায়গা অন্ততঃ ছ'মাস বরফে ঢাকা থাকে। ঘন তুষারপাতের জন্য পর্বতে প্রায়ই 
| ধ্বস্‌ নামে_এ অবস্থায় খুব মজবুত ও ভারী টেলিফোনের খুটিও ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত কোথায় উড়ে যাবে 
সুতরাং টেলিফোন লাইন বাচাবার জন্তে পাহাড়ের ওপর গভীর পরিখা খুঁড়ে তা'র মধ্যে তার বসানে। হয়েছে। 


্. বিচিত্র-জগণ 


আগিজপর্বতের পাঁদমূলে আর্জেন্টিনার দিকে, লাদ্‌ কুয়েভাম্‌ বলে থে ছোট গ্রামখানী৷ আছে, সেখানে এই 
লাইনের উচ্চতা, সমুদ্রবক্ষ থেকে ১২,৩০০ ফিট । আবার সমুদ্রগর্ভে ২১,০০০ ফিট জলের তল! ‘দিয়ে চিলি থেকে 
সামুদ্রিক কেবল্‌ ইউরোপে ও মার্কিন বুক্তরাজ্যে গিয়েছে। 


উচ্চতম আন্তিজের এই সব গিরিবর্ম অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসন্থুল, কিন্ত মানুষ বহুকাল ধ'রে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
জন্যে এই পথে চলাচল ক'রে আসছে। পায়ে হেঁটে লামাদের পিঠে বোঝাই দিয়ে প্রাচীন যুগের ইণ্ডিয়ান্র! বক্রতোয়া 
আকন্কাগুয়া নদীর ধারে ধারে গিয়ে আগ্ডিজ পর্কতে উঠতে সুরু করত, উত্ত'্গ পাহাড়ের দেওয়ালের কাছ দিয়ে 
ক্রমশঃ ওপরে উঠত, বড় বড় শিখরদেশ টপকে যেত, নদীখাদ পার হত, তুষার-বর্ষণকে অগ্রাহ্য করে আত্তিজের ওপারে 
বথাস্থানে পণ্যদ্রব্য পৌছে দিত। 


kh 


আঁণ্িজের হিমনীতল গিরিনন্কটের মধ্য দিয়া কেবজ্‌ লইয়া যাওয়া হইয়াছে। 


দক্ষিণ আমেরিকা যখন স্পেনের রাজপ্রতিনিধিদের দ্বার শাসিত হত, তখন আগ্ডিজ পর্বতের এই সব দুর্গম 
গিরিবর্থ দিয়ে যুদ্ধের রসদবাহী-পণ্তর দল ও নৈশ্তবাহিনী চিলির সান্তিয়াগে। সহর থেকে টকুমান ও নে 


দেশে যেত। আবার এক বৎসর পূর্বে যখন চিলি ও আর্জেন্টিনা স্পেনের শাসনশৃঙ্খল থেকে নিজেদের 
জন্যে বুদ্ধ করেছিল, তখন সান মার্টিনের বিখ্যাত “আগ্তিজ বাহিনী”র জয়োললাসে এই জনবির হি A 
কতবার মুখরিত হয়েছে। {রল হিমবন্তা গিরিপথ 


আত্তিজের এই টেলিফোন লাইন অনেকদূর পর্য্যন্ত আগ্ডিজের বিখ্যা 
ভাবে গিয়েছে) এই রেলপথ জগতের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য জিনিষ_-অনেক বস 


নর রোল হি | 
ইঞ্জিনিয়ারদের পরিএমে এই পার্ধত্য রেলপথ নিন্মিত হয়। র ধরে অনেক বড় বড় রেল) 


| 


ত; 


ত ব্যাকক' রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরাল! ! 


/ 


। 


৯ রি 


| 


দি « ৯৫. রিয়ার. বি 
গা ১১. 


দেবদেবী ও অজ্ঞাত, ভীষণদর্শন জন্ত জানোয়ারের মৃত পুরাকালের ভ্রমণকারীদের ভয় ও বিস্ময় টি করে 


এসেছে। 


এখনও কুসংস্কারগ্রস্ত ব্যাক্টিয়ান্‌ বেদের দল সন্ধ্যার পরে এ পথে হাটতে সাহস পায় না, খয়হর্ষের নাও 
প্রাসাদের সিংহদ্বারে বে ছুই বিশালকায় পক্ষবুক্ত বুষের পরন্তরমূষ আছে, তার সম্বন্ধে অনেক গল্প নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের 


মধ্যে প্রচলিত । 

এই পক্ষযুক্ত হি যেন 
প্রাচীন পারস্ত সাম্রাজ্যের প্রতীক, 
প্রাচীন দিনের সমস্ত রাজ্যকে যেন 
তার! সদর্পে যুদ্ধে আহ্বান করছে। 

পুটার্ক তার আলেকজাগারের 
জীবনীতে লিখেছেন যে, পাদিপোলিস্‌ 
অগ্নিপাত দ্বারা বিধ্বস্ত হয় । এতকাল 
পরে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে) 
ডাঃ হার্জকিল্ড প্রাসাদগুলির দেও- 
য়ালের আশে পাশে, ঘরের মেঝেতে, 
গৃহপ্র!ঙ্গণে অনেক পোড়া কয়লা ও 


' ছাইয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার কহ্ছেন। 


\ 


| 


শুটার্কের বিবরণে পাওয়া যায়, 
পারস্তদেশ বিজয়ের সময় আলেক্‌- 
জাওার পশ্চিম-পারস্তের স্থসা নগরীর 
সমস্ত অধিবাসীকে হত্য। করেন এবং 
পাপিপোলিস অগ্িদ্বার| বিধ্বস্ত করেন । 
এখানে এত মুদ্রা ও অন্তান্ত মূল্যবান 
জিনিষপত্র পাওয়া গিয়েছিল যে, সে- 
গুলো বহন করবার জন্য ১০,০০০ 
জোড়া অশ্বতর ও ৫০০০ উটের আবশ্যক 
হয়। 

পার্িপোলিস-জয়ের পরে আলেক্‌- 
জাগার একদিন শিবিরে সুরাপানে 
মত্ত অবস্থায় আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত 
ছিলেন। সে সময়ে একটি মেয়ে সর্ব- 


পানি পোলিম্‌ £ঃ জারাক্সাসের-( খয়হর্ম ) প্রামাদ-তোরণ। তোরণ-গাত্স্থ পক্ষযুক্ত বৃযমূর্তিদ্ম .*ু 
দ্রষ্টব্য । এই পদ্ধতি এসিরিয় হইতে পারস্তে আনীত বলিয়! অনুমান কর! হয়। 


প্রথম পার্নিপোলিম্‌ নগরীতে আগদানের প্রস্তাব করে। খরহর্ষের প্রাসাদে প্রথমে আগুন দেওয়া হয়, পরে সারা 


1 
৮ ' নগরীতে অগিপাত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। | 
পাথরের স্তম্ভ, দেওয়ালের পরত্তরমূ্তি ইত্যাদি কিছুই নষ্ট হয় নি আগুনে! প্রাসাদের ছাদ ও কড়িবরগা ছিল : 


| কাঠির, সেগুলোর করলা ঘরের মেঝেতে পাওয়| গিয়েছে । আলেকজাপারের গ্রহথানের পর পার্িপোনিস পরিত্যাগ 


নন « 


্‌ ০১২ 1 বিচিত্র-জগণ্ড 


হর। তারপরও এ পথে বছ লুষ্ঠনকারী এসেছে ও দির তি মধ্যেও অনেকে নগরীর ধ্বংসাবশিষ্ট দ্রব্যাদি 
টপ করতে দ্বিধাবোধ করে নি। 


এমন কি প্রাচীন পারস্ত সন্াটের সমাধিগুলি পণ্যন্ত তন্করদের হাত থেকে অব্যাহতি পার নি। পাহাড়ের 


গায়ে খোদাই মুন্তির অনেকগুলি তার! ভেঙ্গে নষ্ট করে La! মাটার উপরে যেসব স্তম্ভ বা পরম ছিল, 


কারীদের নিষ্ঠুর হাতের চিহ্ন তার সর্বদেহে। ৬ 


আলেকজাগুারের অভিযানের হাজার বছর পরে ইরাণের মরুভূমির সারের বেছুইন দন্গ্যদল পা্সি" 
পোৰিলের উপকণঠে অনেকগুলি প্রস্তরমূত্তি নষ্ট করে দেয় ) 


বুশায়ার বা বন্দর আব্বাস পারস্তের একটা প্রধান বন্দর, পারস্য উপসাগরের তীরে । এখান থেকে শিরাজ 

১৯৯ মাইল, ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা । চিরকাল ধরে যার! ভ্রমণ করে এসেছে, তাদের পক্ষেও এই পথে 

দ . ভ্রমণ একটা বিভীষিকার ব্যাপার । বহু পর্বতমালার মাথার 

উপর দিয়ে দিয়ে মোটরের পথ শেষে গিয়ে নামে মর্ভদন্ত, 

উপত্যকার । মর্ভদন্ত, সমতল বটে, কিন্তু বর্তমানে মরু 

- প্রান্তর মাত্র । এই মর্ভদন্ত, প্রান্তের কেন্রস্থলে গান 
পোলিস্‌ অবস্থিত | 

পাপিপোলিস্‌ সহরের . কয়েক চিড় উত্তর-পশ্চিমে 


বর্তমানে সকলের চেয়ে বড় তেলের খনি । 

পাগিপোলিসের সঙ্গে কিন্ত এ সব আধুনিক ব্যাপারের 
কোন যোগ নেই। মরুবালুর মধ্যে বসে সে তার প্রাচীন 
গৌরবের স্থৃতিতে ভোর হয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর 
পারস্তকে পাগিপোলিদ্‌ চেনে না। 

৯৬২১ খৃষ্টাব্দে জনৈক ইটালীয়ান ভ্রমণকারী মর্ভদন্তের 
এই ধ্ৰংলন্ত পগুলিকে প্রাচীন পারস্তের : রাজধানীর 
ধ্বংসাবশেষ বলে নির্ণর করেন। কিন্ত তখন্কাঁর সময়ে 

. শুপখনন বিষয়ে কারও কোন অভিজ্ঞতা ছিল ন। বর্তমান 


টি পারন্ত গভর্ণমেণ্ট ১৯৩০ সালে ওরিয়েন্টাল ইন্ষ্টিটউটের 
৷ গার্দিপোলিদ্‌£ রাজ অশ্ব; আধুনিক অশ্ারোহীর সকল প্রিয় 


i é হাতে খননকার্যের ভার না দিলে আরও কতদিন পার্সি- 
সক্জাই ইহার অঙ্গে পাওয়া যাইবে । পোলিদ্‌ অনাবিদ্কত থাকত কে জানে! " 
- খননকার্যের বিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ডাঃ হার্জফিল্ড, তীর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি বীজে বার বর বত না 


পারস্তে তিনি ত্রিশ বৎসরের উপরে আছেন এবং এদেশে প্রচলিত সকল রকম ভাষাতেই কথা বলতে পারেন। 


বহু বৎসর পূর্বে তিনি পাপিপোলিসের ধবংসস্ত .প পৰ্য্যবেক্ষণ করে ঠিক .করেন যে, দায় ও খযহর্ষের হারেম 
থেকে পার্ঠিপোলিরের খননভার তাঁর উপর পড়ল, তখন তিনি প্রাসাদের এই অংশটা প্রথমে উদ্ধার ক'রে ও মেরামত 
ক'রে তার আপিস সেখানে বসাবেন ভাবলেন। 


কারুন ভ্যালি তেলের খনি।  পারস্তের মধ্যে এটাই 


1 


| 
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পারস্য ১৩ 
কিন্তু কাজটা বড় সহজ ছিল না। এক একখানা প্রস্তরখণ্ড নতুন ক'রে বসাতে হ'ল, যার ওজন কুড়ি টন। 
ত| ছাড়া মাটীর কাজও অনেক করতে হ'ল। “এসব মেরামতের কাজ শেষ হওয়ার পূর্ব পথ্যন্ত খনন-কারীর দল ভীবুতে 
বাস করত, আর সে তাবু পাতা হ’ল দরারুসের প্রাসাদের ছাদে-- কারণ ছাদ তখন চারিপাশের জমির সঙ্গে সমতলে 
অবস্থিত। : | 
খনন আরম্ত হওয়ার সঙ্গে ঙ্গে নিবি ছোট বড় জিনিষ পাওয়! যেতে লাগল__পু তির দানা, ছেট ছোট 
প্রসূতি, মৃৎপাত্র, খেলনা ইত্যাদি । 
প্রাসাদের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণন করে তারপর ডাঃ হার্জজফিন্ড একটা নক্সা তৈরী. 
করলেন। নীচের সমতলভূমি “মেপে প্রাসাদের সিংহদার পর্যন্ত একসা'রি পাথরের সোপানাবলী। সোপানাবলী গিয়ে 
শেষ হয়েছে ও বিখ্যাত সিংহদ্বারের সন্মুখে, যার দুপাশে পূর্বোক্ত পক্ষযুক্ত বৃষদয়ের বিরাট মুত্তি অবস্থিত! এই সিংহ- 
দ্বার নিষ্মীণ করেন সম্রাট খয়হর্য। 
প্রাসাদ .একটী নয়, অনেকগুলি-_দরায়ুসের প্রাসাদ, দরায়ুসের হারেম, খরহর্ষের প্রাসাদ ও খয়হর্ষের হারেম ৷ 
পরবর্তী জনৈক সম্রাট আর্তয়হর্ষের প্রাসাদ । এই প্রাসাদশ্রেণীর মাঝখানে আর একটা সিংহদবার আছে, যার | দুদিকে 
ছুটি সুবৃহৎ সভা গৃহ। প্রত্যেক সভাগৃহে একশো। ্রভতর- 
স্তস্ত_স্তস্তের অরণ্য বল! যেতে পারে |. 
এই সব স্তম্ভের মাথার কড়িকাঠ গুলি ছিল সব কাঠের ৷ 
পা্সিপোলিন নগরী যেদিন দগ্ধ হয়, সেইদিন এই দুই সভা- 
গৃহে কি ভীষণ ভাবেই না অগ্নি পরিব্যাপ্ত হরে পড়েছিল! 
সভাগুহ দুইটার মেঝেতে ছাই জমেছিল ২৬ ফুট "উচু । 

. প্রাসাদের অন্তঃপুরের. দিক থেকে এই সভাগুহে 
আসবার কোন সোপানশ্রেণী প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় নি। 
কিন্তু হার্জফিল্ড ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, এই সব এ 
ভগ্নন্ত,প অপসারিত হ’লে সোপানশ্রেণী পাওয়া যাবেই পাদিপোলিন £ রাজার নিকট প্রজা উপহার সামগ্রী বহন করিয়া 

তীর নির্দেশমত সেই ২৬ ফুট উচু ভন্মস্ত, প সরানো চলিতেছে । উপরে সিংহী ও সিংহ-শিশু, নীচে অশ্ব দ্রষ্টব্য । (a 
হ’ল এবং ফলে দুই সারি প্রন্তরময় সোপান তাদের বিচিত্র রিলিফ )। 
কারুকাধ্যসহ আড়াই হাজার বছর পরে দিনের আলোর মুখ দেখালে । ওরিয়েন্টাল ইন্টটউচের বদি! 
বিবেচন! করেন, এই ছুই সারি সোপানশ্রেনী তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিদ্ধার। : 


এতকাল পর্যন্ত জগতের বিভিন্ন মিউজিরমে প্রাচীন পারন্ত শিল্প ও ভাস্কর্যের যে সব নিদর্শন টা হয়ে- 
ছিল এ ছুই সোপানশ্রেণীর আবিষ্কারের ফলে তাদের সংখ্যা হঠাৎ দ্বিগুণ বেড়ে গেল, মাত্র কয়েক সপ্তাহের 


ব্যবধানে । 


সোপানশ্রেণীর বাইরের দিকে কোন প্রাচ্য দরবারের চিত্র খোদাই করা | পারশ্তর-সযাটের শরীর-রক্ষী .ও 
" প্রালাদরক্ষী সৈন্যদল একসারি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে পারস্ত ও মিডিরা দেশীয় কর্মচারিগণ ও পারস্ত 
যার অধীন আটাশটি বিজিত রাজদূত। দূতগণের হাতে মূল্যবান্‌ উপঢৌকন-_সোনা, 'ইবোনি ও হাতীর 
টে তৈরী শিরা, দামী ৮০০ মধু, নানা প্রকার ফল, গবাদি পশু, সিংহ ও সিংহের বাচ্চা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদপুর্ণ 


পেটিকা। 


রি বিচিত্র-জগণ 


পারত দেশীয় নববর্ষের দিন তারা সম্াটিকে অভিনন্দন করতে এসেছে, এই হ’ল ছবির বিষয়। ২৭খে মার্চ 
রা ভর 
প্রাচীন পারন্ত দেশীর ৮ প্রায় ছ' কুট এবং বতখানি জমিতে ছবি খোদাই আছে, তার দৈর্ঘ্য 
প্রায় টির কে একট জাগার ছবি জড় করলে সাত গন পাত একখান বড় ডিল 
হয় - বি j রি 
জারা - কে £ ছি এমন স্থন্দর ও তাজ! যে, মনে হয় 
3 শিল্পী কাল মাত্র তার বাটালীর কাজ 
শেষ করেছে। : 
প্রাচীন কিংবদন্তী যে অনেক পরি- 
মাণে সত্য, বর্তমান প্রদ্রতাত্বিক অন্গ- 
সন্ধানে অনেক ক্ষেত্রেই তার: প্রমাণ 
পাওর। গিয়েছে, যেমন ট্রয় নগরীর 
ংস সম্বন্ধে যে সব গল্প প্রচলিত 
আছে, তা সত্য হ’ক না হু'ক ট্রয় 
নগরী যে আগুনে পুড়ে নষ্ট হচ্ছিল, 
তার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। 
পাপিপোলিস-দাহ সম্বন্ধে কিংবদত্তা 
বহুকালের, কিন্তু এখন খনন করে দেখা 
যাচ্ছে, কথাট| খুবই সত্য। 
পািপোলিস রহু ব্যবহারের ফলে 
ক্ষয় হয়ে যায় মি, হঠাৎ পরিত্যক্ত 
হয়েছিল। একট। ঘরে এমন সব চিহ্ন 
আছে, যা দেখে মনে হয় বাড়ীর লোক 
ঘরের মধ্যে আহারে বসেছিল, হঠাং 
সন্মুখস্থ সোপান-শ্রেদী। রর কোন বিপদ্পাতের দরুণ খ 
৮ দি আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন পার্লিপোলিসের এই বাধান তবে কোন 
54 Ct হয়ে গিয়েছে, আজ কে তার খবর রাখে ? 
বিয়োগান্ত নাটকের অ পাতা হয়েছে রাবিশ বইবার জন্য । রাবিশের মধ্যে হয়তো মূল্যবা' 
ছোট রেললাইন জড় করে তা বেছে দেখা হয়, বদি কিছু তার মধ্যে মেলে। এক 
সেজন্য রাবিশ a বি হয়ে পড়েছে, প্রাসাদের জল নিকাশ হত এই নর্দমা নটি 
খুব লম্বা ন রর -প্রশাখা আছে। 
লা এবং নানাদিকে bi রর টিক মাপ হয় নি। কিন্ত এ কথা৷ ঠিক বে, 
এই সব lg i স্যানিটারি এপ্রিনিয়ারের গৌরবের বিষয়। ' অন্গমান কর! হয় 
য 


ন্‌ দ্রব্য থাকতে পাৱে 
জায়গায় বাবিশ সরাবার, 


। cz 


বর্তমান কালেরও € 


৮) ০... 
পারস্ত ০০০ 


আসিরীয়! ও ব্যাবিলোনিয়া থেকে নর্দমার গঠনপ্রণালী শিক্ষা করে। আসিরীয়া রাজ্য ছিল রানে যা উত্তর- 
ইরাক এবং দক্ষিণ-ইরাকে ছিল সেকালের ব্যাবিলোনির!। বাগ্দাদ সহর থেকে ৫০ মাইল উত্তর- পুর্বে টেল্-আসমার 
প্রান্তরে ওরিয়েপ্টাল ইন্প্রিটিউট খৃষ্টপূর্ব ২৬০০ বৎসরের একটি প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় নগরী খুঁড়ে বার করেছেন, তাতে 
* সহরের বড় বড় রাজপথের তলায় এই ধরণের পরঃপ্রণ।লী নিশ্মিত দেখা বার । 
পাগিপোলিস সহর থেকে কিছু দূরে মর্ভদস্ত, প্রান্তরের বক্ষে ছয় হাজার বৎসরের প্রাচীন একটা প্রস্তরযুগের 
গ্রামের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রামের একট! ঘরের মেঝেতে কতকগুলো মুত্পাত্র ছিল, তাদের গায়ে aR 
রকম ফুল লতা-পাতা অকা ৷ ঘরের দেওয়াল রাঙা গিরিমাটা দিয়ে রং-করা। 
আধুনিক এঁতিহাসিকগণের ধারণা__এশিয়ার এই সব অঞ্চলে মানব-সভ্যতা প্রথম জন্মলাভ করে) চিকাগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তভু ক্ত ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টাটউট বর্তমানে এই সভ্যতার ইতিহাসের উপকরণ খুঁজতে ব্যস্ত । উত্তরে 
তুরস্ক, দক্ষিণে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ইজিপ্ট, পূর্বে পারস্ত_সব শুদ্ধ জড়িয়ে প্রায় ৪০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থান 
এঁদের কর্ম্ক্ষেত্র। এই সব অঞ্চলের জনহীন মরুপ্রান্তরের মধ্যে কত প্রে।থিত প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব আছে, তার 
ঠিকানা নেই। এ'র| তার একট! তালিকা করেছেন। ১৯৩২ সালে ইন্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর একটা 
মনোপ্লেন ভাড়া করে এঁরা কায়রে| সহরের হেলিওপোলিশ এরোড্রোম থেকে ওড়া সুরু করেন এবং প্যালেষ্টাইন, উত্তর 
ও দক্ষিণ-ইরাক, পূর্বে পারস্ত উপসাগরের তীরবর্তী বন্দর আববাস এবং উত্তর-পশ্চিমে শিরাজ, পার্সিপোলিস সমস্ত দেশ 
উড়ে বেড়িয়ে দেখেন, কোথায় কোন্‌ প্রাচীন নগরীর চিহ্ন আছে ও আকাশ থেকে তাদের ফটে| নেন। 
| ইরাকের মরুভূমিতে সে স্মর ছিল ঝড়ের সমর, কারণ গুঁর! উড়তে সুরু করেন মাচ্চ মাসে; দিন রাত টা 
‘বালুর ঝড় বইছে, উপরে নীচে অন্ধকার, ইরাকে আবার এই ঝড়ের বালি ১৫০০০ ফুট উঁচুতে পর্যন্ত ঠেলে 
 এঠে__পাইলট শুধু বেতারে ইন্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর রেডিওষ্টেশনগুলি থেকে পথ জেনে নিয়ে চোখ বুঁজে 
এরোপ্লেন চালালে দিন ছুই । তখন সকলে বললে, এতে কোন কাজ হবে না, এত ধুলোতে ফটে| নেওয়া যায় কি. 
করে? নাম মাটিতে, ঝড় থামতে দাও । 
এরোপ্লেন থেকে পারিপোলিস ও. বহু প্রাচীন স্থানের সুন্দর ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে। এই এরোপ্লেনের 
চালক ছিলেন বিখ্যাত কাণ্ডেন ওলি, যিনি এক সময়ে, প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের এরোগ্লেনে পাইলটের কাজ করেছেন । 
ওরিয়েন্টাল ইন্‌ষ্টটিউটের অন্ততম পরিচালক ডাঃ জেমস্‌ ব্রেঞ্টেড বলেন £__ 
“মানুষের সভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিহাস একটা গেলকধাধার মত। এর সব খেই খুঁজে পাওয়া 
ভার। তবুও আমার মনে হয় প্রাচ্যদেশের এই সব অঞ্চলেই ওর চাবিকাঠির সন্ধান মিলবে। উত্তর-সিরিয়ায় 
{| এলেক্জ্াড়ে্া ও আলেপ্লে। সহর দুটোর মধ্যে চাটাল হুঘুক নামে যে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসম্তপ আছে, তার উপর 
 স্জ্জাড়িয়ে আমি দুরবীণ দিয়ে দেখেছি, চারিদিকের প্রান্তরের মধ্যে আরও পঞ্চাশটী প্রাচীন নগরীর সুপ বর্তমান। 
আমরা পশ্চিম-এশিয়ার এই রকম ফেল স্ত,পপ খুঁড়বার ভার নিয়েছি__আঁমাদের বেশী টাক 1 নেই। ইউরোপ 
ও. আমেরিকার অন্ত অন্ত প্রতিষ্ঠান যদি আমাদের ES এদিকে মন দেয়, তবে মানব সভ্যতার একট! অন্ধকার যুগে সত্যের 
‘আলোকপাত হবে। হাঙ্জার হাজার এরকম প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তুপ রয়েছে সমস্ত পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমিতে 


ছড়িয়ে 1৮ be 


১৫ 


বর্তমান প্যালেষ্টাইন 


গত, “দশ বৎসরে প্যালে্টাইনের বহু পরিবর্তন হরেছে_-এত বে লরি হয অর 
এর থেকে এ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত তা হ্য়নি। 


তীর্থ প্যালেষ্টাইন, এই পা 


কাহিনীর যোগ রয়েছে, কত 
সাধুমহাত্মার পুণ্যপদরেণুষ্পর্শে 
ধন্য হয়েছে এই দেশ ! এখনও 
কি এখানে মেষপালকের বেশে 
সজ্জিত হয়ে ডেভিড মেষদল 
মাঠে নিয়ে যান? 

এখন প্যালেষ্টাইন আধু 
নিক রীতি নীতি গ্রহণ করেছে__ 


পরস্পরের মিলন-ভূমি হয়ে 
উঠেছে । 

যে গিরিগুহার রাজ! সল 
এগুরের ডাইনি বুড়ীর সঙ্গে 
দেখা করেছিলেন, তার নীচে 
দিয়েই ছশো সাতাশ মাইল 
লনা পাইপ-লাইন ইরাকের 
খনিজ তেল বহন করে নিয়ে 
মরুভূমি ও পর্বতশ্রেণী ভেদ 
করে চলেছে ভূমধ্যসাগরের 
উপকূলে । 

জোসেফ যে-পথে উটের 
পিঠে ইজিপ্টে গিয়েছিলেন, 
এখন সেখানে হালফ্যাসানের 
বড় বড় মোটরগাড়ী ছোটে। 


গ্যালেষ্টাইন ? জাঁফা বন্দর। উত্থিত পর্বতচূড়াসমূহ ব্রেকগ়াটারের কাজ করে। 


পবিত্র জর্ডান নদীর জলে কলকল! বসিয়ে যে তড়িতশক্তি উৎপাদন করা৷ =হয়, শারণের বাইবেল-গ্রসিদ্ধ 


গরান্তরের মধ্য দিয়ে বড় বড় লোহার খুঁটী সেই তড়িৎ শক্তি কত ঘরে বিদ্যুতের আলো! জালা চ্ছে, আগে যে-সব ঘরে 
. জলপাইয়ের তেলে ৪ মিট মিট্‌ করে জলত । 


সঙ্গে বাইবেলোক্ত কত প্রাচীন 


সভ্য হয়েছে, প্রাচ্য ও গ্রতীচয, । 


চির এ 
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ব্যবসা-বাণিজ্য ক্র 


ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কাজেই মাউণ্ট কারমেলের পাদদেশে হাইফা বলে বার্গার নতুন 


তুন একটি 


৫ বন্দর খুলতে হয়েছে। হাইফা একটি ছোট সহর, একর উপসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, সারা 
॥ উপকূলের মধ্যে এই একমাত্র প্রক্ৃতি-নির্মিত উপসাগর ৷ জাফা প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন বন্দর, কিন্তু সেটা বড় সমুদ্রের 


চক্রবালনীমায় উদ্ববাহিনী পুরাতন প্যালেষ্টাইনের নিদর্শন । সন্মুখে 
পাইপলাইন বর্তমান পযালেষ্টাইনের পরিচয় । অধুণ! এই দুইটিই পাশা- 
পাশি দেখিতে পাওয়| যায়। 


মুখে বহিঃসমুদ্রের ঢেউয়ের আক্রমণ থেকে ছোট ছোট 
জাহাজের বাচাবার উপায় নেই সেখানে। প্যালেষ্টাইনে 
উৎপন্ন কমলালেবু পুর্বে জাফা৷ থেকে রপ্তানী হত, এখন 


হয় হাইফ! থেকে। 


হাইফা উত্তর শাঁসন-বিভাগের হেড-কোয়া্টার। এই 
বিভাগ সিরিয়া দেশের সীমান! পর্যন্ত বিস্তৃত, প্রাচীন 
ফিনিসিয়!, গ্যালিলি ও সামারিয়ার খানিকট। অংশ এর 
মধ্যে পড়ে) হেজাজ রেলওয়ে হাইফা বন্দরকে সিরিয়া 
ও ইউরোপের সঙ্গে এবং প্যালেষ্টাইন রেলওয়ে একে 
জেরুজালেম, জাফা ও ইজিপ্টের সঙ্গে যুক্ত করেছে । 

বাইবেল-প্রসিদ্ধ বেথ লেহেম এখনও আছে, তবে মধ্য- 
ইউরোপের বুল্ভার্সমুহ থেকে সম্ধপ্রত্যাগতা, আধুনিক- 


তম পোষাকে স্সজ্জিতা সুন্দরী ইহুদী তরুণী সেখানে মধ্যযুগের দীর্ঘ ও টিলাঢালা পোষাক পরিহিতা গ্রাম্য মেয়েদের 


গা ঘেসে একই পথে চলে । 


কৃষিকাধ্যের অবস্থা কিন্তু সমানই আছে। আরব চাষীরা কাঠের লালে বলদ, উট অথবা গাধা জুড়ে চাষ 
আজও করে--এশিয়ার সর্বত্র যে ভাবে কর! হয়, তেমনি । এদেশের প্রধান শম্ত যব, গম, জনার ও তিল । প্রত্যেকের 
বাড়ীতে দুটো দশট। জলপাইয়ের গাছ আছে_-আমাদের দেশে যেমন আম কাটালের গাছ থাকে : জলপাই গাছ 
এদেশে একট! সম্পত্তি । জলপাই ফলের সমর গরীব লোকে জলপাই খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতি ৷ গৃহপালিত পশুর অবস্থ। 
সমানই খারাপ । কোনোরকম পশুর খাপ্বের চাষ করার চলন নেই, যেমন পাচার রি বড় নেই । ফলে 


দুর্বল পশু দিয়ে চাষের কাজ যেমন হবার তেমনি হয়। 


টাঃ প্যালেষ্টাইনের আধুনিক বন্দর । (১৯৩৩ সনে নর্থিত) 


প্যালে্টাইনে জারম্মানদের দু একটা বড় বড় ক্বিক্ষেত্র আছে, এই সব কৃষিক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট থেকে আধুনিক 
র চাষ প্রচলন করবার চেষ্টা চলছে । আরব চাষীর। সম্প্রতি এদিকে মন দিয়েছে। গবর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগের 


চাষীদের জমিতে গিয়ে এই সব পদ্ধতি বুঝিয়ে দেয় ও অস্ঠান্ত বিষয়ে সাহায্য করবার চেষ্টা করে । 


৩ 


5৮ 


বিচিত্র-জগৎ 


রবে তা দলবদ্ধ হয়ে করবে! কিছু করতে হলে গ্রাম্য মসজিদে সবাইকে ডর এনে 
ES be | হয়৷ এতে ফল হয় ভালই, ছোট ছোট গ্রামেও আজকাল কো-অপারে ভি 
তিকর্ভব্য স্থির করা৷ হর 
সভা করে ইতিকর্তব্য 


= = 


স্াপিত হকে ১ থেকে 


ভাল বীজ বিতরণ কর! হয়, 
পশুর রোগ হলে চিকিৎসার 
বন্দোবস্ত কর! হয়, টাকা অগ্রিম 
দেওয়া হয় চাৰ কাজের সুবিধার 
জন্তে। . 

বহ শতাব্দী ধরে ইজিপ্ট, 
সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, . মধ্য- 
এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে 
বাণিজ্য-সম্পর্ক নিয়েছে বণি- 
কের| উটের পিঠে পণ্য বোঝাই 
দিয়ে প্যালেষ্টাইনের পথ দিয়েই 
খাতয়াত করে। অথচ ৩5 
পথ চলে গিয়েছে স্তর মরু- 
ছি পার হয়ে, যে-পথে পুলিশ 
নেই, পাহারা! নেই ) আইনের 


এই 
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আশ্রয় থেকে বিতাড়িত দক্থ্যদল পথিকদের উপর অত্যাচার ন! করে সেদিকে দৃষ্টি রাখ! অত্যন্ত প্রয়োজন । যখন এ" 
অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল, তখন রোমানর! এট! বুঝেছিল এবং সীমানাকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে জর্ডান 


নদীর ওপারে বহুদূর ব্যেপে সামরিক ঘটি স্থাপন করেছিল । 
পামিরা থেকে জেরাশ ও 


পেট্রা পর্য্যন্ত পথের মধ্যে 
প্রাচীন যুগের সামরিক ঘাঁটির 
এই সব ধ্বংসাবশেষ রোমান 
শাসন-পন্ধতির দূরদশিতার নীরব 
সাক্ষ্য প্রদান করছে |. রোমান- 
দের এই নিয়ম তুকীঁদের সময়ে 
ছিল না। তখন পথের ধারের 
বড় বড় গঞ্জ বা গ্রাম পথিকদের 
কাছ থেকে কিছু কিছু কর নিয়ে 
তার বদলে তাদের দস্থ্যদলের 
হাত থেকে রক্ষা করার ভার 
দি বদ নিত। এ ব্যবস্থাতে তুকী 
প্রাচীন প্যালেষ্টাইনে আধুনিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা চলিতেছে। গবর্ণমেন্টের ব্যয়ভার. অনেক 


লাঘব হয়েছিল সন্দেহ নেই, কাজও হত ভাল। যে 
গ্রামের শাসন সীমানার মধ্যে ডাকাতি লুটপাট বা খুন 
হয়েছে, পুলিশের লোক সেই গ্রামের কর্তৃপক্ষকে ডাকাতির 
জন্য দায়ী করত। ॥ 

বর্তমান প্যালেষ্টাইনে আধুনিক নিয়মের পুলিশদল 
গড়ে উঠেছে_-ইংরেজ ও সে-দেশের কনষ্টেবল দুই-ই 
আছে পুলিশদলে ৷ তারা বড় বড় আরবী ঘোড়ায় চেপে 
সহরের পথে ট্রাফিক-পুলিশের কাজ করে, কিংবা পাহা- 
ডের উপর ডিউটিতে যায়। আজকাল পথে-ঘাটে তেমন 
অত্যাচার নেই এবং কৃষকেরা বাজারে তাদের জিনিষপত্র 
বেচতে নিয়ে যেতে পারে অনেকটা নিরাপদেই । তবুও 
মাঝে মাঝে পাহাড়ের মধ্যে এখনও দঙ্্যরা কখনো কখনো 
দেখ! দেয় ও শাসন-বিভাগ, প্রজাবর্গ ও পুলিশকে অত্যন্ত 
কষ্ট দেয়। যতদিন পর্যন্ত তাদের উচ্ছেদ সাধন না ঘটবে 
ততদিন পর্যন্ত এ দুর্ভোগ চলবে 

মহাযুদ্ধের পুর্বে পাযলোষ্টোইনে মোটর-চলাচলের উপ- 
যুক্ত রাস্ত৷ ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তখন 
সমগ্র প্যালেষ্টাইনে মোটরগাড়ী ছিল মাত্র একখানি।  গালে্টাইন ঃ কমলালেবুর বাগান। 
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LS 
ৰব বর্তে প্যালেষ্টাইনের সর্বত্র সিরিয়া থেকে ইজিন্টের সীমানা 

ও শিলাস্তৃত পর্রতপথের পরিবর্তে প্যালেষ্টাইনের রা 
পা 5) ক জর্ডান নদী পর্যন্ত, ওদিকে সিনাই উপদ্বীপ 'ও বাগদাদ পর্য্যন্ত আধুন্কি-ধ্রণ র রাস্ত। তৈরী 
পর্য্যন্ত, ভূমধ্য-সাগর | 5 LC 
Fe টি রাতের কোন অস্কুব্ধি! নেই । | 
নে টি টং হাজার মোটরগাড়ী রেজিষ্ী হয়েছে পুলিশ আপিসে__তার মধ্যে মোটরবাসই বেশী_ এগুলি 

টির ক্রেমের উর কাঠের ঘর বসানো মাত্র । কিন্ত এর! ঘোড়ায় টান! দেশী রা পর 2 
হি দর হিলা, আপিসের কেরাণী থেকে বৈদেশিক 

লোক থেকে ঝোরখ| পরা মুসলমান মহিলা, 

মোটরবাসে সবাই বায়, প্রাচ্য সন্ত বে 
ভ্রমকারী পর্যন্ত । 


বিশ বৎসর পূর্বে প্যালেষ্টাইনে একমাত্র রেলপথ ছিল ফরাসীদের নির্মিত জাফা থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত 

টা ছোট, টিন থেকে এরই শাখা পূর্বদিকে জর্ডান নদী পার হয়ে ডামস্কাস-মদিনা রেলপপের সঙ্গে 
জা যুদ্ধের সময় নুয়েজ থেকে সিনাই উপদ্ীপের উপর দিয়ে, গাজা ও লিডড| এই ছুই প্রাচীন সহর পথে 
মৰ য় য় 


রেখে হাইফা পর্যন্ত একট 
নৃতন রেলপথ নির্মিত হয়! 
বর্তমানে যাত্রীরা প্রাতরোজন 
ও বৈকালিক চা-পানের মধ্যে 
গোটা সিনাই উপদ্বীপ ও 
প্যালেষ্টাইন পার হয়ে যেতে 
পারে যা পার হতে মোজেসের 
লেগেছিল চল্লিশ বছর । 
এবোপ্লেনেরও অভাব নেই 
__বরং এই মরুপর্কতসঙ্কুল দেশে 
এরোপ্লেনে যাওয়াই সুবিধ] ৷ 
গ্যালিলি সাগরে 


(আসলে 
একট| হ্রদ ) এখন আকাশ 
থেকে উড়োজাহাজ নেমে 

কমলালেবু বস্তা বোঝাই হইয়| ইউরোপ, ইংলণ্ড ও ইজিপ্টে চালান হইতেছে। 


প্রাচীন ধীবরদের বিস্মিত করে 
গ্যালিলি এখন ইউরোপ থেকে পূর্ব-এশিয়াগামী উড়ো-জাহাজে পেট্রোল ভি করবার 
দেয়, কারণ 


জায়গা ৷ গাজা সহর থেকে এখন হালফ্যাসানের সৌখীন সাজসচ্ছাযুক্ত উড়োজাহাজ মাল ও যাত্রী নিয় 
গ্যালিলি হয়-_এই সব উড়োভাহাজে মালসমেত কুড়িজন যাত্রী বহন করতে পারে--চার ইন্জিনযুক্, 

সির হে মাইল ৷ রেলে এবং আকাশ পথে তিনদিনে প্যালেষ্টাইন থেকে লণ্ডনে যাওয়া যায়। . ি 

ঘণ্টায় বেগ গড়ে ১২০ ম নর একজন বুদ্ধ ইহুদী জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল-_ 
মহাযুদ্ধের ৪ দাস টা কেন, জিগ্যেস করছেন? আজ্ঞে হুজুর, জলপাই তেলের প্রদীপ মিটুমিটে 

দি রি কোনো কাজ হয় না, তাই আমরা সূর্য্য অস্ত বাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় শুয়ে পড়ি। 

আলো দের, তাঁতে € দীতে কলকজা বসিয়ে বে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা হয়, জার্ডান থেকে হাইফা পর্যন্ত, ওদিকে 

be টা I সর্বন্ত বড় বড় লোহার খু'টা ও তারের সাহায্যে সেই বিদ্যুৎ পাঠানো চলছে। 
Bs জ ঃ র 
টেল আভিভ ও জ ? 


- মশ। উৎপন্ন হয়ে সারা প্যালে- 


ইসি রঃ ০ সরতে 
a EI 1 


ল থেকে পি বি নামে সমুদ্র যদিও, আসলে 15877 গ 


হী কল বসিয়ে হ্রদের জল থেকে পটাশ ও ব্রোমিন বার করে নিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা! 
হয়) নিই উভয় দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ বছরে ১০:,০০০ দাড়াবে । 
বারা ভাবেন বে কলার চাষ ট্রপিকৃদ্‌ ভিন্ন সম্ভব হবে না__তীরা ডেডসি থেকে. কয়েক মাইলের মধ্যে জেরিকো 
সহরের উপকণ্ঠে বিস্তৃত কলাবাগান দেখে বিশ্মিত হবেন। কাটা খালের সাহায্যে এই কলার ক্ষেতে জল সেচন করা 
হয়__-তবে বাৎসরিক বৃষ্টি পতনের পরিমাণ এসব মরুদেশে এত সামান্য বে, বর্ষণধারামুখর ট্রপিক্‌সের মত অত বড় গাছও 
এখানে হয় না ব! ফলও ও-ধরণের হয় না। স্থানীয় বাজারে আদূত হলেও অগ্ঠদেশে সে কলা রপ্তানী করার যোগ্য নয় । 
গ্যালিলি হ্রদের উত্তরে ক 
একটা ছোট হুদ আছে__এখান- 
কার জলে জলজ ঘাস, শেওলা, 
দাম. অত্যন্ত বেশী। এখান 
থেকে  ম্যালেরিয়া-বীজাণুবাহী 


ষ্টাইনে ম্যালেরিয়। ছড়িয়ে দিত। 
গবর্ণমেন্ট ও ধনী ইহুদী ব্যব- 
সায়ীদের সম্মিলিত চে্টার ফলে 
এই হ্রদের জল ঝড় বড় খাল 
কেটে নানা টিকে বার করে 
দেওয়া হচ্ছে, ঘাস ও শেওল৷ 
পরিষ্কার করা হয়েছে_ফলে 
প্যালেষ্টাইনে এখন ম্যালেরিয়া 
অনেক কম। বিখ্যাত রক্‌- 
ফেলার ফাউণ্ডেশন ট্রাষ্ট এই 
উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য না 
করলে বোধ হয় এত সত্বর কমলালেবুর ক্ষেত। আধুনিকতম নৈজ্ঞমিক প্রক্রিয়ার পাহাবো ইহার চাষ হয়। ব্যবসায় হিমাৰে 
সাফল্য লাভ সম্ভবপর হত না। ইহা খুৰ লাভন্ৰমক । ূ 
৫২ বছর আগে ব্যারণ এডমণ্ড রথচাইল্ড রিশন ল্য জিন নামক স্থানে একটা ইহুদী উপনিবেশ স্থাপন করেন 

=_এবং "বসার নিমিত্ত দ্রাক্ষার চাষ সেখানে প্রথম সুরু হয়। আঙুর থেকে সুরা তৈরী করবার কলকজা বসানো! হয় 
মদের গুদাম কারখানা গড়ে ওঠে । কয়েকটি খৃষ্টায় মঠেও ভাল মদ প্রস্তুত হর | 

কিন্ত লেবু জাতীয় ফলই প্যালে্টাইনের প্রধান পণ্য । মহাযুদ্ধের পূর্বেও জাফার কমলালেব ইউরোপে 
বিখ্যাত ছিল। কমলালেবু ফসলের সময়ে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বাক্স কমলালেবু বিদেশে রপ্তানী হত! 

-এদেটে  লেবুফলের চাষ বহু পুরাতন, খৃষ্টায় প্রথম শতাব্দী থেকে এর স্ুর-_ইউরোপ, আমেরিকা ও আক্রি- 
কায় লেবুজাতীয় ফলের চাষ আরম্ত হয়েছে অনেক পরে ৷ এশিয়ার দুর্বতম এরদেশসমূহ থেকে এই প্যালেষ্টাইনের মধ্য 
দিয়েই ভুমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী সব স্থানে লেবুর চাষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন কালের খৃষ্টান তীর্ঘবাত্রীদের , 
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বিবরণে ও জ্রুজেডের সামরিক ইতিহাস-লেখকদের গ্রন্থে মধ্যযুগে কমলালেবু, গোঁড়ালেবু, মুসাম্বির লাই 
বরণে ও ক্ুজেডের | র * 
প্রন্থতি লেবু জাতীর ফলের বিস্তৃত বাগানের উল্লেখ আছে । 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানকার কমলালেবু ইউরোপে রপ্তানী রি চি নো, 

বর্তমানে লেবু রপ্তানীর ব্যবস! প্যালেষ্টাইনের অন্ত সব ব্যবসাকে 7 ই ঃ 
ৰ | ১৯৩৩ সালে এক জাফ| বন্দর থেকে ৪,০০০,০০০ বাক্স কল বিদে ইভ 

সর্বাপ্রধান ক দেশে ইতিহাস লেখা থাকে প্রাচীন কীর্তির ধরংসন্ত,পে, আচারব্যহারে ও প্রাচীন মুদ্রায়। 

সব ছাড়! আর একট! জিনিষে বহু শতাব্দীব্যাপী নানা বৈদেশিক অধিকার ও ভাগ্যবিপর্যয়ের ইতিহাস 

প্যালেষ্টাইনে সে ২ ইহুদী ও মুসলমান ধর্শ ও জীবনবাত্রা-প্রণালী বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা অমুসারে লোকের মাথার 

ই জড় শি ভিন্ন ডিন ও বিচিত্র । দরবেশদের দীর্ঘ ধূসর রঙের টারবুশ, ইউরোপীয় মধ্যযুগের 

পর গড়ন, রং, EL 
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! লালটুপি, যার উপরের দিকটা 
মোচার অগ্রভাগের মত সরু) 
এখনও বেখলেহেমের মেয়েদের 
মাথায় দেখা বায়। সম্ভবতঃ 
ক্রুজেডের সমর ইউরোপ থেকে 
এই গড়নের টুপি এদেশে এসে- 
ছিল, তার পাশেই দেখ৷ যাবে 
ক্রান্সিদ্কান্‌ সম্প্রদায়ের 
সন্যাসীদের গোল টুপি, এও 
ইউরোপ থেকে মধ্যযুগে আম- 
দানী, এখন এখানকার কৃষকের! 
ব্যংহার করে। তারপর আছে 
গরীব আরবদের ছাগলের 
J 
গ্যালিলি হুদ ৪ হ্রদ মধাস্থ বিমানপোতের ঘাটি দেখা যাইতেছে। পিতা টা 


সৌখীন নগরবাসী আরব ভদ্্র- 
|কের টক্টকে লাল টারবু*, আর্শোনিয়ানদের দীর্ঘ কালো টুপি, উপরের দিকট। পবিত্র আরারাটি পর্বতের মত 
লোকের টক্‌ 


খতে। ইহুদী সাইনডের প্রধান রাব্রিদের পশম বমানে গোল টুপি, ক্যাথলিক পাদ্রিদের টুপি, জর্জিয়ান ও পারশী 

এ টুপি কপ্ট৬ আবিসিনীয় ও তুর্কাদের টুপি, প্যারিসের আধুনিকতম ফ্যাসানের তৈরী মেয়েদের টুপি সব 
5 ৯ 3 ~ রশ 

পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাবে। 


নবনিপ্মিত হাইফা বন্দরের ঠিক পিছনেই কারমেল পাহাড়, সেখান থেকে চারিপা 
পুথিবীর মধ্যে খুব বেশী বন্দরে অত জন্দর দৃশ্য দেখা যাবে না। সামনেই কারমেলের স 
অঞ্চলের পাইন, তারপর চাষীদের মাটির ঘর, তারপর পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে হাইফ! 
পরিবর্তনশীল সমুদ্র, এই ধূসর ঘন নীল, এই আবার অন্ত রকম_-কারমেলের 
তারপর ধুসর বালুমর এম্‌ডিলনের মরুভূমি থাকে থাকে উঠেছে, কারণ, 
মধ্য দিয়ে জীর্ণকায়! নার-এল্‌-যুকাত্ত! নদী বয়ে চলেছে । 


শের দৃশ্য বড় সুন্দর 
জদেশে ঘন সবুজ ভূমধ্যসাগর 
দহ তারপরই প্রহরে প্রহরে 
পুবদিকে বহু দূরব্যাপী খর্জার 
ওদিকটা পাহাড়। 


বর্তমান মাঞ্চরিয়। 
রিয়ার বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার দন্দ এখনও পুর্ণমাত্রায় চলিতেছে__-তবে অন্ঠান্ত 

দেশে বর্তমান সভ্যত! যেরূপ জতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, মাধুরিয়ায় ঠিক তাহা নহে, উদাহরণ স্বরূপ কোরিয়ার 
কথা বল! যাইতে পারে। জাপানের প্রভাবে কোরিয়৷ অতি দ্রুত বর্তমান সভ্যতাকে আয়ত্ত রি ন্যায় 
অত দ্রুত না হইলেও চীনের অপেক্ষা বেশী । চীন ছু' হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতাকে এখনও আরাক্ড়াইয়া! ধরিয়| 
আছে-__অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেখানে কোন পরিবর্তন হইবার উপ'য় নাই j 

মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ ৷ ন 
কারণ, এখনও বহির্জগতের সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার আদান= 
প্রদান সুরু হর নাই। সেখানে প্রাচীন চৈনিক 
সভ্যতা ও বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা পাশাপাশি 
বর্তমান__একটা আর একটাকে গ্রাস করিবার চেষ্টায় 
আছে-এবং বোধ হয় শেষেরটাই জয়ী হইবে। 
তবে সে বিজয়ের দিন এখনও অনেক দুরে | 

গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া 
রেলপথের উভয় পার্শে জাপান, ও চাইনিজ ইষ্টার্ণ 
রেলপথের ছুই পাশে রাশিয়া নিজেদের প্রভাব : 
বিস্তার করিতেছে__ইহার ফলে বর্তমানে হাজার 
হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থানে মোটরের কার- 
খানা, ট্রাম, বিজলী বাতির কারখানা, কলের 
লাঙলের সাহায্যে উন্নততর প্রণালীর কৃষিকাধ্য 
হত্যাদ্দির আধুনিক সভ্যতার কাধ্য সুরু হইয়াছে। 

মাঞ্চুরিয়া লইয়া ১৯২৯ সালে চীন ও 
রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল এবং ১৯৩১ সালে 
চীন ও জাপানের মধ্যে সেই বিবাদ আরও অধিকতর 
মাত্রায় প্রকটত হইয়াছিল) যে দেশ লইয়া এত 
বিবাদ, সেই দেশটি প্রকৃত পক্ষেই পুর্ব-দক্ষিণ 
এশিয়ার মধ্যে প্রাকৃতিক বিভবে, সৌনর্য্যে, : মরিয়া: মুকদেনেরপুর্বনাধনে ফুঙুনস্থিত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ কয়লার খনি। 
অনাবিষ্ৃত খনিজ সম্পদে, বাণিজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহা ছাড়া মাঞ্চুরিয। খুব বড় দেশ, আয়তনে ইহা জীর্দ এল্দেন 
জড়াইয়া যত বড় হয় তত বড় ৷ 

মাঞ্চুরিয় অতি আধুনিক প্রণালীতে নিশ্মিত নগর ও কারখানায় পাপাপাশি চামড়ার তীবুতে বাবাবর জাতি 

বাস করিতেছে) উট ও ছাগল এখনও তাদের একমাত্র পার্থিব সম্পদ। আবার দশ মাইলের মধ্যে আধুনিক ধরণের 
সহরে উন্নত ধরণের আসবাবপত্রে সজ্জিত বালিকা-বিগ্ভালয়ে বব, করিয়! চুল ছটা ঝালিকাগণ টেষ্ট টিউব হাতে বিশ্তালয়ের : 


Kk ৯ বিচিত্র-জগৎ 


পরাক্ষাগারে কাজ করিতেছে__-অবসথাপন্ন গৃহস্থ মোটরবোগে ছুটির দিনে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে, মেয়ে-পির়ন 
পোষ্টাপিসের চিঠি বিলি করিতেছে । 
মাঞ্চুরিয়ায় সর্বত্র আজকাল মোটরবাস হইরাছে__আগে যে সব সহরে পৌছানো অত্যন্ত কষ্টকর ছিল, এখন 
দু’ একদিনে সে সব স্থানে রেল ও মোটরযোগে যাওয়া বায়। রেলপথ ক্রমশঃ ঝাড়িতেছে, সমগ্র চীনদেশের সমগ্র রেল- 
পথের অদ্ধেক এই মাঞ্চুরিয়াতে 
আছে__বৈদেশিক স্বার্থ - এই 
রেলপথ বৃদ্ধির একটী প্রধান 
কারণ। মাঞ্চুরিয়া পৃথিবী শুদ্ধ 
সব সভ্যদেশের বাজার হইয়া 
দাডইরাছে_ সকলেই এখানে 
জিনিষ বেচিবার জন্ত ব্যগ্র 
আমেরিকা মোটরগাড়ী ও 
মোটরের লাঙল বেচিতে ব্যগ্র__ 
ইংলণ্ডের লোহালকড়ের িনি- 
বের খ্ড খরিদ্ার . মাঞ্চুরিয়|, 


জাপানের তে ইচ্ছা, ও বাজারে 
মাধুরিয়া £ ডাইরেন বন্দর। ইহার বিস্তৃত বহিবীণিজ্য ইহাকে যে কোনও পাশ্চাত্য বন্দরের মত রূপ খরার 


দিয়াছে। জাপানের অধীনে সাঞুরিয়ার স্থানবিশেধের দ্রুত পাশ্টাতযানুযাযী উন্নতির অন্যতম নিদর্শন মিঃ ওয়েন ল্যাটমার চীনদেশের 


এই ডাইরেন রি পো আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব ভালই 


জানেন এবং তিনি চীন ও মাধুরিরায় নানা স্থান . 
পরিভ্রমণ করিরাছেন | তিনি ১৯৩২ সালে সন্ত্রীক 
মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণে যান। তার লিখিত বিবরণ হইতে 
কিছু উদ্ধৃত করিতেছি £_ 

পমাঞ্ুরিয়া দেখবার প্রয়োজন ছিল ছুই কারণে । 
বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে সহস্র বৎসরের প্রাচীন সভ্য- 
তার ছন্দ মাঞ্চুরিরায় যেমন সজীব ও বাস্তব, এমন 
বোধ হর পৃথিবীর আর কোন দেশেই নয়। আর 
একটা উদ্দেপ্ত ছিল, ওখানকার বিভিন্ন যাযাবর 
জাতির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা । 

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এঁ সব যাযাবর জাতির 
মধ্যে আমরা তাদের একজন হয়ে কিছুকাল বাস 
ক'রব। আমাদের সে ইচ্ছা অনেকটা পূর্ণ হয়ে মুকদেনঃ তিন শত বর পূর্ব চীনের রাজধানী ছিল। এন ইহার 
ছিল_আমর! কিরিন প্রদেশের একটা মাঞ্চু গ্রামে পুর সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। .এটি একটি বাজারের কিয়দংশ। 


বাস করেছিলাম প্রায় মাস তিনেক এবং এই স্থানে থাকার সমর বার্গা মালভুমির যাযাবর জাতি ও আমুর নদীর 
তাতারদিগকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম । ই 


বর্তমান মাঞ্চুরিয়া ২৫ 
-চীনদেশ থেকে প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ লোক এদেশে বাস করতে আসছেঁ। চীনের ভিতর নানা গোলমাল 
তাছাড়া দারিদ্র্য অনেক বেশী। মাঞ্চুরিয়ার রেলওয়েতে, কৃষিক্ষেত্রে, খনিতে, দোকানে বা ডকে কাজ পাওা যায়, 
চীনদেশে অত সহজে কাজ মেলে না। আমরা এই সব প্রবাসী চীনাদের দেখেছি, সীমান্তরক্ষী সৈন্যদের তীবুতে রাত 
কাটিয়েছি, দেব-মন্দিরে ও অপরিচ্ছন্ন সরাইয়ে সকলের সঙ্গে একত্র বসে খেরেছি। রেলে প্রথম, দ্বিতীয় ও- তৃতীয় 
শ্রেণীতে বেড়ির়েছি এবং রাজকর্মচারী, বণিক, কেরাণী, দোকানদার, ছাত্র, কৃষক, সৈনিক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে 
মিশেছি) - 3 
মাঞ্চুরিয়ার পুরাণে! লোকসাহিত্য সংগ্রহ করবার জন্ত আমর! রেলপথ থেকে অনেক দূরের গ্রামে গ্রামে 
বেড়িয়েছি। এই সব গ্রামের জীবনযাত্রাপ্রণালী এত অদ্ভুত যে, মনে হয় না আমর| সভ্য জগতে আছি--মাঝে 
মাঝে মুকডেন, হারবিন্‌, ডাইরেন প্রভৃতি বড় বড় সহরে এসে হাপ ছেড়ে বেঁচেছি। মাঞ্চুরিরার এ সব বড় সহর 
অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ইউরোপীয় আমেরিকান্‌ রীতিতে তৈরী; সেখানে থিয়েটার, সিনেমা, হোটেল, বড় দোকান, 
বিগবিপ্বালয়, স্কুল, ট্রাম, ছাপাখানা, লাইব্রেরী, খবরের কাগজ, রেডিও, সবই আছে। 


প্রথমে মুকডেনে এসেই 

আমর! মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্তা 
জেনারেল চ্যাং শো-লিংএর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। চ্যাং শো- 
লিং অত্যন্ত ভাল লোক, তিনি 
মাঞ্চরিয়ার সম্বন্ধে অনেক গল্প 
করেন তিনি মাঞ্চুরিয়াকে ভাল 
করেই জানেন এবং যাযাবর 
তাতার জাতিদের সম্বন্ধে অনেক 
তথ্য তার কাছ থেকে জানতে 
পারি। জেনারেল চ্যাং শো- 
লিং খুব ভাল গল্ফ খেলতে 
পারেন, টেনিস ও পোলো 
খেলাতেও তিনি সুদক্ষ ৷ তিনি সমুহের পাইল দেখা যায়। | 
বেশ ইংরেজি বলেন, কিন্তু গল্প বলতে বলতে উৎসাহের মৃহূর্তে অনেক সময় হঠাৎ চীনাভাষা বলতে সুরু করেন। চ্যাং 
শো-লিংএর সাহায্য না পেলে, আমাদের অত ভাল করে দেশট। দেখবার জুযোগ হ'ত না। 

নীতের শেষে আমি মোঙ্গোলদের দেশের অভ্যন্তরে অনেক দুর যাই। একট। লরি বোঝাই সৈন্যের সঙ্গে _ 
একত্র বসে গিয়েছিলাম । আমার সঙ্গে ছিল শুধু ক্যামেরা ও আমার বিছানা) আমার সঙ্গীর! যে খাবার খেত, 
আমি সেই একত্র খাবার খেতাম বটে, কিন্তু খাবার দরুণ আমার কষ্টের অবধি ছিল না, শুধু ময়দার সেউ খেয়ে মানুষে 
কতক্ষণ খুনী থাকতে পারে! তার চেয়ে মোঙ্গোলদের ভুট্টার খই, শুক্নে! পণীর ও ভেড়ার মাংস আমি অনেক পছন্দ 
করতাম । - 

মোঞ্সোলদের দেশের প্রান্তসীমায় সোলুন নামে ছোট্ট সহর অবস্থিত। এখানে আগে আফিমের চাষ ছিল-- 
চাষীর! সবই চীনা, তাঁর! চড়া খাজনায় মোলোলদের কাছে জমি বন্দোবস্ত নিত। চীন থেকে এর! চুপি চুপি আফিম 
সমুদ্রধারের বন্দর ও অগ্ঠান্ত নিষিদ্ধ স্থানে চালান দিয়ে ছু’ পয়সা! উপার্জন করত, কিন্তু জুয়া খেলে সব উড়িয়ে দিয়ে 
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ডাইরেনঃ গাড়ীবোঝাই নিমের বীচি বিদেশে পাঠাইবার জন্য ঘাটে যাইতেছে। ঘাটে লাগনো জ্রাঙ্ক- 


gy বিচিত্ৰ-জগৎ 


শীতকালে কাজের অভাবে অর্থের জন্তে ডাকাতি ক'রত। এদের উৎপাতে সোলুন সহর থেকে আশেপাশে দিনমানেই 
কোথাও বাবার উপায় ছিল না। জেনারেল চ্যাং শো-লিং বহু চেষ্টার পরে এদের উৎপাত দমন করেন, কিন্তু অনেকে 
দূরের পার্কত্য প্রদেশে পালিয়ে বায়__নিরীহ জীবন- 
বাত্রাপ্রণালী তাদের ধাতে সইল না। 

একদল মোঙ্গোল যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে; 
এখানে বাস করছে__শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা 
করছেন, আরও অনেক মোঙ্গোল আমদানী করে 
দেশটাকে মোঙ্োলপ্রধান করে তোলা ॥ এই দেশেই 
জাপানী সেনাপতি নাকামুর। চীন সৈশ্ঠদের দ্বারা হত 
হন, তার ফলে জাপানীরা মুকডেন ও অন্ঠান্ত সহর 
দখল করে) 

উত্তর চীনে দুর্ভিক্ষ হওয়ার দরুণ অনেক লোক 
পালিয়ে এখানে এসে বাস করেছে। হাতে পয়সা 
না থাকার শীতকালে তারা মঠের মধ্যে পরিখা খুঁড়ে 
তার মধ্যে বাস করেছিল, এখন বসন্তের প্রারস্তে বার 
হয়ে আসছে। এদের জীবন যে কি ছুঃখপুর্ণ তা” 
কল্পনা করা যায় না। গভরণমেণ্ট এছের কিছু কিছু 
জমি দেবার চেষ্টা করছে__প্রথম তিন বছর খাজনা 
দিতে হবে না, তিন বছর ভাল ফসল পেলে চতুর্থ 
বৎসর থেকে এদের অবস্থা ভাল হতে পারে 


জনৈক এধ্ধ ওয়াল! | “হন্তরধূত বশাটির আপাদমস্তক সাপের গোলনে কিন্ত শুধু জমি দিলেই হ'ল না, এদের মুর 
মেড়া। লোকের বিশ্বাস বে এই বর্শ। দ্বারাই লোকটি অ.ধিব্যাধি কাণাকড়িও নেই। কাজেই এর! টড়াহদে মহাজনের ৃ 
লিসা কাছে টাকা কঙ্জ করতে বাধ্য হয়_এবং ফসলের - 


সময় শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ সুদের জন্ঠ দিতে 
হয়| বেচারা! কৃষকদের থাকে কি! এর উপর আবার 
যদি জমির খাজনা দিতে হয়, তবে জমি চাষ করবে 
কেন লোকে! এই অবস্থার প্রতিকারের ভন্ 
গভর্ণমেণ্ট মতলব করেছে বে, চাষীদের জমি উঠতি 
হয়ে গেলে পুরস্কারস্বরূপ এ জমির কিছু অংশ চাষীকে 
একেবারে দিরে দেওয়া হবে, তার জন্তে কোন কালেই 
আর খাজন| দিতে হবে না। এ ধরণের ব্যবস্থা * আঁ 
ভিন্ন এ অঞ্চলের ক্লবির উন্নতি আশ! করা যায় না। EE FE 

জেনারেল চ্যাং শো-লিংএর চেষ্টার ফলেই এ পীতাগস নারির নদীর জল জি বরফ হইয়া যায়। 
ব্যবস্থ। সম্ভবপর হয়েছে। উপর দিয়া লোকও শকট চলাচল করে। 
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বসে মালিক তার ঠিক নেই। আঞ্জীদের কামরার যে 


বর্তমান মাধুরিয়া নি 


সোলুন অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশে মাধু-মোঙ্গোল জাতি বাস করে-_এরা এক অদ্ভুত জাতি। জনৈক মোঙ্কোল 
সর্দারের সঙ্গে একজন মাধ রাজকন্যার বিবাহ হর। সেই রাজকন্যার অনুচরগণের বংশ হচ্ছে এই মাঞ্চ-মোঙ্গোল ৷ 
টাওয়ান্‌ নগরে আমরা দীর্ঘকাল ছিলাম ৷ সোলুন পর্বতের পাদদেশস্থ একট! বড় প্রদেশের রাজধানী হিসাবে টাওয়ান্‌ 
অল কয়েক বছরের মধ্যে খুব উন্নতিলাভ করেছে । আমর! একটা ছোট সরাইরে ছিলাম-_-এই সরাইএর মালিক এক 
সময়ে বড় সেনাপতি ছিল-_গৃহযুদ্ধে তাদের দল হেরে যার এবং এ লোকট1 কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এখানে 
এসে সরাই খুলেছে । মাঞ্চুরিয়ায় এ ধরণের লোক অজস্র পাওয়া যায়__দিনকতক পরের লুঠপাট করে বড়মানুষি 
করলে, আবার কিছুদিন পরে পথে দীড়ালো। 

আমাদের সরাইএর মালিক খুব সকালে উঠত 
এবং চাকরবাকরদের উপর চেঁচামেচি করে হুকুম জারি 
করত । তার ভয়ে চাকরের! সর্বদা সন্ত্রস্ত, কখন কি বলে 


চাকর, তার নাম আর মাঞ্চরিয়ার একট! বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষের নাম একই-__এই জন্যই বোধ হয় সরাইএর 
মালিক তাকে যখন তখন চীৎকার করে হুকুম করতে 
ভালবাসত | 

টাওয়ান্‌ সহর রাতারাতি বড় হয়েছে। এ 
নগরটি মোঙ্গোল জাতির দেশের মধ্যে অবস্থিত। এই 
মোঙ্গোল জাতি পূর্বে মাঞুরিয়ার অনেক প্রদেশ নিজেদের 
অধিকারে এনেছিল ৷ মাঞ্চুদের সঙ্গে মিশে এরা চীনদেশ 
আক্রমণ কারে সেখানে মাঞ্চু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে 
এ সব অনেক দিনের কথা। এখন চীনারা আবার 
মোঙ্গোলদের তাড়িয়ে সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় রাজ্যপ্রতিষ্ঠা 
করেছে) টাওয়ান্‌ শহরের বাড়ীগুলি সবই পাকা» বড় 
বড় কাচের জানাল! বসানোঃ দোকানে রেশমী বস্তু, সাবান 
এসেন্স ইত্যাদি পাওয়া যায়_অধিকাংশ পণ্যই বিদেশী ৷ 

টাওয়ান্‌ সহরের আশে পাশে দল্ার উপদ্রব 
অত্যন্ত বেণী। জেনারেল চ্যাং শো-লিং আমাদের বলে 
দিয়েছিলেন যে, মোটর গাড়ী ভিন্ন আমর! যেন কোথাও না যাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, রন আমরা মোটরে 
বার হ'তাম__আমাদের আগে আগে একটা মোটর সাইকেল ছটত-_তার পেছনে একটা বড় লরি বোঝাই সৈন্ঠ, তার 
পেছনে আমাদের গাড়ী এবং আমাদের গাড়ীর পেছনে আবার একটা লরি বোঝাই সশস্ত্র সৈন্যদল । আমাদের অগ্রবর্তী 
মোটর সাইকেল ও লরির ধুলো খেতে খেতে আমাদের অবস্থা হয়ে উঠত শোচনীয়, যেন বাইবেলে বর্ণিত গল্লানুযায়ী 
ইন্সায়েলের পুত্রগণ ইশ্বর-প্রেরিত মেঘের স্তস্তের অনুসরণ করে ইজিপ্টে চলেছেন । 

দস্্যর উপদ্রব সত্যিই এত বেনী যে, আমরা প্রতি রাত্রেই সুরের বাইরে সৈন্যদের সঙ্গে তাদের গুলি 
চালাচালির শব্দ শুমতে পেতাম ৷ দস্থ্যর| লুঠপাট করে সোলুন পর্বতের মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ত, আর তাদের 
কোন সন্ধানই হ'ত না। আবার কখনো কখনে| অশ্বারোহী সৈন্যদল দম্থ্যদের বন্দী করে নিয়ে নগরের মধ্য ভেপু, 


মিঃ.নি-ই-উ'র নিগীরেটখোর বাচ্চা (প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 


২৮ ্ বিচিত্র-জগ 


বাজাতে বাজাতে মহাসমারোহে প্রবেশ করত। দৌকানদারের! তখন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিত-_কারণ, 
নিয়ম হচ্ছে এই বে, বন্দী দন্স্যর! যদি কোন দোকান থেকে কোন জিনিষ চায়--দেকানদারকে তখনই ত| দিতে হবে। 
ন| দিলে সৈন্যের! দিতে বাধ্য করবে । ; 

মাঞ্চুরাকন্যার মৃত্যুর পরে তার অনুচরদের জমি দেওয়া হয়েছিল । ওঁ জমি এখন তাদের বংশধরদের 
অধীনে আছে। তার! চাষবাস ও বন্ধ বয়ন করে, সকলেই বেশ অবস্থাপন্ন এবং যদিও সংখ্যার খুবই কম, কিন্তু তার! 
ক্ষমতাপন্ন। দস্যুদল তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে প্রবেশ করতে সাহস করে না। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ধনী, সে 
স্থায়ী তীবুতে বাস করে, আর সকলে নিজের নিজের গৃহপালিত পশু নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। এ অঞ্চলে 
পার্কত্যি নেকড়ে বাঘের অত্যন্ত বেশী উপদ্রব__সে জন্ঠ 
প্রত্যেকে বড় বড় গ্রেহাউও পোবে। সকল মেষপাঁলকের 


তেমনি উগ্র প্রকৃতির ৷ 

গ্রেহাউও মাঞ্চুরিয়ার সর্বত্র পাওয়৷ যায় না__ 
এই কুকুর এদেশে অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হর। 
গ্রেহাউও কেউ বিক্রী করে না, তবে উপহার দেয় বটে। 
গ্রেহাউণ্ড উপহার দেও! অত্যন্ত সন্মানের চিহ্ন বলে গণ্য 
হয়। ক্যাটিলিওন নামক বিখ্যাত জেন্গইট চিন্রকরের 
অঙ্কিত মাধু-সগ্রাটের প্রিয় কয়েকখানি গ্েহাউপ্ডের ছবি 
পিপিংএর রাজঞাসাদে আছে) 

মোর্দোলের! কুকুরকে তিত্তির পাখী শিকার 
করতে শেখায়। শরৎকালে বনের ফল খেয়ে তিত্তির পাখী 
এমন মোটা হরে পড়ে যে, তার] বেশীদূর উড়তে পারে 
না। কুকুরের৷ তাদের উড়ন্ত অবস্থার পেছনে পেছনে 
ছুটে বায়, এবং যেমনি জমিতে বসে-_অমনি গিয়ে ঝাগিরে 
পড়ে ধরে। . 

এ দেশে পশুচারণভূমি দাবাগিতে পুড়ে প্রায় 
র্‌ অকেজো হয়ে বায়। মোগ্গোলের! গ্রীন্মের প্রারস্তে 
4 শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দেয়, আগামী বর্ষায় ভাল ঘাস 


পাবার জন্ঠ--কিন্তু যখন বাইরের লোক এসে. জমি নিয়ে 
বাস করে, তখন জমির দখল নিয়ে ছুই দলে বিবাদ হয় এবং একদল অন্ত দলকে জব্দ করার জন্তে মাঠের দীর্ঘ 


ঘসে আগুন লাগিয়ে দের । 

আমরা একট। ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে মোটরলরিতে বাচ্ছিলাম। রাস্তা একদম ছিল না_যে দিকে চাই 
শুধুই বড় বড় ঘাস। আমাদের সঙ্গী সৈন্যরা এই ঘাসে লাগিয়ে দিলে আগুন। মোটরলরি ছাড়বার আগেই 
বাতাসের গতি বদলে গিয়ে বিরাট আগুনের শিখা আমাদের দিকে ছুটে এদ_-আর একটু হলেই গিরেছিলাম আর কি। 


আমাদের সঙ্গে বেশী গ্যাসোলিন ছিল, তার টিন ফুটো হওয়ার দরুণ মাটীতে সর্বত্র গ্যাসোলিন ছড়াতে ছড়াতে 
বাচ্ছিল-_-তাঁতে একবার আগুন লাগলে আর কি রক্ষা ছিলি! ্‌ র্‌ ৰ 


বন্যা 


সঙ্গেই ছু'পাচটা গ্রেহাউ্ড থাকে-তারা যেমন প্রভৃভক্ত,. . ॥ 


বর্তমান মাঞ্চরিয়। | ২৯ 


কোন মোঙ্গোল- তীবুতে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া নিরাপদ নয়ত! হ'লে কুকুরের দল ছুটে এসে সওয়ারকে 
ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে । চাবুক মারলেও তারা ভয় পায় না বা ফেরে না-জিনের উপরে লাফিয়ে উঠতে চায়, 
ঘোড়ার দুখে কামড়াতে যায় | এই জন্তে নিয়ম হচ্ছে এই বে, দূর থেকে চীৎকার ক'রে বলতে হবে, “আমরা যাচ্ছি. 
কুকুর সামলাও” 1 তখন তীবুর লোকের! বেরিয়ে এসে কুকুর বাধবে। তুমি যে দক্থ্য বা আক্রমণকারী শক্র নও, 
এ.থেকে তার! তা বুঝতে পারবে । 
মোঙ্গোলের৷ তাদের তীবুকে এত ভালবাসে যে, যে সব জায়গায় তারা বাড়ীঘর বেঁধে বাস করেছে, সে সব 
- জায়গ|তেও তার৷ বাড়ীর সঙ্গে চামড়ার গোল তাবু অনেক দিন পর্যন্ত রেখে দেয়_যখন তাবু ছিড়ে বার-_তখন তায় 
চারপাশে কাঁদা দিয়ে লেপে তাকে ভীড়ার-ঘর হিসাবে ব্যবহার করে। 
মোঙ্গোলদের জীবন খুব স্তর ব্যাপারে নয় 'আদৌ। ছুভিক্ষের উৎপাত, প্লেগের উৎপাত, দস্্যর উৎপাত, 
আগুনের উৎপাত এ সব তো লেগেই আছে, ত! ছাড়া আছে, উকুন ও মাছির উৎপাত। আমি একবার একজন 
. মোঙ্গোল কৃষকের তীবুতে দিন করেক ছিলাম । শীতকালে সে লোকটা পশম ও ভেড়ার চামড়ার ব্যবসাও চালাতে] ৷ 
তার হাতে দু’ পরসা আছে, কিন্ত সে গল্প করলে গ্রীষ্মকালে মাছি ও উকুনের উপদ্রবে রাত্রে ও দিনে দুম হওয়৷ 
অসম্তব। সারা গ্রীগ্মকাল ধরে শুধুই গ| চুলকানে! ছাড়া অন্ত কোন প্রতিকার নেই এর | 
শীতের রাত্রে এদের বিছানায় শুয়েছিলাম। আগুনে তাতানে! ইটের ওপর কল পাতা-_এই হ'ল বিছানা ৷ 
আমার সঙ্গে একজন চীনা রাজকন্মচারী ছিলেন তিনি শোবার আগে গায়ের জামা অনুসন্ধ।ন ক'রে তার মধ্যে 
কয়েকট। বড় বড় উকুন পেলেন। তারপর লম্বা আফিমের পাইপটি ধরালেন-_-আমার বললেন, “বড্ড শীত, আঙ্গন 
দু’ এক টান দিন্‌ না? কি জানেন আফিমের ধোরায় উকুনের উৎপাত কম থাকে ।” অন্তত বিশ্বাস বটে 
শীতকালে মাঞ্চরিরার সর্বত্র মোটরবাস যাতায়াত করে। এ দেশের মোটরবাস দেখতে ভারী মজার। 
কাঠামোট। ফোর্ড মোটরের, কিন্তু তার উপরে এর! নিজের পছন্দ ও খুসিমত গাড়ী ঝানায়_মনে হয়, একটা চীনা 
জাঞ্ককে একটা ফোর্ড এপ্রিন্‌ টানছে, মালে ও যাত্রীতে এক একটা বাস এমন ভঙ্ভি করে যে সকলেই না নামলে কেউ 
গাড়ী থেকে নামতে পারে না! 
শীতের শেষে আমর! কিরিন প্রদেশে পৌছুলাম। সেখানকার শাসনকর্তা আমাদের খুব খাতির করলেন । 
, কারণ আমরা চ্যাং শো-লিংএর চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তার লোক অবাক হয়ে আমাদের চেয়ে দেখত। আমরা 
মাঞ্চুভাষ! শিখবার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজলাম__প্রথমটা সকলেই আমাদের এমন সন্দেহের চোখে দেখলে যে, শুন্লাম 
সমগ্র কিরিন প্রদেশে মাঞ্চভাষ! শেখাবার শিক্ষক একজনও নেই_সব মারা গিয়েছে । অবশেষে শাসনকর্তা বিশেষ 
পরোয়ান! আনিয়ে তার বলে আমর! মিঃ নি-ই-উ অর্থাৎ "গর নামধারী জনৈক মাঞ্চু স্কুলমাষ্টারকে খুঁজে বার করলাম। 
নাম বাই হোক, লোকটা বুদ্ধিমান’ রাত্রির মধ্যে মিঃ নি-ই-উ আমাদের তেরশে| অক্ষর চিনিয়ে এবং মুখস্থ করিয়ে 
দিয়েছিল | তু / 
আমাদের এই মাষ্টার মহাশয়ের তিন বছরের একটি ছেলে ছিল-_কি সিগারেট-খোরই ছিল এই তিন বছরের 
শিশুটি । আমর! বখনই সিগারেট ধরাবো, সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা সিগারেট দিতে হবৈ-_সে ধরিয়ে টানতে থাকবে। 
আর তার বাবা সঙ্গেহে তার পিঠ চাপড়ে বলবে, ‘বেশ বাচ্চা, বেশ, বেশ !? 


বলিভিয়া 


বলিভির| দক্ষিণ-আমেরিকার একটি ছোট দেশ, এখানে সাধারণত প্রচলিত। মিঃ ার্ ম্যাকমিলান অনেক 
দিন বলিভিয়ার রাজধানী ল! শাম্‌ সহরে আমেরিকান কনসাল ছিলেন,_-১৯২৬ সালে তিনি বলিভিয়ার পূর্ব-দক্ষিণ 
অঞ্চলে উচ্চ-মালভুমিতে অবস্থিত টিরা-হুরা-নাকো৷ সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যান। বহু শতান্ীর, ধূলাবালির তলে 
আমেরিকা মহাদেশের এই প্রাচীনতম নগরীট| চাপা পড়িয়াছিল-_সম্প্রতি গবপৰ্মেণ্টের চেষ্টায় কিছু কিছু খননকাৰ্য 
চলিতেছে। মিঃ ম্যাক্মিলানের বিবরণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল_ 


“বলিভিয়ার মত এত পুরানো ধ্বংসাবশেষ অন্ত কোন 
দেশে নেই । এমন উচ্চতম স্থানে অবস্থিত ভ্রদও কোথাও . 
নেই। দুটোই আমরা দেখব বলে লা শাম্‌ থেকে রওনা 


৯ 


হলাম। সেপ্টেম্বর মাস, বলিভিার বসন্তকাল, বেল- 
লাইনের দুপাশে শশ্তক্ষেত্রে কর্ষণকাধ্য শেষ হয়ে গিয়েছে = 
ডিসেম্বর মাসের প্রথমে যব ও আলু বপন করা৷ হবে! 
ইণ্ডিয়ান কৃষকেরা ও লাঙল ব্যবহার করে, পাঁচশো বছর 
আগে তাদের পূর্বপুরুষের! এ লাঙলই ব্যবহার করত-_ 
খুব হাল্কা কাঠের তৈরী, একজোড়া বলদে টানে, তবে | 
তাতে জমিতে গভীর গর্ত হয় বলে মনে হয় ন!। | 
লা পাস্‌ থেকে কুড়ি মাইল দূরে ভিয়াচ সহরে 
গাড়ী থামল। ভিয়াচা এমন খুব বড় সহর নয়_ 
গবর্ণমেন্টের বেতারের ষ্টেসন আছে বলে কিছু-কিছু ব্যবসা- 
বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আমেরিকান মেঠাইয়ের ' 
দোকানে, চকোলেটের দোকানে, ফটে| তোলার দোকানে 
হৃষ্টপুষ্ট চোলা ইণ্ডিয়ান, মেয়েরা রঙীন পশমী পোষাক পরে 


এ ফটো তুলতে এসেছে। ফলের দোকানে তরমুজ, 

একজন আমারা ইণ্ডিয়ান | : সাধারণতঃ আয়ারার! বিষনপ্রকৃতি। কমলালেবু ও আঙ্গুর বিক্রি হচ্ছে। 

প্রকৃতির সঙ্গে কঠিন যুদ্ধ করে এদের বাঁচতে হয়। হানি দেখে বোবা জার্ণ পরিচ্ছদ, খালি-প! বালকেরা থলি ঘাড়ে 

যায়, এই ব্যক্তি সাধারণ আমার! থেকে ভিন্ন | "করে ষ্টেসনের প্র্টিফর্খে ট্রেনের ধারে ধারে হেঁকে 
কর STON? Lustre ? জুতো পালিস 

করাবেন মশায়? জুতো পালিস করাবেন? আমাদের কামরার বাইরে একজন অশীতিপর ভিন্কুক মলিন হাট হাতে 

ভিক্ষা চাইছে। ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ঝুড়ি করে এম্পানাডা বনে একরকম মাংলের কচুরী বেচছে--চর্কিতে ভাজা, ভেতরে " 

আলু ও মাংসের পুর-_খুব করে রাঙা ঝালের গু ডো ছড়ানো } 

ভিয়াচা সহরের বাড়ী সবই ববের খড় দি 


নে হাওয়া, তবে একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ী ও গব্পমেপ্টএঅফিস- : 
গুলি টিনের ও গ্যাল্ভানাইজ-করা লোহার পাতের। সনের কাছেই মেরীর মন্দির, অক্টোবর মাসে এই মন্দিরে খুব .. 


বেড়াচ্ছে /ustre, 


০০০৮... . 


সিডি ক সার্ক ১০ 


আসে ।, 


উঠে বসলাম ট্রেনে, ট্রেন ছেড়ে দিলে 


বলিভিয়৷ এ ৩5 


বড় মেলা হয়_অনেক দূর থেকে লোক এখানে মেলা দেখতে ও দেবীর কাছে মানত করতে বা মানত শোধ দিতে 


আমাদের ট্রেনের গার্ড হঠাৎ একট! ঘণ্টা বাজিয়ে বল্ে_-সব উঠে পড় গাড়ীতে, সময় হয়ে গিয়েছে। ঘরে 


ভিরাচা ছাড়িয়ে ছুধারে পাহাড়-_পাহাড়ের নীর্বদেশ পর্যন্ত চাষ হয়েছে__গাছপালা কোথাও নেই, এজন্তে 


পাহাড়গুলোর কেমন দীনহীন চেহারা 


-__-অবশ্ঠ নবীন যবগাছে যখন সানগুদেশ 
ঢেকে দেবে জানুয়ারী মাসে, তখন 
পাহাড়ের এ চেহারা থাকবে, না। 
নীচের জমিতে গরু, ভেড়া, লামা, 
গাধা চরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে 
ছোট ছোট. ইণ্ডিয়ানদের গ্রাম | 
রেলপথের ধারে ইয়।টা কাঠের 
ভূপ । এদেশে জালানি-কাঠ একে- 
বারেই নেই, কারণ বলিভিয়ার মাল- 
ভূমিতে কোন বড় গাছ' জন্মায় না। 
ইয়ার্টা এক ধরণের ছোট ছোট গাছ, 
ঝোপ বেঁধে বেড়ে ওঠে । তার সরু সরু 
ডাল আর শিকড় বলিভিয়ার সর্বত্র 
জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 


- মালভুূমির উচ্চতম অংশে প্রায় ১৪,০০০ 


ফিটের ওপরে আর এক রকম শ্ঠাওলার 
মত উদ্ভিদ জন্মায়, তাকে স্থানীয় অধি- 
বাসীর৷ ‘টোলা’ বলে-_-এই উদ্ভিদের 
শুকনে। পাতাও আলাঁনির জনত ব্যবহৃত 
হয়! হয়ার্টা ও টোলাগাছ না থাকলে 
এ দেশে লোকে আগুন জালাতে 
পারত না। 

আয়মারা ইণ্ডিয়ানরা অত্যন্ত ধর্ম 
নিষ্ঠ। প্রত্যেক গ্রামে গিজ্জীর চূড়া 


প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেধের সাহায্যে বর্তমান ইণ্ডিয়ানের রচিত বাসগৃহ। খড়ে ছাওয়া 
চালের নীচে প্রাচীন কালের কারাশল্সের সুচারু নিদর্শনস্বরূপ প্রস্তরখও দ্রষ্টবা। 


মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে__পাত্রীদের এখানে খুব পসার। এদের রান্নাঘর বাড়ীর বাইরে পথের ধারে__প্রত্যেকের 


বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড মাটীর উন্নন পাতা, অনেক সময় ছু'তিন ঘর লোকের রান একই উনুনে হয় । 


এখানে বীধানো রাস্তা নেই, পায়ে চলার পথ আছে মাত্র । ইণ্ডিয়ান জাত অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী, বান- 
ঘাহনের ধার বড় একটা ধারে না, একশো মাইল হেঁটে গিয়ে কোনা একটা কাজ সেরে আবার পরদিন ফিরে আসা 


৩২ বিচিত্র-জগণ্ড 


তাদের পক্ষে কিছুই নয়৷ আরমারা ইত্ডিয়ানদের মুখে হাসি দেখা বার খুব কম, তারা অত্যন্ত গম্ভীর; মুখের ভাব 

সনেক সময় উদাস ও বিষাদভরা ৷ এদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রচলন নেই, কোনো নতুন বিষয়ে এদের কোন আগ্রহ ব৷ 
উৎলাহ নেই, শুধু ফসল-ক্ষেতে খাটতে জানে ৷ ভারবাহী পশু-মনের মত মনের অবস্থা! : 

পুরাকালে যেখানে টিয়া-হয়া-নাকো সহর ছিল, বর্তমানে সেখানে ওই নামের একটা গ্রাম আছে। টিয়া-হুয়!- 

নাকো নামটিও প্রাচীন সহরের আদি নাম নয়, এমন কি স্পেনীরগণ যখন বলিভিরা জয় করে তখনও ও নাম ছিল না। 


স্পেনের আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ছু'তিনশো! বছর পরে নতুন নামকরণ করা হয় সহরের। নামের অর্থ সম্বন্ধেও যথেষ্ট 
মতভেদ আছে। 


টিয়া-হুরা-নাকো নগরীর ধ্বংসন্তূপের কোন ইতিহাস পাওয়া বার না। এখানকার ভাঙ্বধ্য, পাথরের উপর 


আনিকা স্ুনভ্যতম প্রাচীন জাতির রাজধানী টিয়া-হুয়'নাকোর একাংশ £ তুঙ্ক'-পাঙ্কু (দশদুয়ারী)। বিচারাগার হিনাবে ব্যবহৃত হ'ত বলে মনে হয়। 
খোদাইয়ের কাজ, মৃতপা্রশিল্প? স্থাপত্য প্রভৃতি থেকে প্রমাণ হয়, বত্তমান ইণ্ডিয়ানদের অপেক্ষা সভ্যতর জাতি এখানে 
রাজত্ব ক'রত। আমারা ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা এই নগরী স্থাপিত হয়েছিল খারা বলেন, তাঁর প্রকাও ভুল ন 
আয়মার! ইণ্ডিয়ান জাতি কুইচোর! ইণ্ডিয়ানদের শাখা, স্পেনীয়গণের মাত্র একশত বৎসর পূর্বে তার বলিভিম়াতে 
প্রথমে আসে? পূর্বে এই নগর টিটিকাকা হদের তীরেই অবস্থিত ছিল_এখন হ্রদ প্রায় তেরো মাইল দুরে সরে 
গিয়েছে । 


টিয়া-হুয়া-নাকোর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করলে বোঝা বায় যে, ছুটি বিভিন্ন সভ্যতার ছাপ তার 
স্থাপত্যশিক্পে সুস্পষ্ট চিন রেখে গিয়েছে। প্রথমটির অনেককাল পরে দ্বিতীয় যুগের আবির্ভাব হয়। এক জা ব্য ও 
স্তপের উপর অন্য জাতি নিজেদের নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল । তর ধ্বংস- 


3 ব্লিভির! স্তাশনাল মিউজিরামের অধ্যক্ষ ডাঃ রোমেরে! বলেন, পুরাকালে মধ্য-এশিয়। থেকে মোঙ্গো / 
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কোন শাখা বেরিং গ্রণালীর পথে আমেরিক! মহাদেশে এসেছিল, তারাই টিয়া-হয়া-নাকো সহর স্থাপন করে_ এদের 
সভ্যতা ইউকাতানের মারা-সভ্যতার সমসামরিক ৷ এশিয়াবাসী মোঙ্গোলদের সঙ্গে বর্তমান আয়মারা ইণ্ডিয়ানদের 
আক্কতিগত সাদৃশ্য আছে। নৃতত্ুবিদ্গণও এই সাদৃগ্ত লক্ষ্য করেছেন। মোঙ্গোলদের মত এদের ছোট চোখ ও টেরা, 


গালের হাড় উচু, নাক বসা, এদের মুখেও দাঁড়ি গোপ 
খুব কমই হয়। 
অনেকের মতে পুরাকালে দক্ষিণ-আমেরিকার চেহারা 


ছিল অন্ত রকম ৷ দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 


একট।| প্রকাণ্ড ভূমিভাগ প্রশান্ত মহাসগরের মধ্যে অনেক 
দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল-_কালক্রমে এই অংশ সমুদ্রের মধ্যে 
বসে যায়, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে বর্তমানে বে সকল 
অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ দেখা ব:য়_-তাহা এই অস্তহিত 
মহাদেশের সর্বোচ্চ স্থান__পাহাড়, মালভূমি ইত্যাদি 
এই প্রাকৃতিক সেতৃপথে এশিয়ার অনেক প্রাচীন জাতি 


“চীন যুগের একটি দেবমর্তি এখনও দাড়িয়ে আছে, মুত্তির দুধ 
চোখ নাক কিছুই নেই':”( পরপৃষঠ] )। 


টিয়া হয়া-নাকো সহরের সংগৃহীত ধ্বংসাবশেষের একটি সুন্দর নিদর্শন] 


আমেরিকায় এসেছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের চিহ্ন 
সুস্পষ্ট রেখে গিয়েছে। হয় তো মায়া-সভ্যতার সঘন্ধেও 
এ কথা বলা চলে। 

টিয়া-হুয়া-নাকোর ধ্বংসস্তূপে যে ছুটি সভ্যতার ছাপ 
আছে তাদের প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি অনেক উন্নত ছিল। 
দ্বিতীয় সভ্যতার যখন বিস্তারকাল, তখন এখানে লাল 
বেলে-পাথরের বড় বড় প্রতিমুন্তি তৈরী হয়_গ্রানাইটের 
অনেক স্বন্ম খোদাই কাজও এই সময়ের । প্রথম যুগের 
সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের একটা বড় তফাৎ এই বে, প্রথম যুগে 
যে পাথর শিল্পকাধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, আজকাল সে পাথর 
বলিভিরায় কোথাও পাওয়! যায় না; অনেক দুর থেকে 
সে সব পাথর আনতে হয়েছিল কিন্ত দ্বিতীয় যুগে ব্যবহৃত 
পাথর স্থানীয় পাহাড় থেকে কেটে বার করা হয় 

দ্বিতীয় যুগের শেষের দিকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য 
করা যায়। বহুসংখ্যক স্তম্ভ, মূর্তি, মন্দির আধ-তৈরী 
অবস্থার পড়ে আছে--মনে হয় যেন হঠাৎ কোন রাজ- 
নৈতিক বা প্ৰাকৃতিক বিপৰ্য্যয় ঘটেছিল, বার ফলে শিল্পীরা 
তাদের হাতের কাজ আর শেষ করতে পারে নি--এসব 


“ফেলে হঠাৎ চলে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাটি কি তা আজ জানবার কোন উপায় নেই_-কিন্তু এই 
যকম যে কিছু একটা ঘটেছিল, তা অনুমান করবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। : আয় একটা অদ্ভূত 


৫ 


ঙ৪ বিচিত্র-জগৎ 
ব্যাপার এই বে, বতগুলো অদ্ধসমাপ্ত স্তম্ভ বা মুর্তি পাওয়া! গিয়েছে সবগুলিই ধূসর রংয়ের আর্সেনিক 
পাথরের । { 

বর্তমান টিয়া-হুয়া-নাকো গ্রামের পূর্বে অনেকটা জায়গা জুড়ে বড় বড় পাথরে ঘেরা একটা চৌকোণ স্থান 
আছে। এ বে কত প্রাচীন কালের তা বলা দুর যারা ইংলণ্ডে সল্স্বেরী প্রান্তরের 3০2611678৩ দেখেছেন তাদের 
কাছে এ দশ অপরিচিত মনে হবে না-_সেই একই ধরণের খাড়া বিশাল প্রস্তরখণ্ড, ডল্মেন্‌ বা বিশাল সমতল পাথরের 
টেবিল এখানেও বর্তমান ৷ 

সম্ভবতঃ এগুলি প্রাচীন কালের রাজা ও বীরগণের সমাধি । যখন ভাঙ্বর্্যশি্প জন্ম লাভ করে নি, সে যুগে 
জাতির বরণীর ব্যক্তিগণের স্থৃতি অক্ষর করে রাখবার জন্তে এআয়োজন। এটা অব্ত আমাদের অন্মান মাত্র। 


৬ 


চিটিকাক! ভদ £ মধ্যস্থ সূ্্যদ্বীপ’ ইঙ্ক। সভ্যতার জনক মাঙ্গো কাপাকের জন্মভুমি। 
পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে এই ধরণের 5০॥৫]৷৫৷৷৪০ ও ডল্‌মেন্‌ দেখতে পাওয়া গি 
ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি সব দেশেই | টিয়া-হুয়া-নাকোর $০॥€৷৷৪০ অবিকল সেই সব দেশেরই মত। 
k বলিভিয়ার স্থানীয় অনুসন্ধানকারিগণ ধ্বংসপ্তুপের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান নাম দিয়েছেন। রেল 
- লাইনের কাছে একট! বড় পাহাড়ের নাম ‘আকাপানা’ অর্থাৎ দু্গ-পর্বত। পাহাড়টার উচ্চতা প্রায় ১৬৫ রি 
শিখরদেশ টেবিলের মত সমতল] এখানে প্রাচীনকালে বোধ হয় কোন দুর্গ কিংবা দেবমন্দির ছিল। ই খু 
শিখর দেশের . চারকোণে পাথরের পিরামিড আছে। গুপ্ত ধনের সন্ধানে লোকে এখানে অনবরত খুঁড়ে সমতল 
গাঁথুনি খসিয়ে পিরামিডগুলে| নষ্ট করেছে। ইজিপ্টের পিরামিডগুলির সঙ্গে এদের অনেক সাদৃগ্ভ আছে। এস 
পিরামিডের আশে পাশে বে বড় বড় পাথরখণ্ড ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরা 
নিয়ে গিয়েছে। এখন এগুলোকে আর পিরামিড বলে চেনা দুর | 
ছিল, বর্তমানে শুধু সিঁড়ির নীচেকার কয়েকটি ধাপ মাত্র বজ 


রাছে_-ডেনমার্ক, জানি, ফ্রান্স, 


এব সময়ে তলদেশ থেকে উপরে. উঠব 


র সিড়ি 
যর আছে। একটা পিরামিড থেকে অ 


র একটা 


বলিভিয়া ৩৫ 
পিরামিডের মধ্যে -প]থরে গাথা পর়ঃগ্রণালী ছিল, কি উদ্দেশ্যে এই পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হয়েছিল_এখন তা বুঝবার 


কোন উপায় নেই৷ 


কি জন্যে এই পাহাড়ের উপর এই সব পিরামিড তৈরী হয়েছিল, বা৷ সমতল পর্বত চূড়াতে দুর্গ, মন্দির, কিংবা 


রাজপ্রাসাদ ছিল, তাও বর্তমানে কিছুই বোঝা যায় না। 
উত্তর দিকের পয়ঃপ্রণালীর পাশে একস্থানে অনেকগুলি 
নরকক্কাল পাওয়া গিয়েছে__তা থেকে অনুমান করা যায় 
যে, সম্ভবতঃ এখানে নরবলি দেওয়া হত। 
আকাপান পাহাড়ের উত্তরে হাজার ফুট নীচে আর 
একট! ভূপ আছে_-এটির  ইণ্ডিয়ান্‌ নাম কালা-সাসায়া 
অর্থাৎ স্বর্য্য-মন্দির | মন্দিরের কোন বাড়ী ঘর নেই__এটা! 
একটা চতুদ্ধোণ স্থান, চারিপাশে বড় বড় পাথর খাড়া করে 
পৌত|! আয়তনে সমন্ত স্থানটি প্রায় ৪০০ বর্গ ফুট কিন্তু 
এই চতবদ্ধে|ণ স্থানটি ভূমিতল থেকে অনেকটা! উচু_একট! 


প্রস্তর-বেদীর আকারে গাঁথা, এবং সমস্ত বেদীটা পাথরে 
ঝাধানো ছিল। ছুচারখান! বাদে অধিকাংশ পাথর স্থানীয়, 


লোকে খুলে নিয়ে নিজেদের ঘরবড়তে লাগিয়েছে। 


টিয়া-হয়া-নাকো ? অতীত স্ৃতির রক্ষক | প্রন্তর্তস্তগুলি প্রায় আট 
ফুট দীর্ঘ এবং এত প্রশস্ত যে দুই হাতে ধরা চলে না 


সমন্ধে এখানে বলিভিয়া গবর্ণমেণ্টের সৈন্-শিবির ছিল, 


তৰ সস 


পেরুর এই দেবতুমির একটি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় মুর্তি। আভিসে 
সেরে ডি-পাক্কোর আ্থনির নিকটে অবস্থিত। একপার্থে একটি লবণ- 
পর্বত আছে, এমন স্বচ্ছ যে ছুই ইঞ্চি পরিমাণ লবণের _অন্তরালেও 
সংবাদ-পত্র রেখে অনায়াসে গড়া যায়। 
বড় বড় পাথরের বেদী প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, এক 
সময়ে এগুলি স্তম্ভ বা প্রস্তরসুণ্তির ভিত্তি ছিল, বর্তমানে স্তম্ভ 
ভেঙে পড়েছে__গরস্তরমূত্তি অস্তহিত, কেবল বড় একখানা 
পাথর কেটে তৈরী প্রাচীন যুগের একটি দেবমুত্তি এখনও 
খাড়া দীড়িয়ে আছে, মুগ্তির মুখ, চোখ, নাক কিছুই নেই, 
কেবল একটি মাত্র কান অর্দভগ্ন অবস্থায় আছে। 
আয়মারা ইণ্ডিয়ানর! টিরা-হুয়া-নাকৌ নগরের কিছু 
রাখেনি, যতদূর নষ্ট করা সম্ভব, তারা তা করেছে। এক 
তার! প্রস্তরমূন্তি, মন্দির, ডল্মেন্‌ গ্রভৃতিকে টাদমারী স্বরূপ 


ব্যবহার করে বন্দুক ছুঁড়েছে, যে কোন উন্নততর দেশ এত বড় প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তুপ জাতীয় সম্পদ হিসেবে 
লে রক্ষা করত, কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন 


৩৬ বিচিত্র-জগণ্ড 


প্রন্তরস্তম্তগুলি মাটাতে গভীর করে পৌতা। এমনভাবে তৈরী যে তার! খুব ভারী পাথরের খিলান কি 
ছাদের ভার ধারণ করতে সক্ষম । একট! থাম থেকে আর একটার দূরত্ব ১৬ কুট থেকে ২০ কুট দুটো থামের মধ্যে 
সোপানশ্রেণী গাথা ছিল বেদীতে উঠবার নামবার জন্যে । | 

ু্যমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে সুবৃহৎ তোরণবার ছিল__ইগ্ডিযানদের ভাবায় এর নাম কুষ্যতোরণ_-এর 
খানিকটা অংশ এখনও অটুট 'আছে__এই তোরণ বিরাট, যে সব পাথর দিয়ে এর খিলান গাথ। হয়েছে, তা এত প্রকাণ্ড 
যে, সেগুলি স্থানান্তরিত কর! স্থানীয় লোকদের সাধ্যাতীত ৷ কিন্ত দুঃখের বিষ গত দশ বদর আগে বজপাতে দক্ষিণের 
খিলান ফেটে গিয়েছে__এটাকে মেরামত করে বজার রাখবার চেই! চলেছে গবর্ণমেন্টের তরফ থেকে। ১৬ ইঞ্চি পুরু 
একখণ্ড বিশাল আগ্নেয় প্রস্তর কেটে এর চৌকাঠ তৈরী ; দরজার চৌকাঠ থেকে খিলানের উচ্চতা ২৫ ফুট । 


হেরাডুর! বেলাভুমি £ বর্তমান পেরু-নরকারের গ্রীদ্মাবান। 


.পাগরের চৌকাঠে সাপ, অদ্ুতুর্ঠি দেবদেবী, গাছপাল! খোদাই করা। দরজার দুপাশে ১, ফুট উচু ও ৪ ই 

(J ie ত 15 
গভীর কুলুঙ্গি॥ সম্ভবতঃ এগুলিতে দেবমুদ্তি বসানো থাকত। খিলানের উপরে স্্যদেবের মুত্তি খোদ! র্‌ রী 
চারপাশে জ্যোতিচ্ছটা, একপাশে জাওয়ারের মুক্তি, একধারে চন্দ্রদেব। টিয়া-হুয়| ০711 


রা-হুয়া-নাকো! নগরের অনেক 
খোদা জাঁওয়ারের মুন্তি পাওয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ এটা প্রাচীন দিনের কোন দেবতার ্তি। নক স্থানেই পাথরে 


্টাদেবের হাতে রাজদণ্ড। তীর দুপাশে আটচল্লিশটী বিভিন্ন দেবমূর্চি, চব্বিশ!” করে মুদ্তি 
এই চৰ্বিশট। মূৰ্তি তিন থাকে খোদা, আটটা করে এক এক থাকে ॥ এদের মুখ সুর্য 7 শন এক এক পাশে! 


দবের দিকে 
নর, এরা যেন দৌড়ে ছুটে চলেছে ুষ্যদেবের দিকে । প্রাচীন শিল্পীরা অপূর্ব ক্বৃতিত্বের সঙ্গ না নো, শুধু ফেরানো 
দে 


পাথরে ফুটিয়ে তুলেছে । এদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা রাজদণ্ড। পাখা আছে, সকলেরই রা র এই গতির ছন্দ 
( আগ্ডিজ পর্বত মালার সর্বোচ্চ অংশে এই সুবৃহৎ ঈগল জাতীর পাখী বাস৷ বাধে ) এবং নি রি পাখীর মত, 
স্য্যমন্দিরের পূর্বে ও পশ্চিমে আরো অনেক ধ্বংসত্তূপ বর্তমান । খে ক্রোধের ভাব । 


I 


একস্থানে একট! প্রস্তরবেদা, বোধ হয় বলিদান কাধ্যে ব্যবহৃত হত-_তার মাঝখানে মাথ! ও ঘাড় রাখবার 
ভন্টে খাঁজ কাট! । বেদীতল থেকে খাঁজের উচ্চতাদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, প্রধানতঃ মেঘ বা লামাশিশু বলির প্রথা 
প্রচলিত ছিল। ক্্য্যমন্দিরে সম্ভবতঃ নরবলির প্রথা ছিল না। 

সুর্য্যমন্দিরের দরজা পর্যন্ত চাব চলেছে। ধ্বংসস্তুপ থেকে খোদাই-করা! প্রস্তরখণ্ড তুলে অজ্ঞ অধিবাসীরা 
ক্ষেতের বেড়া দিয়েছে বা নিজেদের দীনহীন কুটীরের দরজা করেছে। স্পেনীরগণ গাড়ী টা দিয়ে পাথর নিয়ে 
গিয়ে গিঙ্জা বানিয়েছে_-মোটের উপর একটা সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যত রকমে নষ্ট কর! সম্ভব, তা এরা করেছে । 
টিয়া-হুয়া-নাকোর শেষ চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যেত এতদিন, যদি বলিভিয়া গবর্ণমেণ্ট মিউজিয়ামের ডাঃ রোমেরোর দৃষ্টি 
এদিকে আকুষ্ট না হত। 

বে গৌরবময় যুগে এই বিরাট সভ্যতা জন্মলাভ করেছিল, সে গৌরব বলিভিয়া থেকে অন্তহিত হরেছে। সেই 
প্রাচীন সভ্যজাতিরই, বর্তমান বংশধর এই অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অলস, দরিদ্র আয়মারা ইণ্ডিয়ানর! ; এরা অতীতের সকল 
সম্পদই হারিয়েছে, যে দিকে চোখ যায়, পাহাড়ের গায়, সমতল ভূমিতে তাদের যবের খড়ে ছাওয়া! কুত্রী কুটার, সে 
কুটীরে জানাল! নেই, আলো! বাতায় খেলে না__একটি বড় ঘরে মানুষ, পশু একত্রে বাস করে। 

যাদের পূর্বপুরুষের! এই বিশাল শিলাবেদী, মুক্ত, কুর্যমন্দির গড়েছিল, তারা আজ নিজেদের বাসের কুটীরও 
ভাল করে তৈরী করতে পারে না। 

একটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার এই থে, টিরা-হুরা-নাকোর ধ্বংসন্তুপে যত মৃংপাত্র পাওয়া গিয়েছে__তার 
মধ্যে অধিকাংশ পাত্রের গায়ে স্বন্তিক চিহ্ন দেখা যায়। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের পক্ষে এটা গভীরভাবে অনুসন্ধান ও 
গবেষণা করার ব্যাপার । অত প্রাচীনকালে দক্ষিণ আমেরিকার স্বস্তিক চিহ্নের প্রথা কোথা থেকে এসেছিল ! 

ইসস্তূপ থেকে ১৩ মাইল দূরে বিখাত টিটিকাক! হ্রদ । পৃথিবীর মধ্যে এত উচু জায়গার অবস্থিত আর 

কোন ত্র নেই। টিটিকাকা হ্রদের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। শান্ত, নিস্তরদ্গ | বিশাল হ্রদের জলের রং কোবাণ্টের মত) 
হদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ । এই রকম একট! দ্বীপে ইঙ্ক। স্টের স্থাপিত কর্ণ ও চন্্রদেবের মন্দির আছে। 
কিন্ত সে সব অনেক পরের ব্যাপার। টির!-হুয়া-নাকো নগরের মত অত প্রাচীন ধবংসাবশের দক্ষিণ-আমেরিক।র 
কোথাও নেই। 


বেলজিয়ামের খালপথে 


মিঃ মেল্ভিল চেটারের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত কর! গেল £_ 
প্যারিসে থেকে থেকে বিরক্ত হরে উঠেছিলাম | ছোট একটা ডোগা কিনে রওনা হওয়া গেল বেলজিয়মের 

প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত খালপথে বেড়াৰ বলে। এখানে 
ওখানে প্রায় সর্বত্রই এখনও বিগত মহাযুদ্ধের চিহ্ন 
বর্তমান_শেলের গর্ভ, দগ্ধ বৃক্ষকাও, ভাঙা গির্জা । 
অবশেষে বখন বহু বিস্তৃত বিটপালংএর ক্ষেত দেখা গেল 
তখন বুঝলাম বেলজিরমে পৌছে গিয়েছি। 

ব্রজেদ্‌এ সেদিন কি একট উৎসব ) অতিকষ্টে বেল্‌- 
ফ্রাই ক্কোয়ারের একটা হোটেলে দোতলায় একট! ঘর 
ভাড়া পাওয়া গেল, নইলে যেরকম ভিড়, বাইরে রাত 
কাটাতে হত। কারণ, আমাদের ডোঙা এ 


ত ছোট, তাতে 

* একজনেরই শোবার জায়গা হয় না। 
খাল দিয়ে ফুল ও কাগজের আলোকিত রণীন লঠন 
ঝোলানো বড় বড় বজর| যাচ্ছে। বজরাতে নানারকম 


এঁতিহাসিক দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। 


কোনখানার ওপরে 
বিরাট-রাজসভ 


তে ডিউক ফিলিপ পাত্রমিত্রপরিবূত হয়ে 
বসে। আর একখানার হ্থান্সিয়টিক লিগের কর্তৃপক্ষগণ 


“ ব্রাকেন (BRACKEN)? এই ফার্ণ মনু এবং পশুর বাদ্য 
0৮ [হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
জোর করে তাদের নাগরিক-সম্মানের দাবী করছেন। এ 
বে ওখানাতে মেরি অব্‌ বার্গাণ্ডি 9 ব্যাভেরিয়ার ডিউক্‌ 
পাশাপাশি কৌচে শুয়ে আছেন-_ঠাদের মধ্যে একখান! 
উন্মুক্ত তরবারি, ক।রণ, আর্কডিউক ম্যাক্সিমিল্য়ানের পক্ষ 
থেকে -ব্যাভেরিয়ায় ডিউক প্রতিনিধিশ্বরপ বিবাহ করতে 
গিয়েছিলেন মেরীকে এবং বিবাহ করে নববধূ নিয়ে তিনি 
ম্যাক্সিমিলিয়ানকে পৌছে দিতে চলেছেন। 
পরদিন বেলজিয়মের খালে আমাদের ডোঙা দেখে 
লোকে তে| অবাক্‌। একজন জিগ্যেদ্‌ করলে, ও জিনিষটা 


নকরুভূমির ফার্ণঃ উত্তাপাধিক্যে_ইহার পাতা 


লি অধিকাংশ 
কূক্ড়াইয়া থাকে। বর্দাগমে দল মেলিলে এই ফ A 


টো| 0 ৰ 
কি? ওটা দিয়ে কি করবে তোমরা ? 1 
--ওটা ডোঙ! ৷ আমরা বেলজিয়ম পার হব ওতে করে। 
সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। ভাবলে ঠাষ্টা করছি। একজন একখান৷ ম্যাপে কি মাপজোক ক |) 
বললে-_সে কতখানি পথ তোমাদের ধারণা আছে? প্রায় তিন শো কিলোমিটার বরে 


] বেলজিয়ামের খালপথে ৩৯ 
আমরা গম্ভীর সুখে বললাম__-আমরা জানি। 
9 দুপুরের পরে ঘেন্ট অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। খাল বেঁকে বেঁকে গিয়েছে, কেবলই বেকেছে, কেবলই 
J A বেকেছে। সারা বিকেল ধরে সেই 
বাক। খাল বেয়ে ডোঙ! বাইলাম 
দুজনে | সন্ধ্যা হয়৷, এখনও ঘেণ্ট 
সহরের আলো কৈ ? আরও এক 
ঘণ্টা কেটে গেল। 

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এল । 
এমন সময়ে আমার বন্ধু চীৎকার করে 
উঠল-_এ যে সহরের আলো! 

যাক, এসে পড়েছি তা হলে। 
নেমে হোটেলের সন্ধানে ব্যাপৃত এ 
হলাম। বন্ধু বল, প্রায় তি মাইল দূ: ইউরোপে ইহার নাম, উততরভিনিস। পদ্দশ শতাব্দীর শেষ প্থান্ত ক্রজেস্‌ বাবদায় 
পথ দীড় বেয়ে এসেছি, কি বল? ভগতের নামকরা বাজার ছিল-এই সময়ে ইহার সমুদ্রেযাতায়াতের পথ মাটি জমিয়| বন্ধ হইয়া 
হঠাৎ আমাদের দুজনেরই কথা বন্ধ বার। 


হয়ে গেল। একটা বড় স্কোরারে ঢুকে চারধারে আমরা 
সন্দিপ্ধ চোখে চাইতে লাগলাম । একজন লোককে 
জিগ্যেদ্‌ করলাম__-এটা ঘেন্ট তো ? 

সে বললে-ব্বজেস। 

আমর! তাকে বোঝাঝর চেষ্টা করলাম বে, এটা 
ঘেন্টই। সে বললে, ব্রজেসে সে জন্মেছে, তার কি ভুল 
হবার যো আছে? 

কি সর্বনাশ! আমর! সার! বিকেল আর এই ঘণ্টা- 
খানেক রাত পর্যন্ত ব্রজেম্‌ সহরের চারধারে যে খাল 
আছে, তাতেই দাড় বেয়ে মরেছি নিরর্থক । আবার এসে 
পড়েছি ঠিক বেলক্রাই স্কোযারে, আমাদের বাসার ঠিক 
সাম্নে। ৬ 

পরদিন আবার ঘেণ্ট রুনা. এক জায়গায় খালের 
ছুটো শাখা দুদিকে গিরেছে--ডাঙায় একজন স্কদ্ধা বসে- 
ছিল, তাকে বললাম-__ কোন্‌ পথে ঘেন্ট যাব? 

কোনও উত্তর নেই। 

ৃ টি : কাছে এসে দেখলাম সেট! একট! পাথরের ৃত্তি। 

বেলজিয়ামের একমাত্র বন্দর আ্টোয়ার্প- সমুদ্র হইতে ৫৫ মাইল দুরে জনৈক স্থানীয় অধিবাসী বললে, ও হল ভুল্সের মা। 
| ১৯১৪ সালে ওর ছেলে যুদ্ধে যখন গেল, ও বললে, বাবা, 
| ভূমি যখন ফিরে আসবে, আমি জানালায় দাড়িয়ে থাকব তোমাকে এগিয়ে নেবার জন্তে। কিছুদিন পরে যুদ্ধক্ষেত্র 


সপ 3০3০১ 


Sh বিচিত্ৰ-জগৎ 


থেকে খবর এল জুল্‌ম্‌-এর কোন পাতা নেই । মা কিন্তু বিশ্বাস করলে না। তারপর খুব অসুখ হল জুল্দ্এর মায়ের। 
বিছান! থেকে উঠতে পারে না__তখন ওই পাথরের মুক্তি তৈরী করিয়ে ওই খানে বসিয়ে রেখে দিলে, বদি ইতিমধ্যে 
ছেলে ফিরে আসে, এবং ছেলের সঙ্গে কথা ঠিক নাথাকে৷ 

এখন জুল্‌স্‌এর মা মারা গিয়েছে। এবং জুল্স্‌এর কোন পান্তা এখনও পাওরা বার নি, সুতরাং তার মায়ের 
মুক্তি ওই খালের ধারে বসে এখনও লিজ-এর দিকে চেয়ে আছে। 


কেউ জানে না এই মা-টির কথা,_ এই ল্লেহান্ধ, অবুঝ 
পর্ীগ্রামের মা, ছেলের সঙ্গে কথা৷ ঠিক রাখবার জন্তে 
মৃত্যুর পরও বিনি পুত্রের 'আগমন-প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে 
আছেন। 

ঘেন্ট সহরে পৌছে আমর! রয়েল-ক্লাবে আমাদের 
ডোঙা রেখে একটা হোটেলের সন্ধানে গেলাম । 


একটা বহু পুরানো! ধরণের বাড়ীর সামনে বসে লোকে 


দাড়ি কামাচ্ছে, কফি খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে দেখে ঠিক 
করা গেল এটা ঠিক একট! হোটেল হবে । 


বেলজিয়ামের খালে নৌকার উপর মাঝির! কাপড় শুখাইতেছে। হা রর 
| একজনকে ভিগ্যেদ্‌ করলাম, এ সরাইটা অনেক 


পুরানো, কি বলেন? সে বললে_ুব পুরানো আর এমন কি? ত্রয়োদশ শতান্বীতে বাড়ীটা কোন, বড় 


লোকের বড়ী ছিল। যোড়শ শতাব্দীতে আল্ব্রেষ্ট, ডুরার এখানে $1০০৫5 ৪0110 প্রতিষ্ঠিত করেন এই বাড়ীতেই ৷ , 


তারও পরে এট! সরাই হয়েছে__স্ৃতরাং খুব পুরানো 
কেমন করে বলি ? 

এখানকার লোক বোধ হয় খুব ভোজনবিলাসী ! 
রাস্তা, স্কোয়ার, গলিখুঁজির নাম_মাছ, মাখন, মুরগী, 
পেঁয়াজের অর্থন্থচক ৷ বেমন একট! রাস্তার নাম হারানো 
রুটার রাস্তা”) এই জন্তেই বোধ হয় ফ্রেমিশ, চিত্রকরদের 
হাতে ভোজন-টেবিলের অত চমৎকার বাস্তব চিত্র 
ফুটেছে । 


ঘেণ্ট সহরে অনেক প্রসিদ্ধ লোক জন্মগ্রহণ করে- * 
ছিলেন। এদের মধ্যে এক জনের: নাম সর্বাগ্রে কর! 8০/21/7০25 
দরকার ইনি অলিভার মিন্জাউ, সেন্ট নিকোলাস গির্জার প্রস্তরলিপি পাঠে জানা যায় এর ছিল সর্কগুদ্ধ একটি 
সম্তান। একবার পঞ্চম চার্লস এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, তার সাম্নে দিয়ে একুশটি মিন্জাউ বালক একত্িশটি 
করে চলে যাবার পর তাকে বলা হল, এগুলি সমস্ত ছেলেমেয়ের মাত্র 3 অংশ, তখন পঞ্চম চাল্সি গাড়ী UI 
দিয়ে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইলেন তাদের দিকে। "es Se) 

ঘেণ্ট সহর দেখলে মনে হবে এখনও আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে আছি। 
ঝোলানো বড় বড় গিঞ্জা, বিচিত্র রংএর পোষাক পর! নরনারী বিখ্যাত 
দিকে ছড়ানো । 


সেই রকম পাথরবাধানো বাস্ত। 


চিত্রকর ক্রান্স্‌ হান্সুএর মডেল Ke ঘণ্টা- 


চারি- 
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তারপর আমরা চললাম আনণ্টেয়া্পের দিরলে। পথে পথে লাল টালি ছাওয়া জেলেদের বাড়ী, চিমনি, 
বিচালির গাদা, গাজরের ক্ষেত, ছোটখাটে| কারখানা! আন্টোয়ার্প প্রকাণ্ড সহর। ইউরোপের মধ্যে বড় একটা 
হীরা কাটা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। এখানে বড় বড় আর্ট- 
এ গ্যালারিগুলো ঘুরে দেখতেই দশ বারোদিন কেটে বাঁবে। 
সি;  ভ আপাততঃ আমরা এখানেই কিছুদিন থাকব 

১: নৌকার মাঝিদের রবিবার 
“যখন আমরা উইলক্রক .সহরের কাছাকাছি গিয়েছি, 


ব্রমেল্সের খালঃ দুরে ব।'পচালিত নৌকাকে ঢেউ হইতে বীচাইবার 
জন্ কুলে ডোঙ্গা, ভিড়ানে| হইয়াছে। } 
তখন মনে হল যেন সহরের সমস্ত লোক খালের ধারে 
জুটেছে কি একটা উত্সবে । বজরা বাধবার জায়গায় বড় 
বড় নৌকা ও বজরার ভিড়, তাদের মাস্তলে রটীন লন 
ঝুলছে, চারিদিকে লোকজনের কলরব, গান বাজনার শব্দ, 
খালের ধারে পথের উপর ছেলে বুড়ো সবাই নাচছে, 
সকলের পরনে রঙীন পোষাক ৷ 

ব্যাপার কি? শোনা গেল, আজ নৌকার মাঝিদের 
ছুটার দিন। : তাই এই রকম। আজ খালে কাজকন্ম 


বেলজিয়ামের বীবর£ মনে হয় কোন খ্যাত শিল্পী অফিত একটি 
শ্রতিকৃতি | 
বন্ধ, আজ খালের ধারে জুটে সবাই আমোদ-গ্রমোদ করে 
_ অর্থাৎ কিনা আজ রবিবার | 

উইলব্রক সহরের দৌতালা তেতালা ঘরগুলো একে- 
বারে অন্ধকাঁর__সেখানে আজ জনপ্র।ণী নেই। বারো 


বেলজিয়ামের অনেক ভি ‘বেওইনি লি, চা হাজার নরনারী রাজপথের উপর উৎসবমত্ত ৷ 
ন র কল্যাণকলে ইহার! জীবন নিয়োগ [ 
চারিণীদের দেখ! যাইবে। আর্তের কল্য টী সহরট। খুব এমন কিছু বড় নয়, তবে অনেক.কল- 


করিরাছেন। অ:জীবন কুমারী থাকিয়া, ইহারা দেশের মঙ্গলত্রতে 
5577১589818 কারখানা আছে। এই সব কারখানায় মেয়ে-মভুরেরা 


খালের মাঝিদের সঙ্গে আজ নেচে বেড়ায়। রাস্তার ধারে ধারে খাবারের দোকান-_ নাচতে নাচতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত 
তরুণ-তরুণীর৷ সেখানে গিয়ে দীড়াচ্ছে আর খাবারওয়ালী তার উন্থনের ওপর চাঁপানো কড়া থেকে গরম আলুর তরকারী 


৬ 


্ং বিচিত্র-জগণ 
ও আলুভাজ! কাঠের প্লেটে করে তাঁদের খেতে -দিচ্ছে, খেয়ে গিয়ে আবার অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে তার! নাচছে। 
আবার খেতে আসছে, আবার নাচবার জন্যে ফিরে যাচ্ছে, এই রকম চলবে দুপুর রাত পধ্যন্ত। কোথাও বাজি পুড়ছে, 
কোথাও বক্সিং হচ্ছে, কোথাও ছোট- 
খাট তাবুতে ম্যাজিক দেখানে| হচ্ছে। 
আজ এই উৎসবের জন্যে কত জায়গা 
থেকে ফস পোষাক পরে ও গলায় 
রুমাল বেধে মাঝিমাল্লার দল এসেছে। 
আজকার এই রাতটিই তাদের রাত, 
সপ্তাহে এই একটিবার এ রাত আসে। 


কাল ওরা আবার কতদূর চলে 
বাবে, কেউ যাবে আটোয়ার্প, কেউ 
রাইন নদীতে যাবে, কেউ ব্রজেস্এ 
বাবে। আর ওদের মুখে রং মাখানে৷ 
হৃত্য-সপ্িনীর৷ কাল সকালে সারি বেধে 
বিরাট কাগজের কলের ফটক দিয়ে 
পিল পিল করে নৃত্য করবে! আবার 
এক সপ্তাহ নীরস কর্ধব্ান্ত জীবন যাপন, 
আজকার রাতের প্রেমিকের প্রেম- 


ভ্রমেল্ম £ ওপারে পালামেণ্টের বাড়ী। এপার হইতে ছেলেরা কাগজের নৌকা ভামাইতেছে।  গুঞ্জনের মধুময় স্থৃতি এই এক সপ্তাহ' 


তাদের মনে বল যোগাবে, আশা ও 
উৎসাহ এনে দেবে, রবিবার আবার এল বলে! 


বেলজিয়ামের এখানে ওখানে আজও এই ম৷ 


“ফের অতি পরিচিত বাতাস- 


গলিত জী তা-কল দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
EERE ওই যে লোকটি সোনালী পাড় 
£ পথে এইরূপ আলাপরত প্ৰ ড় বসানে। 
ES রর ৭ পরে একা দাড়িয়ে পাইপ টুপি 


ছে। ওন 
কেন এ, প্রশ্ন উঠতে পারে বটে তা চছে না 
নেই, ও হল পুলিশের পাহারা ওয়ালা | 


ঢা টু 
ত! ছাড়া সহরের কেউ বাদ নেই, শিশু থেকে শিশুর টি টা যো 
ঃ রী 


+ 


“ বেলজিয়াম £ কয়লার খনির নারী-্রসিক। 


সান্ধাভৌজনের অয়োজন ? বেলজিয়ানর৷ অত্যন্ত ভোজন-বিলাদী 


বেলজিয়ামের খালপথে ৪৩ 


মহাযুদ্ধের গোলার আগুনে বে লুভেন সহর পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, এ সে লুভেন নয়। বর্তমান লুভেন 
সহর নৃতন তৈরী হয়েছে যুদ্ধের পরে | অনেকটা! আমেরিকার প্রভাব এসে পড়েছে বর্তমান লুভেনের উপরে | 
লুভেনের পার্কে ছু একটা জার্মান কামান এখনও পড়ে 
আছে। এখন তার উপরে উঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 
খেলা করে। যেন কোন্‌ বিশ্বত প্রাগৈতিহাসিক বু 
অতিকায়;জন্র মৃতদেহ | 

লুভেনের পর থেকে ছোট ছোট পাহাড় । হা 


ছোট পাহাড়ের মধ্যে ঝিরঝিরে ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে 
তৃণারত প্রান্তর ! ম্যাপে কিন্তু দেখা গেল নদী নয়, এসব 


দুগ্ধাবক্রয়কারিণী বেলজিয়ান দুহিত| 


খাল। কিন্তু কাটাখালের কৃত্রিমত এথানে অন্তহিত 
হয়েছে, চারিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর | 

বিবাহা্থী তরুণ-তরুণীর পিকনিক 

এক জায়গায় মদের দোকানের গায়ে বিজ্ঞাপন 
দেখলাম__ 

“যে সব অবিবাহিত যুবক বিবাহ না করার জন্যে 
এখন মনে মনে অনুতপ্ত, তীরা জেনে রাখুন যে, আগামী 
রবিবার ইত্র্এর অবিবাহিত যুবকসম্প্রদার রঁ ফিয়ের অবিবাহিতা তরুণীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্তে 


৪৪. বিচিত্র-জগণড 


তাদের * একটা উৎসবে আহ্বান করেছেন। জেখানে নৌকা বেড়ানো ও খাওয়াদাওয়া হবে। টিকিটের দাম 
পনেরো ভ্রা' যদি এই রবিবারে উপযুক্ত পাত্রী না মেলে, তার পরের রবিবারে র' ফির়ের তরুণীগণ ইত্রএর যুবকদের 
জন্তে আর একটা পিকনিকের আয়োজন করবেন । 

সাবধান! এ সুযোগ কেউ হেলায় হারাবেন না 1” 

জিজ্ঞাস! করে জানা গেল এটি একটি ঘট কসজ্বের বিজ্ঞাপন্‌ । এদেশে এ ভাবে সবাই একত্র হয়, কেউ কোন 
দোষ ধর না এবং এই বনভোজনের উৎসবের মধ্য দিয়ে অনেক তরুণ যুবক তার মনের 
তাদের বিবাহিত জীবন সুখেরও হয়েছে ॥ 


মত পড়্ীকে খুঁজে পেয়েছে_- 


মজা এই বে, বিবাহের বিজ্ঞাপনের পাশে একটা মৎস্ত-শিকার প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপনও মারা আছে। 
অর্থৎ রবিবার খালের জলে কে কতগুলো মাছ ছিপে গাঁথতে পারে তারই পরীক্ষা । 


গ্রামের বৃদ্ধ লোকের! এই দুইটি বিজ্ঞাপন পাশাপাশি দেখে বিরভবুখে বলে, হুঃ, বিশ্বের পিকনিক আর মাছ 
ধরা, ও ছুইই সমান৷ তুমি জানই না তোমার বণিতে কি গেঁথে উঠবে। অন্ধকারে ঢিল ফেল! আর কি ? 
কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেরারও নয় | 


( 
| 
|| 
১. | 
টা [ 
পপ 

, 


সিটি সস্দ এ স্যার: ME! 


বরফের রাজ্য ( ফিনল্যাণ্ড ) ১ 


ফিনল্যাণ্ডের নাম আমাদের দেশে নিতান্ত অপরিচিত নয়__হেলসিংফোস সেখানকার রাজধানী ৷ জানুয়ারী 
মাসে বদি কেউ সেখানে যায়_গিয়ে দেখবে সমস্ত সহরট| সাদা বরফে আবৃত, মাথার ও 


/ ৮৩ ভক্ত ৬০-:-০-- 
হেলনিংফোর 2 সুউচ্চ এম্পারার নিকোলস চাচ্চের চুড়া দেখ! যাইতেছে ছু। ঢরে আব! চুড়াটিও একটি [গঞ্জার। 


ঝুলে পড়ছে__সমস্ত দিনই অন্ধকারে 
ঢাক! 

সর্য্যদেব ওঠেন বেলা ন’টার 
সময়ে। অন্ত যান তিনটের কাছা- 
কাছি। কয়েকঘণ্টা মাত্র দিনের 
আলো যা থাকে, তাও মেঘে ঢাঁকাঁ। 
স্থৃতরাং আফিসে, ইস্কুলে, বাড়ীতে, 
কারখানায় সর্বত্র দিনরাত বৈদ্যুতিক 
আলো জলে! 


শীতকালে ফিনল্যাণ্ড অতি ভয়ানক 


তে ₹_ স্থান) বাইরের লোক গিয়ে টিকতে 
হেলসিংকোদ £ কো্নির্থিত মুৰ্ভিট রাজধানীর অন্যতম জষ্টা সামা পারে না, ওখানকার স্থানীয় অধি- 


বাদীরা ঘোরতর শীতে অতি কষ্টে দিন কাটায়। ডিসেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ওদের দেশে শীতকাল, 
জান্গুরারী মাসের প্রথমে হেলসিংফোসে'র সামনের সমুদ্র জমে যায়, রাস্তাঘাটে বড় একটা লোকজন দেখ! 


৪৬ বিচিত্র-জগণ 


ফিনল্যাণ্ড সুন্দরী £ বাম পার্থের ছবিটি পাহাড়ী নারীর, ডাহিনের জন 
দ্বীগবাদিনী। ফিনল্যাণ্ডের মেয়ের! উজ্বল বর্ণবিশিষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ 
খুব পছন্দ করে। 


শীতের দিন রবিবারে সবাই ‘শি’ (91) পরে সহরের 
রাস্তায় বা সমুদ্রের ওপর চলাফেরা! করে । সপ্তাহের মধ্যে 
এই দিনটিতে শীতবালে যা কিছু সজীবত| দেখা 
যায় ' 

হেলসিংফোসের বন্দরের বাইরে নিকটে ও দূরে ছোট- 
বড় অনেক দ্বীপ আছে-_এই সব দ্বীপে অনেক লোক 
বেড়াতে যায় রবিবারের দিনে | কেউ একা যায়__কখনো 
বা দলবদ্ধ হয়ে যায়_ মেয়েরা জমকালো রঙীন পোষাকে 
ও তরুণের! বেশ ফিট্কাট হয়ে, পায়ে ‘শি’ এঁটে পর- 
স্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে । 


পা 


শীতকালে বরফের উপর নানারকম মেলা! ও আমোদ- 


প্রমোদ হয়__তার মধ্যে শিঃ“পায়ে এঁটে হাটা বা দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা 


ছুটে! কাঠের দীর্ঘ নাগরা জুতোর মত। 


আফিসে ইন্ুলে দরজা জানালা বন্ধ করে আলো জেলে কাজ হয়_সমন্ত সহরট। যে 


‘শি’ পারে দিয়ে মস্থণ 


ন্‌ 


তবুও হেলসিংফোসের ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে 
ওখানকার শীত খুব বেশী নয়। তবে তুষারপাত যথেষ্ট হয়, 
বিশেষ করে বছরের প্রথম তিন মাস । 


হেলসিংফোর্সে আইন আছে শীতকালে প্রত্যেক 
বাড়ীর সাম্নে থেকে বরফ সরিয়ে ফেলতে হবে-_তা তার 
নিজেই করুক, বা সহরে এ কাজের জন্গ যে ব্যবসায়ী 
কোম্পানী আছে, তাদের হাতেই ছেড়ে দিক। 

এই বিষয়ে বড় একটা আইন ভঙ্গ কেউ করে না। 
তুষার-পাতের এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায়ই দেখা যায়, 
প্রত্যেক রাস্তায় কোদাল হাতে কুলীম্জুরের দল বরফ 
সরিয়ে ফেলছে। গাড়ী করে এই সব বরফর।শি হেলসিং- 
ফোসেরি বন্দরে সমুদ্রের ধারে জমা হৃষ । 


লাপল্যাণ্ডের : দেকষিণে_ বোথনিয়| উ উপসাগরের উন 


ড্ত্তর' 
ও জলাভূমির দেশের ছুই মেয়ে পানে জঙ্গল 


একটা প্রধান খেলা। « 
বরফের উপর খুব তাড়াতাড়ি রি 


বরফের রাজ্য ( ফিনল্যাণ্ড ) ৪৭ 


দৌড়ানো যার_তবে এ সমন্তই অভ্য।সলাপেক্ষ। অনেক দিন ধরে অভ্যাস না করলে ‘শি’ পায়ে দিয়ে হাটতে গেলে 
বিপদও আছে] 

এ ছাড়া বরফের ওপর স্কেটিং ও মোটরগাড়ীর রেসও হয় । এসব খেলায় বিপদও কম নয়__বিশেষ করে 
শীতকালের শেষের দিকে যখন বরফ গল্তে সুরু করে। রবিবারে নাচ-ঘর, থিয়েটার ও সিনেমাতে খুব ভিড় হয়, 
হোটেল রেঁস্তর৷ ভঙ্তি থকে । 


এই গেল শীতকালের কথা । 

হঠাৎ শীত কেটে যায়, বসন্ত পড়ে, খ্রীগ্ম আসে । এই পরিবর্তন এখানে যেমন আকম্মিক, তেমনই বিশ্ময়কর ৷ 
বসন্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রূপ রাতারাতি বদলে যায়_হঠাৎ গাছে নতুন কচিপাতা গজায়, বরফের ফাকে ফাকে 
সবুজ ঘাস চোখে পড়ে। পার্কে নানা ধরণের ফুল i) লোকে ‘শি’ ছেড়ে দিয়ে সাইকেলে চেপে কর্মস্থানে 
যায়। নর 

ফিনল্যাণ্ডের গ্রীগ্রকালে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়__অমাদের দেশের বর্ষাকালের মত- গ্রীক্মকীলে গরমে আই-ঢাই 
করতে হয় না, এ সব দেশের তুলনায় খুব শীত। রাত্রি বলে কোন জিনিব নেই, সুর্য অন্ত বার না, গ্রীন্মকালে। অল্প- 
দিন স্থায়ী বলেই গ্রীগ্ের দিনগুলো সবাই খেলাধূলোঁ, আমোদ-প্রমোদে কাটায় 

হেলসিংফোশে'র অদূরে সমুদ্রবক্ষে ছোট বড় দ্বীপগুলিতে সহরের ধনী ও সচ্ছল মধ্যবিত্ত লোকদের অনেক 
বাগানবাড়ী আছে__সাধারণ লোকের আমোদ-প্রমোদের জন্যও অনেক ব্যবস্থা আছে।: গ্রীষ্মকালে সহর থেকে 
অধিকাংশ লোক সকালে উঠে গ্রীমারে এই সব দ্বীপে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা সহরে. ফেরে। সচ্ছল অবস্থার 
লোকে এ কয় মাস ওই সব দ্বীপের বাগানবাড়ীতে কাটায় । 


ইংলণ্ডের পল্লী 
জন্‌ ম্যাক্‌ উইলিরাম্ন্‌ একজন তরুণ আমেরিকান_-তিনি অভিজ্ঞতা! সঞ্চয়ের ও ভববুরের জীবন আস্বাদ 
করবার আনন্দে সম্প্রতি ইংলগ্ডের পল্লী-অঞ্চল ভ্রমণ. করেন। এঁর হাতে অর্থ ছিল না। পথে কাজকর্ম্ম করে অর্থ 
7 সংগ্রহ করতেন। এই তরুণ ভববুরে-ভ্রমণকারীর লেখার 
' মধ্যে আমরা ইংলপ্ডের পল্লীজীবনের একটা, চমতকার ছবি 
পাই £ 
_রাত দুপুর ৷ ব্লুম্স্বেরির পথঘাট জনশূল্ন, আমি 
আমার বাসা থেকে বার হয়ে হাইড. পার্ক কর্ণারে একট। 
কফির দোকানে একদল লোকের সঙ্গে মিশে কফি 
খেলাম। 
: কফি-পানের সমর দলের সকলকেই একবার ভাল 
্ ক'রে দেখে নিলাম। আমার পাশে একজন দীর্ঘাকৃতি 


ওয়েল্স্‌ঃ পার্বত্য অঞ্চলে নির্জন কুটার ৃ লোক, বোধ হয় সে পৈশ্তদলে কাজ করত, তারই সঙ্গে 
আমার কথাবার্তা সুরু হ'ল। 


সে জিজ্ঞাসা করলে__তুমি ইংরেজ নও বোধ হয়__লা? 
আমি বলিলাম__না। কেন? 
_-ভুমি আস্তে আস্তে কথ! বলছ, তাই থেকে মনে হচ্ছে৷ তুমি আইরিশ না ক্ষচ.? রর 
--আমি.আমেরিকান। : ছি, 
- আমেরিকান! ডলারের দেশ থেকে আসছ ? হত টা নুন 
_ আসছি বটে, কিন্তু আমি নিজে প্রায় নিঃসম্বল | : 
আমি পায়ে হেটে ইংলণ্ড, ওয়েল্দ্‌ ও স্কট ্যাণ্ডের সর্বত্র 
বেড়াব স্থির করেছি। পথে কাজ খুঁজে নেব অর্থ 
উপার্জন করবার জন্তে | 
কাজ কোথায় পাবে? ইংলণ্ডের লোকই কত বসে 
আছে কাজের অভাবে । 
দেখাই যাক, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। শোন, আজ 
লারা রাত লণ্ডন সহরটা৷ হেঁটে বেড়িয়ে দেখব। এস না 
আমার সঙ্গে? 
সে বেশ হবে__আঁমার কোন আপত্তি নেই ৷ 
কফি-পান শেষ করে দু'জনে হাটতে সুরু করি ৷ 
টেম্সের ধারে এম্ব্া্ধমেণ্ট প্রায় জনশুষ্, ছু একজন 
পুলিশম্যান্‌ কেবল এখানে ওখানে ঘুরছে, একস্থানে একটা স্ত্রালোক পথের ধারে ঘুমুচ্ছে! 
বিচিত্র, কত অসহায় গৃহহার৷ হতভাগ্য 'লোক বে রাত্রে পার্কের বেঞ্চিতে, পথের ধারে এভা 


্ 


ওয়েল্স্হ চতুদ্দশ শতাব্দীর ইংলগ্ডের ইতিহাসে সু 


রধিদ্ধ কন, 
কীস্ল (Conway castle) | 5) 


নর নৈশ জীবন বড় 
বে শীতের রাতি যাপন করে! 


ইংলণ্ডের পল্লী ৪৯ 


ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের কাছে একজন লোক খোঁড়াতে খোড়াতে কাছে এল। একটু ইতস্ততঃ করে বললে 
একট। সিগারেট আছে কি? 
আমি বাক্স থেকে একটা সিগারেট বার করে তাকে দিলাম ৷ 
লোকটা বললে__বড্ড বাতের বেদনায় ভূগছি। আজ 
রাত্রে একটা বিছানা-ভাড়ার দাম দিতে পার ? 
=কত ভাড়া লাগবে? 
_-আট পেনি। 
আমি পয়সা বার করবার পূর্বেই আমার বন্ধু একটা 
শিলিং তার হাতে দিয়ে বললে__কিস্ত সাবধান, এই 
পয়সায় মদ খেও না যেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজ থেকে 
আমরা চন্দ্রালোকিত টেম্সের দিকে চেয়ে রইলাম 
মাঝে মাঝে বজব্রা কি মালবোঝাই নৌকা নদী-বক্ষকে 
একটু চঞ্চল করে দিচ্ছে, লণ্ডন সহর নিস্তব্ধ, রাস্তায় গাড়ী 85779817155, 
ঘোড়ার ভিড় কম ) 
ল্যান্বেথের দিকে নদীর ধারের বেঞ্গুলোতে অনেক লোক ঘুমুচ্ছে। এ সব বেঞ্চে রাত্রে শুয়ে থাকা অ+ইন- 
বিরুদ্ধ, শায়িত লোকদের উঠিয়ে দিয়ে গেল একজন পুলিশম্যান। এই সব গৃহহার! হতভাগ্যদের টেম্স্‌ নদীর ধারের 
বেঞ্চি ছাড়া অন্ত শয়নের স্থান নেই__কারণ এরা শোওয়ার জায়গার ভাড়া দিতে পারে না! পুলিশ পিছন ফিরতেই 


, অনেকেই আবার শুয়ে পড়ল! উপায় কি বেচারীদের ? 


বড় অন্ধকার, একট! বেঞ্চে একটা শায়িত মনুষ্যদেহের উপর আর একটু হ'লে আমরা বসে পড়েছিলাম আর 

-_ কি! পরে দেখি একটা বৃদ্ধ সেখানে শুয়ে__গায়ে ছেড়া 

একটা আলোয়ান, ভাঙা তোবড়ানো হাটের তলায় তার 
উদ্বো খুস্কো রুক্ষ চুল দেখা যাচ্ছে। 

বৃদ্ধা একটু নড়ল, তার পর ধীরে ধীরে যেন কষ্টের সঙ্গে, 

" পাশ ফিরলে । ভয়ে ভয়ে চোখ চেয়ে আমাদের দিকে 

চাইলে, যেন ভূত দেখছে। 
অ।মি বললাম--ভয় পাবার কোন কারণ নেই। চল 
তোমায় এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যাই যেখানে তুমি 


হর্টিকোরডাগার£ লি রিভার প্রথার শাস্তির বাবহ! (দঙ্গিপে, ভাল বিছান।র শুতে পারবে । 
ষ্টবা)ঃ অনে- আমাদের 'ভুড়ুঙ জাতীয় কথা শেষ করেই আমি তার হাতে একটা ফ্রোরিণ 


দিলাম__ছ্-শিলিং। বৌপ্যমুদ্রা হাতে পড়তেই তার 
ঘুমের ঘোর যেন কেটে গেল। সে বললে--ভগবান তোমাদের ভাল করুন। এতে আমার দু'দিন 
চলে যাবে। 
প্রীন্মকালের প্রভাত হবার দেরী নেই বেশী। যদিও এখন রাত মাত্র সাড়ে তিনটে-_এরই মধ্যে ওয়েষ্ট- 
মিনিষ্টার ব্রিজ দিয়ে তরিতরকারী বোঝাই গাড়ী যেতে স্থুর করেছে। এ 
a t 


& | বিচিত্র-জগত 
আমরা কভেণ্ট গার্ডেনে এলাম-_লগুনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় শাক-সবজি ও ফুল-ফলের বাজার এই 

কভেন্ট গার্ডেন। বুলীরা মালবোঝাই গাড়ী থেকে ব্যস্তসমস্তভাবে মাল নামাচ্ছে, টাটকা গোলাপের গন্ধ ছা 
করছে ভোরের হাওয়ার । শাক-সবজি কত ধরণের_ চমৎকার সুপ ট্রবেরি, হা টড 3 ৫ পা 
মটর টি, খড়ের আটি বাধা কচি এযাস্প্যারেগাস শাক, পেয়াজ, কচি গেলাপী বরংয়ের রুবা, নানারকম জ 
জা ] তরকারী ও টাটকা ফল 
দেখে আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক 
হ'ল-একটা দোকান থেকে 
আমরা কিছু কমলালেবু ও 
আপেল কিনলাম | 

ফুলের বোঝা. যেখানে 
নামাচ্ছে, সেখানে চমৎকার 
চমৎকার গোলাপ, প্যান্পি, 
লাল কার্ণেশন্‌, হল্দে আইরিস্‌ 
সাদা  হাইড্রানজিয়া__নানা 
ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধে কভেণ্ট 
গার্ডেনের সে প্রান্ত আমোদ 
করেছে। 


তোড়া কিনে আমি ব্রেক্ফাষ্ঠের 
জন্তে বাসায় ফিরে এলাম ৷ 
লগুনের হৈ চৈ, গোলমাল 
ভাল লাগছিল না) ইংলণ্ডের 
শান্ত পল্ীপ্রান্তের জীবনধারার 
মোহ আমাকে টানছে। শুধু 
তাই নয়, হাতে আমার আর 
মোটে কুড়িটা শিলিং অবশিষ্ট 
আছে কাজ খুঁজে না নিলে 
টে আর চলবে না। লগুনের যা 
. ভয়ানক খরচ, তাতে কুড়ি 
টাওার ব্রিজ ; লগ £ +টেদুদ নদীর উপরে, উচ্চত| ১৪২ ফুট। শিলিংএ অৰ্ধ সপ্তাহও চলবে না। 
কাজেই দু একদিনের মধ্যেই লণ্ডন ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম | সকলে পথে আমার দিকে চায়-আমার 
মত পোষাক পরে না কোন ইংরেজ) | 
লণ্ডন আর ছাড়াতে পারি নে_টলেছে তে। এর আর শেষ নেই। 
নাগনে শা বেড়ালে তা বোঝা শক্ত হবে। লন থেকে অনপফোর্ডের অর্ধেক রাস্তা 


লন সহর যে কত বড়, পায়ে হেঁটে 
পর্যন্ত সহর লঙ্গেই চলেছেন. 


একটা ছোট্ট আইরসের 


ইংলণ্ডের পল্লী ৫১. 


ভিড়, সেই আলোর সারি, ফুটপাথ, ট্রাম, ঘরবাড়ী। লণ্ডন সহর থেকে কুড়ি মাইল দূরবর্তী হাইওয়াইকুম্ব না অতিক্রম 
করা পধ্যন্ত উন্মুক্ত পল্লী-অঞ্চল চোখে পড়ে না। J 
কিন্তু যখন চোখে পড়ল, তখন চনে হ’ল ইংলণ্ডের এই পল্লীপ্রান্ত প্রথম গ্রীষ্মের দিনে কি মনোমুগ্ধকর ! ফুল, 
ফুল, ফুলে আলে! করে আছে মাঠ, মাঠের বেড়াুলোকের বাড়ীর বাগান-_মাঠে ফুটেছে বাটারকাপ, ও ৮ এ্যানের 
লেদ্‌ (একরকম সাদা সাদা এ - ৬ Sy 
বন্তপুষ্প ), লোকের বেড়াতে 

/ ফুটেছে লতানে গোলাপ । 
অক্সফোর্ড থেকে রওনা 
হলাম ধ্্যাট্‌ফোর্ড-অন্-এ্যাভনে ৷ 
ধ্্যাট্‌ফোর্ড পৌছবার কিছু 
পূর্বেই আকাঁণ মেঘে ঘোরালো 
করে এল, বৃষ্টি পড়তে সুরু 
করে দিলে-_-আমার সঙ্গে 
একট হান্ক! রেন্কোট ছিল-- 
খুলে সেটা গায়ে দিলাম । গো- 
ধুলির কিছু পূর্বে এাভন্‌ নদীর 
উপরিস্থিত ক্লপটন ব্রিজ পার 
হয়ে আমিএঅমর কবির পদচিহ্ন 
পৃত ই্র্যাটফোর্ডে প্রবেশ কর- 


| 

| লাম। 

| খ্রীগ্মকাল, জুন মাস | আমে- 

| রিকান টুরিষ্দের ভিড় এস্থানে 

| Hf অত্যন্ত বেশী।  ্াাফোর্ডের .. 
|| 


শান্ত, গম্ভীর আবহাওয়া মাটী 
করেছে এই চটুলচিত্ত, আমোদ- 
প্রিয় টুরিষ্টদের দল ৷ 
} ভিড়ের ভয়ে আমি খুব 
সকালে উঠে হেনলি দ্রীটের বে. 
বাড়ীতে সেক্সপীয়ার জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে, . 
সেই বাড়ীর বাগানের সামনে ও 
j গিয়ে দাড়ালাম ৷ এলিজাবেথের রাজত্বকাঁলের, স্থাপত্য-পদ্ধতিতে নির্দ্মিত বাড়ী, সেকেলে জানালা, বাড়ীর সামনের 
| বাগানে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, পাখী ডাকছে পণ্ডিতদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক_ আমার পক্ষে এই 
| বাড়ীই যথেষ্ট। 
- এখান থেকে গ্রাম্যপথ দিয়ে আমি এ্যান হাথাওয়ের পিতৃগৃহ দেখতে গেলাম নিকটবৰ্তী সারি, গ্রামে।, 


| 


ঢুদুরে এডিনবরা! কাল £ সু তাপবাল আচ স্যালারী 


৫২ - বিচিত্র-জগণ্ 


নি্ম্মল, মেঘহীন আকাশ, স্থনীল_লণ্ডনের ধোয়া ও কুয়াসার পরে চোখ ও মন তৃপ্ত হ'ল এখানে 
এসে ॥ 


র 


একটা বনের মধ্যে ছোট্ট একট! গির্জা । গির্জ্জাটা এমন নির্জন স্থানে বনের মধ্যে অবস্থিত স্বটের 
'আইভ্যানহো'তে বৰ্ণিত ্রায়ার টাকের গিক্জার কথ! মনে পড়ে। একটু দূরে বন ছাড়িরেই এনের সুন্দর খড়ে 
ছাওর়া ঘর, এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত যে, মনে হয় এযান বুঝি এখনও এখানেই বাস করে- আমি তার সঙ্গেই 
দেখ! করতে চলেছি 

খ্যানের পৈতৃক ফার্ম এখনও আছে_জিজ্ঞাস! করে জানলাম, এখনও সে ফান্দে চাঁষবাস চলে_ বর্তমান 
মালিক এক মাইল দূরে অন্ত একটি গ্রামে থাকেন। আমার পকেটে মাত্র আট শিলিং সম্বল, হাথাওয়ে ফার্মে একবার 
ভাগ্য পরীক্ষা! করে দেখাই যাক্‌ না, সেখানে কোন কাজ পাওয়া যায় কি না 

অন্পক্ষণেই সেখানে পৌছে গেলাম |. ইংরেজ কৃষকদের যেমন বাড়ী হয়, তেমনি ধরণের বাড়ী আইভিলতায় 
মণ্ডিত পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আমি ঢুকতেই একট! তিত্তির পাখী খাঁচার মধ্যে থেকে কর্কশ স্বরে চীৎকার 
করে উঠল _একটু দুরে গ্রীগ্মকালের মৌন্তমী ফুলের ক্ষেতের: সামনে একটা বূপগরধিবত ময়ূর এদিক ওদিক পায়চারী 
করছে। 


তিত্তিরের কর্কশ রব শুনে একটী মেয়ে ঘর থেকে বার 
হয়ে ব্যাপার কি দেখতে এল] তার পিছনে পিছনে এল 
একজন মোটা মত লোক । 


আমি তাকে বললাম_-এখানে কোন কাজ খালি 
আছে কি? 
_আমি তো জানি নে, আমার বেলিফকে বরং বল। 


ও তার বাড়ী_ আচ্ছা, আমি তোমাকে এইমাত্র এান 
হ্থাথাওয়ের বাড়ীতে দেখলাম না ? 


্াটফোর্ড ঃ সেক্সপীয়ার-প্রেয়নী আ্যান হাথাওয়ের বাসগৃহ। 


_আমি আর আমার স্ত্রী মোটরে করে এই মাত্র 
দেখেছি ওখানে । তুমি লাঞ্চ থেয়েছ ? 


_ দেখতে পার, সেখানে ছিলাম খানিক আগে। 
ওই পথ দিয়েই আসছিলাম । দু'জনেই তোমাকে 
-না। 

আমার হাতে হাত দিয়ে সে বললে__এস, 


লাঞ্চ খাবার সময় হ'ল, আগে লাঞ্চ খেয়ে নাও, তারপর RUC 
আমার বেলিফের সঙ্গে দেখ। ক'র। 


ফার্খের মালিকের স্ত্রী বেশ শিক্ষিতা_ওদের ছেলের বয়স আমার চেয়ে রিনি ভেলে আয়াত 
সাদর অভ্যর্থনা করলে। একটী অল্পবয়সী ঝি অনেকগুলি স্থস্বাদু স্তাওউইচ দিয়ে গেল ও এক বোতল বিয়ার । খাতা 
শেষ হলে কৃষকের ছেলে তার সিগারেটের বাক্স আমার দিকে এগিয়ে দিলে। পয়সার অভাবে আজ দুদিন সিগারেট 
খাইনি_ প্রাণভরে ধূমপান করা গেল। 


বেলিফের বাড়ীতে গিয়ে দরজার ঘা দিতেই একজন যুবক বার হয়ে এল--সেই বেলিকক,। 


আমার আগমনের 
উদেশ্য গুনে বললে-তুমি গোরু ছুইতে জান? 


১৮৫ 


,কি নেবে? 


ইংলগ্ডের পল্লী ৫৩ 


বেপরোয়া ভাবে বললাম__খুব জানি। 
অথচ জীবনে একবার মাত্র একট! কৃষকের বাড়ীতে দেশে ওই কাজট! করেছিলাম । 
বেলিফ্‌ বললে গোয়াল পরিফ্ার রাখা ও দুধ দোয়ার জন্যে একট! লোক আমাদের দরকার। আমার মনে 
হচ্ছে তোমার দ্বারাই কাজ চলবে | মাইনে হপ্তায় ত্রিশ শিলিং__তার মধ্যে হপ্তায় সতের শিলিংএর মধ্যে আমি আমাদের 
এক প্রজার বাড়ীতে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পারব! 
গোরুর রাখালি করা কাজটা যদিও আমার মনঃপূত নয়__কিন্তু এদিকেও হাত খালি। নেওয়া যাক কাজটা । 
হপ্তায় খাওয়! বাদে ১৩ শিলিং বাচবে_-এক মাস এখানে কাজ করলেই আবার রাস্তায় দু’ সপ্তাহ চালিয়ে নেবার মত রি 
সঞ্চয় করতে পারব এখন। 
বড় রাস্তা পার হয়ে গরীব লোকের ছোট ছোট কুঁড়ে- 
ঘর। তারই একটীর সামনে আমরা এসে দীড়।লাম ৷ 
বাড়ীর বাইরেট। শ্রীহীন, জানালায় কাঁচ বসানো নেই। 
একটা স্ত্রীলোক এসে দোর খুলে দিলে। বেলিফের প্রশ্ন 
শুনে বললে, থাকার যায়গ! সে দিতে পারে না-_-আমি কি 
তার ছেলের সঙ্গে এক ঘরে শুতে পারব? তার ছেলেও 
ওই ফার্খেই কাজ করে। 
আমি বললাম_-তাতে আমার কষ্ট হবে না তুমি 


্ত্রীলোকটী একটু ইতন্ততঃ করে বললে_আমার ছেলে 
যাদেয়__তাই তুমি দিও, সতেরো শিলিং। 
বেলিফ পথে আসতে আসতে আমায় বললে-_তুমি 
কোন্‌ কাপড় পরে কাজ করবে? অন্ত কোন পোষাক 
আছে তোমার? 
এখানেই গোলমাল বাধল। আমার আর কোনো 
পোষাক নেই, অথচ গোরু-সেবার কাজে থাকলে এ 
কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে* যাবে। কুড়ি শিলিংএর কম ্াফোর্ডঅন-আ্যাভন ₹ সেক্সগীয়ারের সমাধি ্রস্তর। 
আর এক প্রস্থ পোষাক হবে না। কুড়ি শিলিং জমাতে জমাতে গ্রীষ্মকাল কেটে যাবে। সুতরাং কাজ পেয়েও ছাড়তে : 
হ’ল-আবার আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম । 
নানা গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। এ সব গ্রামে সবাই গরীব। 
ক্রমে আমি ওরম্টার সহরে পৌছলাম। লহরের পাশেই সেভান নদী ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ । একজন যুবক 
জিজ্ঞাসা করলে, আমি থাকবার ঘর খুঁজছি কি না। তার ভগ্নীর বাড়ীতে একট। ঘর ভাড়া দেবে। * 
তার পর সে বললে--আমায় কিছু সাহায্য কর না? সাত মাস আমার চাকুরী নেই, ছেলেপুলে নিয়ে বড় কষ্ট 
পাচ্ছি। এ দেখ আমার স্ত্রী-কাছেই একটা ছোট ঘরের দরজায় একটা স্ত্রীলোক বসে ছিল_তার কোলে একটী শিশু 
এবং তার চারি ধারে মলিন পোষাক পরণে ছেলেমেয়ের দল খেলা করে বেড়াচ্ছে। 


৫৪ | বিচিত্র-জগ্ - 


তোমাকে সাহায্য করতে পারলে স্থখী হতাম, কিন্তু আমার পকেট খালি) চল বরং তোমাকে বিয়ার 
খাওয়াই ) 


নিয়ে চলল । ইংলণ্ডের পাড়াগায়ে সব বাড়ীতেই সামনের দিকে একটু ফুলের বাগান থাকে, এমন কি অতি গরীব 
লোকের বাড়ীতেও। বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই একটা পরিকার-পরিচ্ছনন-পোবাক-পর! মেয়ে এসে দোরে 
দাড়াল । সে তার ভাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললে__-9, তুমি? খুব সময়ে এসে পড়েছ। আমর! সবে চা 
খেতে যাচ্ছি__চায়ের সময় আজ একটু খাওয়ার বন্দোবস্ত ভালই আছে। সঙ্গে এটী কে? 

 _-উনি একটা ঘর ভাড়! চান] তোমার তো একটা ঘর আছে, না ?. 


ভিক্টোরয়| এম্বাঙ্ষমেণ্ট ; লগ্ন ঃ দৃষ্ট ভুস্তটা ‘ক্লিয়োপেট্রার নীবনী’ ( Cleopatra's Needle ) নামে খাত | খর্ব ১৫০০ অন্দে সে 
হইয়াছিল বলিয়া রটন| ; ১৮৭৮ সনে ইহ! ইংলগ্ডে আনীত হয়। , 4 
_থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে__ He 
তার পর মেয়েটা আমার দিকে ফিরে বললে-এসে ঘরের মধ্যে বাস । উঃ তুমি যে লম্বা 
আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসেছি, মেয়েটা হাত দুটো উপরের দিকে 
উঃ, লম্বা বটে ! তোমাকে শুতে দেওয়ার মত খাট আমার বাড়ীতে কোথায়? 
আমি বল্লাম--চল দেখি, কি রকম খাট তোমার আছে। 
মেয়েটা আমায় একট! ঘরে নিয়ে গেল, ঘরটিতে বেশ হাওয়া আসে, আর খুব পরিষার পরিচ্ছর 
খাট--একটাতে মেয়েটির ছোট ভাই থাকে-_সে নিকটবর্তী কারখানায় কাজ করে। আর টা 
মেরেটা বললে, সে ঘরে সে নিজে, তার ছোট্ট মেয়ে এবং তার বোন থাকে । 
বেশ, ভাড়া কত? 


তুলে আশ্চর্য হবার সুরে বললে 


ঘরে দু'খানা 


একটা মদের দোকানে গিয়ে তাকে বিয়ার খাওয়ালাম। তার পর সে আমাকে তার ভগ্নীর বাড়ী-ঘর দেখাতে ৯৮ 


৯০ 


ইংলণ্ডের পল্লী ৫৫ 


যদি এখানে তুমি আস, থাকা আর খাওয়ার জন্তে তুমি দৈনিক চার শিলিং দিও 

বেশ সন্ত! বলেই মনে হ'ল__আমি মেয়েটার প্রতি আরও কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, যখন সে অগ্রিম কিছু টাক; 
চাইলে না ভাড়া বাবদ | চাইলে দিতে পারতাম না । 

আমরা আবার বাইরে ফিরে গেলে, মেয়েটা বললে__তুমি এক পেয়ালা চা খাবে কি? 

যদি তৈরী থাকে দিতে পার, কিন্তু চা করার কষ্টের মধ্যে যেও না। 

চা করার কষ্ট আর কি? তুমি বিস্কুট আর চিজ, পছন্দ কর ? 

একটু পরে মেয়েটা একট। প্লেটে খানকতক ক্র্যাকার ও খুব খানিকটা চিজ, নিয়ে এল! ইংরেজরা দিনে 
তিনবার খায়__ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ আর ডিনার-_এ ছাড়া বিকেলে চা খায়, রাত আটটার সময় আর একবার চা খায়, একে 
এরা বলে high tea 

পরদিন ওদের বাড়ীতে ব্রেক্ফাষ্ট খেয়ে বুঝলাম ওরা ভালই খেতে দেয়৷ খাওয়ার-পরে হাই স্ট্রীট বেয়ে 
চাকরী খুঁজতে বার হলাম । যতগুলে| হোটেল ছিল কাছাকাছি, তাদের একটাতেও কোন কাজ খালি নেই। একটা 
হোটেলের কর্রী স্ত্রীলোক-_দ্রীলোকটা আমায় দেখে হেসে উঠে বললে--কাজ খুঁজতে এসেছ? তোমার চাকরীর 


দরকার কি? তুমি দেখছি আর একজন পাগলা আমে- 
রিকান__বৌধ হয় তুমি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাজী ফেলেছ 
যে, তুমি এই বাজারেও চাকরী যোগাড় করতে পার কি না 
এই নিয়েঁঠিক নয় কি, সত্য কথা বল তে? 

স্্রীলোকটার কথা শুনে আমার কৌতুক হলঃ রাগও 
হ'ল। বললাম-কে বললে আমি অস্ট্রেলিয়ান নই? 
আর সত্যিই কাজ খুঁজছি না! 

সে একটু নরম হয়ে বললে__আমি ভেবেছিলাম তুমি 
আমেরিকান | তা, এখানে কোন কাজ খালি নেই। 


এ দেশের পাড়াগায়ে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস আছে যে, 
প্রত্যেক আমেরিকানই টাকার কুমীর। তাদের আর চাকরী করে খেতে হয় না। আমার স্বদেশ থেকে টুরিষ্ট দল 
এসে এদের মনে এ বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে! তাই হোটেল-কত্রীর ভুল ভেঙে দেবার জন্তে বললাম-__তুমি সত্যিই 


আন্দাজ করেছ, আমি আমেরিকানই বটে, কিন্ত আমার পকেটে টাকা ঝম্‌ ঝম্‌ করছে ন! । আমি নিজের খরচে কাজ 
করে চালিয়ে পায়ে হেঁটে সারা ইংলণ্ড বেড়াব মতলব করেছি। 

হোটেল-কর্ত্ী বললে-_কাজক্ম্ম এখানে পাওয়া বাবে না। তোমাকে বন্ধুর মত বলছি। 

সেখান থেকে বার হয়ে অনেকগুলে। রেষ্টুরেন্ট, মদের দোকান খুঁজলাম-_ সর্বত্র এক কথা চাকুরী কোথাও 
খালি নেই । অনেক কারখানা থেকে লোক ছাড়িয়ে দিচ্ছে নতুন লোক নেওয়া তো দুরের কথা এতক্ষণ পরে মনে 
হ'ল হাথাওয়ে ফার্মের চাকুরীটা ন! নিয়ে কি অন্যায় কাজই করেছি। 

পরদিন আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম__ওয়েল্সের বনাকীর্ণ পথে । আমার সামনে বড় পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের 
ঢালুতে হিদারের বন, আর কিছু দিন পরে আগুনের মত রাঙা ছোট ছোট ফুল ফুটে পাহাড়ের ঢানুতে আগুন লাগিয়ে 
দেবে। একজন মেষপালক ভেড়া চরিয়ে ফিরছে, সে আকাশে উড়ন্ত একটা সিন্ধুশকুন দেখিয়ে. বললে-বড়রৃষ্ট 
আসবে, পাখীটা কত নীচুতে উড়ছে, দেখছ না? এই বেলা! কোথাও আশ্রয় নাও । 


ওয়েষ্টমুরল্যাওড £ ইংরাজী সাহিত্যে খ্যাত লেক উইওমিয়।য়ের অনাতিদুরে | 


৫৬ বিচিত্র-জগণ 

ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি নামল, কিন্তু বাতাস ছিল না। বৃষ্টিতে নিজেই পথ চলেছি, আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। 
বার তের মাইলের মধ্যে একখানা মোটরগাড়ীও চোখে পড়ল না । তারপর অন্ধকার হয়ে এল, বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে 
আমি রাস্তা হারিয়ে ফেললাল ৷ কোথায় যে যাচ্ছি, কিছুই ঠিক করতে পারি না,_মহা বিপদে পড়ে গেলাম। আমার 
সামনে শুধু তৃণাবৃত প্রান্তর ও ছোট ছোট পাহাড়-_পাহাড়ের পর পাহাড়। 

কিছুক্ষণ হাটবার পরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা বাড়ী দেখা গেল। আনন্দে ও আগ্রহে সে দিকে 
চললাম, কিন্ত বাড়ীটার খুব কাছে এসে মনে হ'ল বাড়ীটা জনহীন, পরিত্যক্ত । তবুও দরজায় গিয়ে ঘা দিলাম। আমার 
অদৃষ্ট ভাল, একটা দরিদ্র স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিলে আমি বললাম_তুমি রাত্রে আমায় একটু জারগ| দিতে 
পার? আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি 

সত্রীলোকটা বললে__অসম্ভব, আমাদেরই জায়গ! হর না। 

আমি যথাসম্ভব সুমিষ্ট সুরে বললাম__কিন্ত এক পেয়ালা চা তুমি অবশ্য আমায় দেবে? 

__ আমরা বড় গরীব, শুধু তোমাকে প্লেন চ! দিতে পারি। 

ঘরে ঢুকে আমি আগুনের কাছে বসলাম । একটু পরে ঘরে একজন যণ্ডামার্ক গোছের লোক ঢুকে আমার 
দিকে কট্মট্‌ দৃষ্টিতে চেয়ে ককঁশ কণ্ঠে ন্ত্রীলোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে, কে এ? 

ন্রীলোকটা যেন একটু ভয়ের সুরে ইত্ততঃ করে আমার ব্যাপার যা জানে বললে। লোকটা তখন নরম 
সুরে বললে__এমন দিনে রাস্তায় বেরতে আছে! আমাদের এখানে তোমাকে থাকতে দিতে পারব না রাত্রে । আর 
একটা মাত্র ঘর আছে, তাতে আমার মেয়ে শোর | মাইল তিনেক দূরে একটা ফার্ম আছে, সেখানে যাও! 

স্ত্রীলোকটা চ! নিয়ে এল_চায়ের সঙ্গে রুটী, মাখন ও জ্যাম । সব জিনিষ টাটকা, দিয়েছেও প্রচুর পরিমাণে । 
খেয়ে সারাদিনের পথ হাটার কষ্ট দূর হ’ল৷ চা খাওয়া শেষ করে বললাম-_-কত দাম দিতে হবে? 

স্ত্রীলোকটা বললে_-এক শিলিং। 

আমি স্ত্রীলোকটীর হাতে একট! শিলিং দিলাম_-সে ওর মেয়েকে ডাকলে__মেয়েটার পরণে চেকের গাউ 
বয়স অল্প, একটু লাজুক । তার মা তারই হাতে শিলিংট। দিলে__-শিলিংটা পেয়ে মেয়ের চোখ দুটো উজ্জল টি রি i 
-রুতকাল বোধ হয় পরসা হাতে পায়নি! রী 

বাইরে ঘোর অন্ধকার-_-বাতাস জোরে বইছে__ওদের বাড়ী থেকে বার হয়ে আমি সেই অন্ধকারের 


দিয়ে লিওমিনিষ্টারের দিকে রওনা হলাম ; 2 


নরওয়ের পল্লী 
জনৈক মাকিণ তরুণীর অভিজ্ঞতা 
নরওয়ে পাহাড় ও সমুদ্রের দেশ) নরওয়ের দক্ষিণাংশ দেশের অন্য অঞ্চলের অপেক্ষা কিছু সমতল হলেও 
অন্ত দেশের তুলনায় পর্বতময়। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা নরওয়ের পললীগ্রামে কিছুদিন কাটাই । সেবার সুযোগও 
ঘটল ৷ আমাদের বাড়ীতে একজন নার্স ছিল আমাদের বাল্যকালে | আমরা বড় হুবার পরে সে দেশে ফিরে গিয়ে 
বিবাহ করে সংসারী হয়েছে৷ তার নাম রাস্না | রাদ্না হঠাৎ আমাকে পত্র লিখলে সে আমাকে দেখতে চায় | 
১ল! আগষ্ট আসলে! বন্দরে নেমেই রাসনাকে পত্র দ্বারা 
জানালাম শুক্রবারে আমি তার বাড়ীতে যাচ্ছি। নিদিষ্ট 
দিনে নেদ্বিন ষ্টেশনে আমি একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা 
থেকে নেমে দেখি রাসন| তার ভাল প্রোষাকটী পরে আমার 
অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে আছে। 
গত পনেরো! বছরের মধ্যে রাসনা কিছুই বদলারনি। 
কিন্ত আখি অনেক বদলে গিয়েছি, তখন আমি ছিলাম দশ 
বছরের মেরে, এখন আমার বয়স পচিশ। রাসনা কিন্ত 
| আমায় দুর থেকে দেখেই চিনলে ও ছুটে আমার কাছে 
এল ৷ | 
| ষ্টেশনের ফটকের বাইরে একখান! ১৯০৮ সালের মডেলের 
ফোর্ড ট্যাক্সি দীড়িয়েছিল, ছুজনে আমর! তাতে 
fl [গিয়ে উঠলাম। রাসনার বাড়ী ষ্টেশন থেকে তিন মাইল - 
দুরে। সেখানে পৌছে আমার জিনিবপত্র গাড়ী থেকে 
[নামানো শেষ হবার পূর্বেই আমায় খেতে দেওয়া হল 
সব খাবার জিনিষই বাড়ীতে তৈরী বা ক্ষেত থেকে টাটকা 
i সংগ্রহ করা । দুধ, ফল, লেটুস শাক, রুটী ও আচার ! 
'রাসনার স্বামীর নাম গুটম্ী। লম্বা জোরান, চেহারা, বেশ নরওয়ের সুন্দরী | প্রাচীন প্রথায় সঙ্ভিতা)। 
{হাদি মুখ খোলা, উদার মন। গুটর্্ের বাবা পিণ্ডারের সঙ্গেও আলাপ হল, তীর বয়স আশী বছর, গায়ে তার স্ত্রী 
বোনা মোটা. কাপড়ের পোষাক। রাসনার সাত বছরের ছোট মেয়েটা আমায় দেখে লজ্জার উঠানের খড়ের গাদার 
আড়ালে লুকিয়ে রইল। গ্রামের পিছনকার পর্ব্বতের শিখরে মেঘ জমেছে! মাঠে আরো খড় রয়েছে, তুলে না 
৮৮ ভিজে যাবে। গুটপ্মর, বাসনা, গুটন্মের পিতা সবাই খড় তুলতে গেল, আমি বললাম, আমিও সাহায্য 
$রব। আমায় খড় জড় করতে দেখে ঠাকুরদাদ| হেসেই খুন, প্রতিবাসীদের ডেকে দেখাতে লাগল, দেখ আমেরিকার - 
মেয়েটা কেমন খড় তুলছে। 
\ আমরা যেমন বাড়ী ফিরে এসেছি, একটা বৃদ্ধা আমাদের সামনে এসে আমায় খুব ভদ্রতার সঙ্গে বললে, দয়া 
' করে সামন্ত একটু কফি খাও। এই বৃদ্ধাটীকে এই প্রথম দেখলাম, শুনলাম সে রাসনার স্বামীর খুড়ীমা। 


৫৮  বিচিত্র-জগণ 

ঘরের বাইরে উঠানে আমর! কফি খেতে বসেছি। ইতিমধ্যে রাসনার ছোট মেয়েটি বন থেকে প্রচুর বট 
বেরি সংগ্রহ করে এনেছে, কফির সঙ্গে তাও খাওয়া গেল। দুজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীর সন্মুখের পথ দিয়ে bk 
কোথায় যাচ্ছে। তার! বললে, ভাল? Bs : 

এর! উত্তর দিলে, ভাল। তোমাদের সব ভাল? 

__খড় তোলা, শেষ হয়েছে ? 

_-প্রার়। একটু কফি খাবে না? 

থাক, ধন্তবাদ। লমর নেই, অনেকটা যেতে হবে) 

_তা হোক । একটা ফৌটা কফি খেয়ে যাও। 

= আচ্ছা, কিন্ত একটী ফোট! মাত্র, মনে থাকে যেন! 

এইখানকার পল্লী অঞ্চলের প্রথা_ নিতান্ত অপরিচিত বদি না হয়, তবে পথচল্তি লোককেও ডেকে খাওয়ান 
এখানকার গ্রাম্য প্রথা । 

কয়েক দিন খুব বৃষ্টি নামল। 
আমরা খড় খাদা দিতে ব্যস্ত, বৃদ্ধ 
পিণ্ডার শাতকালের জন্তু কাঠ সংগ্রহ 
করতে রোজ পাহাড়ের ওপর গিয়ে 
বাচ্চ গাছ কাটে । অথচ আনা বছর 
তার বয়েস । গাছ কেটে গাছের 
পাতাগুদ্ধ ডাল সে আট, বেধে আনতে 
গাগল-_-শতকালে পশ্ুখাপ্ধ হিসেবে! 
তা ব্যবহৃত হবে। fs 
সংসারে এদের যা কিছু খা্বদ্রক 

আবশুক, সব জমি থেকে উৎপন্ন কর 
হয়| বৰ, যাই, ওট ক্ষেডেই হয়। 
: - বাগানে হয় কপি, আলু ও ফরাসী 
, নরওয়ের গৃহিণী : রুটি-তৈয়ারী হইতেছে। ঃ বিন্‌ গ্রামের পেছনে থে পাহাড়, 


eo তাতে নানা প্রকার বন্য বেরি 
৫ নন জন্মায় 
খামের ছেলেমেয়েরা প্রচুর তুলে আনে, পল্ী-গৃহিণীর৷ তার আচার ও মোরব্বা ইত্যাদি তৈরী করে নীলা য়, 
জন্ত 


রেখে দেন। গ্রামের বাইরে পথের ধারে ঝোপে রাশি রাশি বেরি ও র্যাম্পবেরি ফলে NE 
মিষ্ট মদ তৈরী হয়। সুপ ও পুডিং তৈরীর জন্তে বন্য চেরি ফলের রস বোতলে পুরে রাখা বলো কিউরাণ্ট ফলের 
শীতের প্রারস্তে ক্লাউডবেরি ফলে, তা থেকে অতি উৎক্ষট জ্যাম প্রস্তুত হয়। হয়। পাহাড়ের মাথায় 
একদিন পাশের গ্রামে একটা উৎসব হ'ল ৷ ছু-তিন খানা গ্রামের তরুণ-তরুণী 
রাত নাচলে। অবিবাহিতা মেয়েরা সুদূর সেজে এসেছে। একটা মেরে খুব লা নর প্রোট স 
তুলে ধরে রেখেছে, গানের তালে তালে নাচতে নাচতে বে লাফিয়ে উঠে হাটটা লাঠির 
সে ছেলেটি এ মেয়েটির সঙ্গে নাচতে পাবে। অনেকগুলি ছেলে চেষ্টা করলে, হাট 
খুব সু্রী একটা ছেলে এক লাফে ঠেলে উঠে হাটি ছুঁড়ে ফেললে। 


বাই জুটে সার! 
: আগায় একট! 

হাট 
সাঠি থেকে ফেলে দিতে পারবে, 
কেউ ফেলতে পারে ধু 


আমার যেন'মনে হু শা। অবশেষে ৷ 
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ক 


নরওয়ের পল্লী টু 


ই মেয়েটা তখন লাঠিগাছটা একটু নীচু করে ধরেছিল। কিংবা হতো আমার চোখের ভুল । যাই হোক, ছেলেটার সঙ্গ 
a - মেয়েটী সারারাত নাচলে। 
নাচ আর গান থামবার নাম নেই । হলের মধ্যে বেজায় গরম । আমি বাইরে এসে দাড়ালাম, দুপুর রাত . 
পার হয়ে গিয়েছে, উত্তর দিকের পাহাড়ের আড়ালে তখনও স্্্যান্তের রচীন আভা মেলায় নি, ঘণ্ট। দুই পরেই আবার 
সূর্যোদয় হবে। 
রাত সাড়ে তিনটার সময় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম । রাসনার স্বামী বললে_চল আমরা সব যাই । 
. আবার সকালে উঠেই মাঠের কাজে বেরুতে হবে। $ 
আমরা যখন পথে বেরিয়েছি, তখন তরুণ তপনের সোণালী আলোয় পর্বতশিখর রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। 
ভোরের বাতাসে শিশির ও বনফুলের a 
গন্ধ । আমি বাড়ী ফিরে এসে পালক- 
ভর! গদির বিছানায় যখন, ক্লান্ত দেহ 
. প্রসারিত করে দিয়েছি, আমার শয়ন 
4, : গৃহের জানালার বাহিরে চেরি গাছে 
k ' পাখীর! তখন কলধ্বনি করে উঠল। 
। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি রাসনা নিলে 


| আমার জন্য কফি আর কেক্‌ এনেছে। 
॥ রোজই এ রকম হয়। হাত-মুখ ধুয়ে 
| পোষাক পরে ব্রেকফাষ্ট খেতে যাই! 
|| তখন আরও কফি দেয়, তার সঙ্গে 
| থাকে রুটি, মাখন, মাছ, সসেজ ও 


! ছাগলের দুধের পনির ৷ ব্রেকফাষ্ট 


) খাওয়ার পরে বেল! এগারট। পৰ্যন্ত ক্ষেত-খামার ও ঘর গৃহস্থালীর কাজ হয়। তারপর অবার ঠিক সকালের মত 
| গুরুভোজন। বেল! দেড়টার সময় মধ্যাহ-ভোজন অস্তে সবাই একটু ঘুমিয়ে নেয়। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে আর 


একবার কফি ও কেক্‌ খেয়ে যে যার কাজে বেরুবে। রাত আটটা বা নট।য় এদের নৈশ-ভোজন। সে সময়ে শুধু বড় 
একবাটা ভাজ! ববসিদ্ধ ছাড়া আর কিছু খাওয়ার নিয়ম নেই। 

নৈশভোজন শেষ করে আমরা সেলাই করি ঝাবুনি। সংসারে ব্যবহৃত মোজা, দস্তানা, সোয়েটার ইত্যাদি 
সবই বাড়ীতে বোনা ও রিপু করা হয়। রাসনার মেয়ে টেবিলে বসে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করে। বুদ্ধ ঠাকুরদাদা 


নরওয়ের কৃষাণ-জীবন £ গিতামাতার সহিত শিশুরাও শস্ত-লেত্রে কা করে। 


আমাদের কাছে বসে গল্প বলে। নু 
এখানে শীতকালের শোভা অবর্ণনীয় । পর্বতে উপত্যকারাজি শুভ্র তুষারে আবৃত হয়, দিনে হরিদ্রাভ সুর্য 


কিরণে তাদের নানারকম রং দেখা যায়। কিন্তু শীতের সুদীর্ঘ রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে তুষার মণ্ডিত পর্বত শিখর, - 
উপত্যকা ও নিষ্পত্র বৃক্ষরাজির যে শোভা হয়ঃ তা যেন সম্পূর্ণ অপাধিব ও অবাস্তব। চোখে না দেখলে ত বুঝবার 


উপায় নেই 


উত্তর আসেরিকা হইতে দক্ষিণ-আমেরিকা 
€আকাশ পথে) 


ক্রেডংরিক সিম্পিক উড়ো-জাহাজে ওয়াশিংটন ডি, সি, থেকে বুয়োনস্এরিস্‌ পর্য্যন্ত গিয়েছি 
সাগরের পথ দিয়ে! পথে কারিব সাগরের মনোরম দীপপুঞ্জ অতিক্রম করেন, 
ব-দ্বীপ, তারপর ব্রেছিলের শ্তামল উপকূল ৷ 

র তার লিখিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত কর! গেল £ 

ছহাভান| বন্দর পার হয়েছি মিনিট চল্লিশ হবে, এমন সময় দুরে সমুদ্রবক্ষে ঘন কালে! ঝোড়ো মেঘের নীচে 
একটা প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ দেখ! গেল। আমর! তার চারিধরে চক্রাকারে উড়লাম, এবং উড়ো-জাহাজ থেকে তাও 
ফটো নিলাম । ঠিক" একট! ক্ৃষ্সর্পের মত সেটা প্রথমে মেঘের কোল থেকে নাম্ল-ক্রমে সেটা মোটা হতে হাতে 
৬০০ কুট দীর্ঘ চিম্নীর আকার ধারণ করলে। যেখানে তার সঙ্গে সমুদ্রের জলের মিলন ঘটল, জল্তস্তের শু'ড়টা 


সমুদ্রের এই অংশটা যেন মনন করছে] 


লেন কারিব 
তারপর ওরিনাকো ও আমাজন্‌ নদীর 


এবং এদিক ওদিক দুলতে লাগল, যেন 
কোন অতিকায় অশ্ব তার 

আন্দোলন করছে-_এই পুচ্ছটা! ক্রমে 
ক্রমে বেকে আকাশের দিকে উঠে 


আমাদের ভাগ্য ছিল ভাল। জল- 
মতের এধরণের ফটো নেওয়া বড় 
একটা! ঘটে ন৷ 


- a y আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল 
“লভ £ প্রায় সাত মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল।  [ উড়োক্াহাল হইতে ফটো তোলা] শুরু দৃখ্যাবলীর ফটো নেওয়া নয় পথে 


নে সকল স্থান পড়বে, তাদের লোকজন, আচার-ব্যবহার সভ্যতা, শি 
করা ছিল আমাদের প্রধান কাধ্য। আর মনে ভাবুন, আমরা কোথা দিয়ে বাচ্ছি। . কিউব 


|, হেইটি, পোর্টো, রিকো, 
ভাঙ্জিন দ্বীপপু্র--তারপর আজ পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে চিলি এবং 


পেরু-_-কত ধরণের মান্য, কত ধরণের ভাষা 

ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, স্থাপত্যরীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য! + 
মে মাসের চমৎকার সকাল . বেলাটিতে ওয়াশিংটন থেকে আমরা আকাশে উড়লাম--নিউইয়ক ও বুয়নিন 
এরিস্‌ শহরদর়ের মধ্যে যে যাত্রী ও ডাকবাহী উড়ো-জাহাজের সারি যাতায়াত is 


করে, তাদের মধ্যে বৃহত্তম উড়ো-জা 
রি হা 
আমরা যাচ্ছিলাম! আমাদের জাহাজের নাম “আরজেটিনা -নিউইরক, রিচ 


যা, বুয়োনম্‌ এরিস্‌, সংক্ষেপে 
লাইনের; প্যান আমেরিকান্‌ এয়ারওয়েজ কোম্পানী এর পর এই জাহাজখানাকে কিনে নিয়েছিল। 


তার পর জলন্তসুটা একটু বেঁকে গেল ' 


খেতে যেতে ঘন বৃষ্টির ধারার মধ্যে il 
মিলিয়ে গেল । 1 


ক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে অঙ্থসন্ধান ৷ 


ৃ উত্তর-আমেরিকা হইতে দক্ষিণ-আমেরিকা ৬১ 


নীচে চেয়ে দেখি পটোমাক নদীতীরের তরুশ্রেণীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছি__মাউণ্ট ভান্, হাম্পটন রোডস-এ 
নঈরকরা আমাদের রণতরীর সারি, নরফোক সব ছাড়িয়ে আমরা সমুদ্রের উপর অনেকটা চলে গেলুম__পশ্চিমে বিখ্যাত 
‘বিষ জলা’-( dismal swamp )-র 17777 = 
নীল কৃষ্ণ, অস্পষ্ট সীমারেখা অদ্ভুত 
দেখাচ্ছিল । 
মিয়ামির দক্ষিণে ফ্লোরিডার নিম্ন 
উপকূলভূমি দেখা দিল। কর্দিমময় 
জনহীন ও ম্যান্গ্রোভ গাছের জঙ্গলে 
ভর! । মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল 
ও লোনাজলের খাড়ি। সমুদ্রে নানা 
ধরণের সিদ্ধুশকুন উড়ছে, শুশুকের 
দল জলের উপর ভেসে উঠে খেল! 
করছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে প্রবালের 
বীধের উপর সন্তরণরীল মৎস্তের বাঁক সান্টিয়াগো ডি কিউবা বন্দর ঃ গরনত্রিশ বছর আগে এই বন্দরের মুখে স্পেন আর আমেরিকার 
চোখে পড়ছে। যুদ্ধ মারাত্মক হইয়া উঠে। 
৷ মা্কিণ যুক্তরাজ্যের সর্কদক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতীরে কি-ওয়েস্ট শহর । আমর! এর উপরে অনেকক্ষণ চক্রাকারে 
" ঘুরে এই শহর ও চারি পাশের দৃশ্তাবলীর ফটো নিলাম। তার পরে যেমন আবার আমরা সমতল ড়েছি একের 
-উঞ্চমগ্ুলের ঝড় ও জনন্তস্ত আমাদের লাম্নে! এই জলন্তম্তের কথী প্রবন্ধে প্রথমেই বলেছি! বিশ বছর পূর্বে 
প্রথম যৌবনে মনে আছে একবার চীনসমুদ্রে এক জণস্তস্তের সান্নিধ্য এড়াবার জন্তে আমাদের ষ্টামার অনের দূর দিয়ে 
ঘুরে গিয়েছিল, আর আজ উড়ো-জাহাজ থেকে আমরা তাকে গ্রাহও করলাম না__উপরন্ত তার ফটো! নিলাম । 
হাভানা বন্দরে যখন পৌছেছি তখন ভয়ানক বৃষ্টি নেমেছে। সমুদ্রের ধারে উত্তেজিত জনত! গাছতলায় 
দাড়িয়ে তখনও ঝড় ও জলস্তন্তের বিষয় আলোচনা 
করছিল, কারণ জলস্তস্তট বন্দর থেকে বেশ দেখা! 
"গিয়েছিল । কিউবার রাজধানীতে সর্বত্র বেশএকটা 
সজীবতা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের 
বেশীক্ষণ সেখানে বিলম্ব করবার উপায় ছিল না। 
আমরা তখনই উড়লাম এবং এই ফলশন্তপূর্ণ শ্যামল 
দ্বীপটি আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে খাড়া দক্ষিণমুখে 


রওনা হ’লাম। 
তার পরে কতকগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান পথে 
ফ্লোরিডা £ সেট আগষ্টিনের প্রাচীন দুর্গ ফোর্ট মেরিয়ন। চারি পাৰ্শ্বের পড়ল সিয়েন্ফিউয়েগো নামক ছোট একটি শহরে 
সঃ ক্ষী-ব্যবহ_ খাল, সচল সেতু, বুক রাখিবার স্থান ইত্যাদি জর্টব্য। আমাদের উড়ো-জাহাজে গ্যাস ভরে নেওয়! হ'ল) 


তারপরে আমর! সাটিয়াগে! বন্দরে ঢুকলাম। ত্রিশ 
বছর আগে লেফটেনান্ট হবসন মেরিমাক্‌ জাহাজ এই বন্দরের মুখে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, কারভেরার রণতরীদলকে বন্দরের 


মধ্যে আটকাবার জন্তে! . « 


৬২ | ) বিচিত্ৰ-জগৎ . ৭ 


বন্দর থেকে একটু দূরে সান্জুয়ান পাহাড় স্পেনীর আমেরিকান্‌ যুদ্ধের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। 
ও পহাড়ের শান্ত শ্যামল সাহ্দেশে সেই বিখ্যাত শাস্তিরক্ষ'টি এখনও বর্তমান, যার তলায় জেনারেল শ্াফটার স্পেনীয় 
সেনাপতির আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন! 
bie Ee সাটিয়াগোর হোটেলে আমরা রাত্রি কাটালাম। 
আমেরিকান্‌ ভাইম্‌-কনসাল্‌ ও একজন তামাকের ব্যব- 
সারী ছাড়া আর কোন নিজের দেশের লোকের দেখা 
পেলাম না। এ সব অঞ্চলের শহরগুলি আমেরিকার ছাচে 
তৈয়ারী | বাড়ী-ঘরের স্থাপত্য রীতি, লোকজনের বেশ- 
ভুবা, হোটেলের ব্যবস্থা, সিনেমা ইত্যাদি যুক্তরাজ্যের যে 
কোন শহরের মত। 
তবে যুক্তরাজ্যের লোক এসে এখানে কিউবার লাধারণ 


লোকের সঙ্গে চাকুরীতে বা কুলীগিরির প্রতিযোগিতার 


শাদিভুয়ানের সাহদেশে শান্তিৃক্ষ £ নীচের প্রশ্তরফলকগুলি স্পেনের পেরে ওঠে না। কিউবার লোক যত কম মাইনে নিয়ে 
সহিত যুদ্ধে পতিত আমেরিকান বীরদের স্মৃতিচিহ্ন খাটবে, কোনো আমেরিকান্‌ তত কম খরচে চালাতে 
পারবে না। 


আমেরিকা ও প্রাচীন সাষ্টিয়াগো বন্দর অতীত স্থতির বন্ধনে আবদ্ধ। কতকগুলি বন্ধন বেশ প্রা 
শহরের মেয়র হার্ণেণ্ডো কর্টেজ জাহাজ ভাগিয়ে একদিন এখান থেকে রওনা হয়েছিলেন মেক্সিকো! 
শতাব্দীর বহু ঝড়বঞ্চা, মহামারী, ভূমিকম্প, জলদম্যর উপদ্রব ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই শহর স্পেনের প্রধান ঘাটি হি 
এই ঘাটি স্পেনের শেষ ঘঁটিও বটে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এইবদরেরই জনা ছিল। 

পাহাড়ের সানুদেশে একটা বড় সিবা (০৪৪ ) গাছের তলে শ্াফটার, রুজভেণ্ট ও উ 
স্পেনীর আধিপত্যের শেষ দিন ঘোষণা করেন । - 

সানজুরান পাহাড় এখন একটা 
পার্ক। সকালে বিকালে শহরের 
অনেক লোক সেখানে বেড়ায়। সান্‌- 
জুয়ানের যুদ্ধে বে সকল আমেরিকান, 
স্পেনীয় ও কিউবা দ্বীপের যোদ্ধা মার 
পড়েছিল, তাদের উদ্দেশে এই প্রাহা- 
ডের গায়ে স্থৃতিস্তন্ত নির্ল্মিত হয়েছে) 

কিউবা দ্বীপ আজ স্বাধীন | অনেক 
স্কুল কলেজ এখানে স্থাপিত হয়েছে। 
আজ শিক্ষার প্রতি এদের খুব ঝৌক। 
চিনি ও তামাকের ব্যবসায়ে কিউবা 
বিত্তশালী ৷ এখানে যে টুরুট তৈরী 1 ৭৭ লাই গার ডল 
হয়, তার পৃথিবী জুড়ে নাম। j ০১১ 

বেলা পড়ে এলেছে। লহরবাসীরা দলে দলে চলেছে সিনেমাতে ৷ 


চীন, যেমন এই 


দুরে সানজুয়ান, 
ড, মিলিত হয়ে পশ্চিম মহাদেশে 


একটা সিনেমা ণ্ট্ম কাকার কটা 


বিজয়ের জন্ে। চারটি " 


১ 


উত্তর-আমেরিকা হইতে দক্ষিণ-আমেরিকা ৬৩ 


( Uncle ৩০7৪ Cabin )-এরুবিজ্ঞাপন দিয়েছে। কাছেই ফুটপাথের উপর একটা জীর্ণ বস্তু পর! ছোক্রা-_সে আমার 
জুতো পালিশ করতে ছুটে এল। আমি বললাম__রাখ ভুতো, পালিশ করবার দরকার নেই। ঃ 

সে বললে, আমায় দয়া করে পঞ্চাশ সেণ্টই দেবেন। আমি এ নতুন ফিল্মট। না দেখলে আজ মরে যাব। 
সবাই যাচ্ছে। মুখের উপর ছোকরাকে “না” বলতে বাধল। 

তারপর আরও কত দ্বীপ, নদী শহর আমাদের বেগবান উড়ো-জাহাজের তলায় উড়ে গেল। বড় বড় পর্বত 
বেন বীরে ধীরে নিকটে এগিয়ে আসছে। একবার আমি ঘুমিয়ে উঠে দেখি’ নীচে হেইটি দ্বীপ ও তার রাজধানী 
পোর্টে-আ-প্রিন্স, আমাদের জাহাজ তার উপরে চক্রাকারে দুরছে। 

সারবন্দী সবুজ গাছপালার মধ্যে হেইট দ্বীপের সাদা সাদ। বাড়ীগুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে! কত ইতিহাস 
জড়ানো রয়েছে হেইটি দ্বীপের সঙ্গে! লার্লার্ক (15০0৩: ), যে নেপালিয়নের ভগ্নীকে বিবাহ করেছিল,-*নিগ্রো 
রাজা ক্রিষ্টোফ.......হেইটিতে প্রজাতন্ত্র প্রবস্তিত হবার সময়ের সেই সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ! i 


একজনও এখন বেঁচে নেই। বর্তমানে [ভান জজ 
হেইটির শ্যামল উপত্যকাগুলিতে ও . 
পাহাড়ের ধারের গ্রামে যে সব লোক 
বাস করে, তারা আফ্রিকা থেকে 
আনীত ক্রীতদাসগণের বংশধর ৷ 
হেইটির লোক বে ফরাসী ভাষায় 

কথাবার্তা বলে, তা কোন ফরাসী 
বুঝতে পারবে না। এ এখানকারই 
ভাষা, বহু শতাব্দী ধরে আফ্রিকার 
নিগ্রোদের মুখে মুখে ফরাসী ভাষা 
পরিবর্তিত হয়ে তার এখন এই রূপ 
দাড়িয়েছে । আমেরিকার প্রভাব হেইটি দ্বীপের উপকূল £ এখনও প্রাচীন ব্যবস্থার বহু পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। 
এখানেও বড় কম নয় । আমেরিকান মিশনরীরা এখানে স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছে, এদের উন্নত ধরণের ক্বৃষিকার্ষ্য 
শিখিয়েছে। 

শহর ছেড়ে কিছুদূর বাও, মনে হবে আফ্রিকার অপরিচিত অরণ্য-জীবনের মধ্যে এসে পড়েছ। ছাতার মত 
গোল চালা-ঘর, তার নীচে বসে নীগ্রো মেয়ের! কাফিফল গুড়ে! করছে, রাখালেরা গরুর পাল চরাচ্ছে পাহাড়ের 
নীচে | ক্যামেরা দেখলেই তার! ঘরের মধ্যে ছুটে পালাবে, নয় তো হেসেই খুন হবে। 

হেইটিতে ফলের বাগান যথেষ্ট । বড় বড় উপত্যকাগুলি আম, পেঁপে, কমলালেবু, রুটাফল, নারিকেল প্রভৃতি 
ফলবৃক্ষে: পরিপূর্ণ । বাজারে এসব ফল খুব সন্তা। এক ধরণের অদ্ভুত গাছ দেখলাম, তাঁর ডালে যেন বড় বড় সবুজ 
ফুটবল ঝুলছে। এই ফলের ভিরতট! নাকি ফাঁপা, শাস নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা! এগুলিকে জলপাত্ররূপে ব্যবহার 
করে থাকে । 

হেইটির অরণ্য অঞ্চলে বন্য কাফি হয়। আবার কতক চাষও করা হয়। কাফি এখানকার প্রধান ফসল | 
কাফি চূ্ণের উপর তপ্ত ইক্ষুরস ঢেলে সবট। খুঁটে কাদার মত করে ফেলে । এই জিনিষ এদেশের একটা প্রি থাড | 

গাছতলায় ছোট একটা গ্রাম্য বাজার । দোকানে মাটার পাইপ, জুশ, সাবান. কাসাভার রুটা, আদা ইত্যাদি- 


o> শত? 
টি বিচিত্ৰ জগৎ = * 
বিক্রী হচ্ছে। জিনিষপত্র খুব সন্তা। ইন খেয়ে শেষ করা যায় না এমন একটা রটীফলের দাম মাত্র 
৭07737 এত স্টা বলে" হেইটি দ্বীপের মভুরেরা দৈমিক ২৫ সেণ্ট মভুরীতে খাটতে পারে । 
দিন রর সঁকাগ বেগ! আমর! পো প্রিন্স ছেড়ে আকাশে উড়লাম ৷ আমাদের নীচে শভশ্তামল উ পতাকা, 
সে হুদ, হদের উত্তর দশ হাজার ফুট উচ্চ পর্বতিমাল| ইদের কদদমময় তীরে কুমীরের দল রোদ 
রর জা: শব্দ শুনে জলের মধ্যে ঢুকে গেল। 
এ রি পূৰ্ব্বে অনেক দূর পযন্ত লোকালয় দ্লেখী, গেল ন।। কেবল মুক্ত পান্তরের মধ্যে, পাহা 
বারে বন্য অশ্বের দল বিচরণ করছে। তার পরেই আবার সমুদ্র কতকগুলে| ছোট ছোট খড়ের ঘর স 
সনুদ্রের জল জাল দিয়ে লবণ তৈরী করছে। 
সমুদ্রের একটা ছোট খাড়ি পার হয়ে সাণ্টা ডোমিঙ্গে| শহর । 
প্রবালের বাবে ধাক্কা! খেয়ে ভেঙে গিয়েছিল, এখনও ত 
রক্ষিত আছে। 


2৮৫৬ খুষ্টাবে সান্টা ডোমিঙ্গে। শহর শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং 
ভ্ধিবাসীর! অত্যন্ত নির্যাতিত হয়। ড্রেক : 


এক সেন্ট) 


ডের নীচে, বনের 
মুদ্রতীরে। লোকে 


ডেকে শহরের ॥ 
বড় বড় বাড়ী ভাঙতে 


পুরানো আমলের অধিকাংশ 
এই ভাবে নষ্ট হয়। অতি ক 


লোকে তাকে ত্রিশ হাজার ডলার দা 
তুলে দিয়েছিল । : 


ভাল বাড়ী 
ষ্টে শহরের 


চনি। 


টিম পিলির অগ্নাৎপাত ঃ পবন হইতে বিগলমান লাভা শ্রোতের দৃহ। 


ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিবর। সান্টা 


কিন্তু আমল শ্যানিশ থেকে এত স্বত্ত খে, ইউরোপ ৫ 


বহার করে তা স্প্যানিশ বটে, 
ভদ্রলোক এখানকার ভাষ! আছে 
ব্ধতে পাৰবেন ঝা । কিন্ত হেইটৰ সী হও আজে কাম ভাষার অঙ্গে তার সাম বড মা) 
সমুদ্রের দিক থেকে বড় ঝড় উঠল। আমরা : 
গৌছুলাম। পৌটো-বিকো প্রাচীন বন্দর, এর দেওয়ালে কত শতাব্দীর শৈবা 


be ল পুষ্জীভূত হয়ে আছে, 
পাথর কত জলদন্গ্য, বিদ্রোহী ও শত্রসৈন্তের ঘোড়ার ক্ষুরের ঘারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে, এর বড় ক্যাথিডালের 


সংলগ্থ সমাধি 

ভূমিতে দীড়িয়ে সেই জব প্রাচীন দিনের কথ। আমাদের মনে এল, কলদ্বসের কথ! মনে এল-_ষিমি 

উপনিবেশ স্থাপন করেন, প্রথম এই অঞ্চল শাসন করেন । টি 
পোর্টো-রিকোর অদুরে সান্-জেরিনিমো দুর্গ । বহু অর্থ ব্যয়ে এ দুর্গ 


দুর্গ তৈরী হয়েছিল | এর পুরু পাথরের 
লের খায়ে এখনও সার ফ্রান্সিদ্‌ ড্রেকের কামানের গোলার দাগ আছে। | 
দেওয়া 


পাটা ডোমিজো ও হেইটর মধ্যে 


উত্তর-আমেরিকা হইতে দক্ষিণ-আমেরিক| ৬৫. 
কিন্তু কলঘসের আমলের পোর্টো- রিকো৷ এখন নবীন যুগের সভ্যতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়েছে। এখানেও 
আমেরিকান সিনেমা, মুষ্টযুদ্ধের স্থান, খবরের কাগজের ক্যামেরাওয়ালাদের ভিড়, রিপোর্টারদের ভিড়-_হুক্তরাজ্যের 
যে কোনো সহরের সব উৎপাতই আছে। দুঃখ হয় এই যে, জাতিট! এক ছাচে ঢালাই করা হচ্ছে, এর প্রাচীনত্ব 
আর রইল না। 
কৃষি এখানকার লোকের জীবিকানির্বহের প্রধান উপায়) সাধারণতঃ আনারস, আম ও তামাকের চাবই 
বেশী । এদেশে ধান হয় না, কিন্তু চাউলই এখানকার প্রধান খাগ্ধ। মাংস অত্যন্ত ছুপ্রাপ্য। বিদেশ থেকে আমদানী 
শু কড, মাছ বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। চাউলও বিদেশ থেকে আসে। এজন্ত খাগ্ভ এখানে সস্তা নয়, অথচ 
মজুরীর হার সন্তা। পোটো-রিকোর প্রধ।ন সমন্ত।ই এখন দাড়িয়েছে এই । 
প্রাতঃকালের মেঘারাশি ভেদ করে আমাদের জাহাজ উড়ল। পাশাপাশি তিনটি দ্বীপ, সেন্ট টমাস, উঠ জন্‌, 


| সেণ্ট ক্রোরা-__ভাঙ্জিন দ্বীপপুঞ্জের তিনটি শস্ত্ডামল স্থান! সেণ্ট ক্রোয়া বিখ্যাত স্থান, আলেকজাওার হামিলটন 
ৰ এখানে বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন এবং বন্দরের জেটিতে 
1 


প্রথম যৌবনে কেরাণীগিরি করতেন । 
ঞজ সারাদিনই মেঘ ও ঝড়, মাঝে মাঝে বুষ্ি। 
মাটিনিক দ্বীপের কাছাকাছি যেতে ছিন্ন-ভিন্ন মেবপুঞ্জের 
. মধ্যে সান্ধ্য সূৰ্য্য দেখা দিলে এবং রামধন্গ আমাদের সঙ্গে 
\ লুকোচুরি খেলতে লাগল । 
F 
| 


L 


দুরে মণ্ট, পিলি আগ্নেয়গিরির চূড়া দৃষ্টিগোচর 

| হ’ল। যেন এক হিংঅ্র দৈত্য চক্রঝালরেখায় মাথ! তুলে 
| দাড়িয়ে আছে। মণ্ট_পিলির শীতল ও জমাট লাভাক্রোতের 
॥ | নীচে সেন্টদিয়ের সহর চাপ! পড়ে আছে। 

l ১৯০২ সালে মণ্ট, পিলির অগ্রনৃতৎ্প1তে এই সহর 
ধ্বংসন্তুপে পরিণত হয় এবং ত্রিশ হাজার লোক মার! 

1 পড়ে, একথা অবশ্য পুরাতন ইতিহাস | কিন্তু মণ্ট, পিলির টরনিডাডের প্রমিদ্ধ পিচুহদ£. তিন বিঘা জমির অধিক স্থান বিস্তৃত এই 

শিখরদেশস্থ অগ্নিকটাহের ভীম ভৈরব মুন্তি সেই পুরাতন হ্দ ট্রিনিডাডের সরকারের বিশেষ লাভের ব্যবমায়। 

ছ্দবের কাহিনী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে। পাইলট তি 

হুকিন্সের পরিচালনায় উড়ো-জাহাজ মণ্ট.পিলির শিখরের উপরে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল এ রা সময় আমরা তার 


ফটো নিলাম । শী /০1 

| পরদিন আমর সেণ্ট লুসিয়া শহরে গভর্ণরের বাড়ীতে যখন চা পান করছি, তখন বই নন পিলির 
শিখর অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি মণ্ট, পিলির আগ্নেয় গহ্বর আবার জেগেছে, রাত্রে প্রায়ই ধোয়! বার হতে 
| দেখা যায়! টিনিডাডের পথে রওনা হবার সময় মণ্ট, পিলির এই ঈষৎ অশ্পষ্ট ও সম্ভবতঃ ধুমায়মান শিখর রোমান 
উতিহাসিক প্লিনি ও পল্পেয়াই-এর ধ্বংসের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে। 

টিনিডাড বন্দরে পৃথিবীর সকল জাতি এসে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। হিন্দু, চীনাম্যান, আমেরিকান, ইংরেজ, 
গিয়ান টিনিডাডের রাজপথে এরা প্রতিদিনের পথিক। সহরের বাইরে কোকো আর কাফির বড় বড় ক্ষেত। 
বাতাসে তাদের পাতা খড়, খড়, শব্দ করছে। তার নীচে চীনা মেয়েরা হকি খেলছে, 


নিগ্রো, ই 


নি 


৬৬ বিচিত্র-জগৎ 
সাইকেলে চেপে ছেলেমেয়ের! স্কুলে যাচ্ছে, কোথাও হিন্দু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে, কোথাও বৃষ্টানদের গজ্জা, যুলল- 
মানদের মস্জিদ। পথের পাশে ছোট বড় বাংলা, নানা ধরণের পুষ্পিত লতা ছাদের উপর উঠেছে, দোদুল্যমান কাঠের 
গায়ে ছুপ্রাপ্য অকিড., - 

এক সমরে দাস-ব্যবসায় এখানকার প্রধান ব্যবসা ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় আইনের দ্বারা এ কুপ্রথা 
রহিত কর! হয় । কৃষিবার্যের সুবিধার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে কুলী আমদানীর প্রথা প্রবর্তিত হ'ল। বর্তমানে টিনি- 
ডাডের অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশ এই ভারতবধীর হিন্দু কুলীদিগের বংশধর | 

টিনিডাডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিখ্যাত পিচ, হ্রদ । এখানকার পিচ অফুরন্ত | যত তোল! যায়, নীচে থেকে 
সেই পরিমাণ জমাট পিচ ঠেলে উঠে শুন্য স্থান পুরণ করে দেয় । ৪০ বছর ধরে এই হৃদ পৃথিবীর সকল বড় সহরের 
রাস্তা পিচ দিয়ে মুড়ে দিয়েছে__কিন্ত দেখতে ৪০ বছর আগে | ছিল এখনও তাই আছে। এর অস্তিত্ব সেকালেও 
অজানা! ছিল না, কারণ স্তর ওয়ালটার র্যালে এই হ্রদের পিচ দিয়ে তার জাহাজের চেরা ও ভাঙা জায়গাগুলো মেরামত 


করেছিলেন । 


0] 
| 


11 


.. এরোপ্রেনের কলকল! 


হাওয়াই হইতে স্যান্ক্রান্সিফ্কো 


( আকাশ পথে ) 
মিস্‌ এমেনিযা ইয়ারহার্ট একজন তরুণী মা্ধিণ মহিলা। সুতি তিনি প্রান্ত মহাসাগরের হাওয়াই বব 
¢ ৭ পপ 


থেকে এরোপ্লেনে একা কালি 
উদ্ধৃত হল £ 


ফোর্ণিয়ার স্তান্ক্রান্সিম্‌কো! বন্দর পথান্ত উড়ে গেছেন। তার আকাশ-ভ্রমণের বৃত্তান্ত নিয়ে 


SESSA CY হনোলুলু আসি৷ আমার এরোপ্লেনখানা আমার 


এসেছিল জাহাজের টেনিস-ডেকে প্যাক্‌ করা অবস্থায় । হনোলুলু এসে আবহাওয়ার অবস্থা AE 
শখ ঃ মনট! কিছু 


দমে গেল। দিন কয়েক অপেক্ষা কর! যুক্তিযুক্ত মনে 
হল। আমার এরোপলেনের মোটর খুব ভাল অবস্থায় ছিল । 
সমুদ্রে যে কয়দিন এসেছিলাম, পাছে নোনা জলের হাওয়ায় 
মোটর খারাপ হয়ে যায়ঃ এই ভয়ে রোজ চালিয়ে দেখে 
পরীক্ষা করতাম ) এরোপ্লেনের রেডিও সেট্টাও পরীক্ষা 
করে দেখে নিতাম এ সঙ্গে । স্তান্ক্রান্সিকো বন্দর থেকে 
যখন আমরা হাজার মাইল এসেছি, তখন এরোপ্রেনের 


৷ অনেকগুলি বড় আড্ডার বেতারবার্তা আমার রেডিওর 


সাহায্যে শোন! গেল। 
আবহাওয়ার জন্যে খে ক'দিন হনোলুলুতে ছিলাম, 


প্রত্যহ পরাঞ্ষা করা হ'ত! অভিজ্ঞতা 
| থেকে বুঝেছি যে কখনও এ বিষয়ে উদাসীন দেখাতে 
-নেই। এরোপ্লেন যখন উড়ছে না, তখনই কলকজ্জা 
পরীক্ষার সুবিধা, সুতরাং সে অবস্থায় দুবেলা যদি তা করা 
যায়, খুবই ভাল। মার্ষিণ যুক্তরাজ্যের দামরিক উড়ো- 
জাহাজ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট 

সাহায্য করেছেন, এজ আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ । 
১১ই জানুয়ারী আবহাওয়া-বিভাগের রিপোর্ট যা 


পাওয়া গেল, তাতে সেইদিনই রওনা হওয়া! উচিত মনে 


হ'ল৷ এদিন 
পঁর রীতিমত বম ঝম্‌ 
মাটা 


এমেলিয়। ইয়ারহাঁটঃ হনোলুলু হইতে ওকল্যাও পর্যন্ত বত 
ব্যাগী ১৮ ঘণ্টা বিমান-যাত্রার পর। 


বিকাল ২টার সময় ওড়বার ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সকাল থেকেই সু হন গুঁড়ি জাতি বৃষ্টি 
করে বৃষ্টি নামল! বাতাস ঘুরে গিয়ে কিক A তত | ড় বৃষ্টি } দুপুরের 


ভিজে নরম হয়ে গিয়েছে বৃষ্টিতে, আমার এরোপ্লেনে বে 
4 ¥ [াঝাই অনেক, “পাঁচশ? 
4 গ্যালন গ্যাসোলিন ত 


আছেই) ত ছা আর 


দুর হাজার ছুট নদ! 
করলাম, আবহাওয়ার 


ও অনেক জিনিষ তাতে চাপান ) স্থুবিধের মং 
র মধ্যে যেখান থেকে এরোপ্লেন উড়ে 
ব, সে টা 
তিন হাজার ফুট লম্বা পথ পেলেই এরোপ্লেন বেশ জমি থেকে উঠতে পারে রঃ রঃ 
আবসথা বাই হ’ক, আমাকে উড়তেই হবে। র, সুতরাং আমি ঠিক 


ডু বিচিত্রজগণ্ড . 


সামরিক বিভাগের কর্মচারীরা সেই কর্দমাক্ত জমি টেছে আমার জন্যে একটা পথ তৈরী করে সেই পথের 


ধারে ধারে সাদা নিশান পুঁতে দিলেন | আমি যেখানে ছিলাম, কিছু সময় অন্তর অন্তর সেখানে তারা টেলিফোনে 
আবহাওয়া সংক্ৰান্ত খবর পাঠাচ্ছিলেন। 


আমি দুপুরের পর একটু ঘুমিয়ে নিলাম। বুম থেকে উঠে দেখি বৃষ্টি সমান জোরেই পড়ছে, বেলা তখন প্রায় | 
আড়াইটা। সাড়ে তিনটার সমর বৃষ্টি একটু কমল। বাতাস নেমে গেল, মেঘ কেটে বাবে মনে হ'ল। আর দেরী এ 
করা উচিত নয়; রওন! বদ হতে হয়, তবে এই বেলা । আমি তখনই একোড্রোমে গিরে ওড়বার পুর্বে সমস্ত ব্যবস্থা 1 
_ করে ফেললাম ৷ অনেকে বারণ করলে, কিন্ত আমি দেখলাম এখন না উড়লে, অনির্দিষ্ট কাল আমাকে এখানে অপেক্ষা 
করতে হবে। A চ K 11802 
এরোডোমে পোছে দেখি জমি অত্যন্ত কর্দমাক্ত, এরোপ্লেনথান| ভি 
গেল। বন্ধ-বান্ধবদেরও দেখি তেমন উৎসাহ নেই। 
জিনিবপত্র এরোপ্লেনে তুলতে বললাম।.. 
মোটর গরম করবার আদেশ দিলাম । 
ডে, চারটার সমর এরোপ্লেনে চড়ে 


লাম, আর একবার মোটর পরীক্ষ 
রে দেখলাম | আনি 


জে সপ সপ করছে, মনটা আবার দমে | 
কারো ইচ্ছে নয় যে আমি এখন রওনা হই। আমি আমার | 


: প্রায় ছু'শো লোক ওড়বার মাঠে 
জমা হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ বেশী লোক 
আসতে পারে নি। সকলেরই মুখে 
চোখে একট। উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন | 
একটা দুর্ঘটনা আসন্ন, সকলেরই মনে 
যেন এই ভাব। 

| সামনের দিকে চেয়ে দেখি যেখান , 
পর্যন্ত এরোপ্লেন মাটার ওপর দিয়ে RES RLY 
গিয়ে তারপর আকাশে উঠবে, মাঠের 
দুখ প্রান্তে আগুন নেবানোর 


জন্যে তিনখান| দমকল রাখা হয়েছে৷ 
নেবানোর যন্ত্র | 


এ রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন যে আদৌ ছিল না তা নয়। আমার মত অত. জিনিপত্র বোঝাই এরোপ্লেন 
ম[টী থেকে আকাশে উঠবার মুখেই প্রায়ই ডর্ঘটন! ঘটায় । অনেক বৈমানিক প্রাণ হারি 


i য়েছে এ রকম দুর্ঘটনায় | 

এরোগ্লেন উল্টে সব শুদ্ধ জলে ওঠে । আমার এরোগ্রেনে বোঝাই ছিল ৬০০০ পাউণ্ড, তার ওপর ঘোর বৃষ্টিতে মাটীর 

অবস্থা খুব খারাপ, সুতরাং দুর্ঘটন| ঘটবার সস্তাবনা খুবই বেশী ছিল। | 
৪-৪৫ মিনিটের সময় এরোপ্লেন মার ওপর দিয়ে ছুটতে স্থুর করলে । অনেকে চলন্ত এরোপ্লেনের লে 

ছুটে আসতে লাগল, আমার এরোপ্রেনের পুচ্ছ ভিজেমাটা টেছে একট! গোলাকার খাল ও কাদার বল তৈরী করে টা 

আনছিল, একজন সেটা ছাড়িয়ে এরোপ্লেনের পুচ্ছটাকে হালকা করে দিলে।- সহ 


সামরিক বিভাগের প্রত্যেক লোকের হাতে একটা 


করে আগুন 


হাওয়াই হইতে স্ঠান্ফান্সিস্‌্কো ৯ 

আমি সামনে চেয়ে ভ'বছি, যেখান পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে এরোপ্রেনের মাটা ছেড়ে আকাশে উঠবার কথা, সেখানে 

‘গিয়েও যদি এরোপ্লেনে না ওঠে, তবে মোটর থামিয়ে দেব, না আরও তিন হাজার ফুট এগিয়ে যাব। এমন. সময় 

এরোপ্লেনের পুচ্ছ মাটী ছেড়ে জমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উঠে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন হালক! হয়ে গেল। 
তারপরেই গোট! এরোপ্লেনটা মাটা থেকে যেন একটা লাফ দিল, হঠাৎ চেয়ে দেখি আমি শূন্যে উড়ছি। 

. একবার চার্ট মিলিয়ে নিয়ে এরোপ্লেনের মুখ হনোলুলু ও ডায়মণ্ডহেডের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। হনোলুলু 
সহরের ওপর দিয়ে চলেছি, বৃষ্টিতে দুরের সমুদ্র, হনোলুলু সহরের বাড়ীঘর সব ঝাপসা । নাকানুবু দ্বীপ হনোলুলু থেকে 
ী অনেক দূর সমুদ্রের মধ্যে, তাও ছাড়িয়ে চলেছি। আমার বাঁয়ে মোলোকাই দ্বীপ, বৃষ্টির ঝাপটার মধ্য দিয়ে একটু ' 

একটু চোখে গড়ছে। ৮ 

আমার চারিদিকে ঘন মেঘপুঞ্জ, তাদের ওপরে যাওয়ার জন্যে আমি ৬০০০ ফুট ওপরে উঠলাম। একটা কথা 
এখানে বলি ৷ এর আগে এবং পরে আমি মহাসমুত্র বার কয়েক বিমানযোগে পার হয়েছি, কিন্তু সবশুদ্ধ এক হাজার 
মাইল বিস্তীর্ণ জল আমার চোখে পড়েছে কি না সন্দেহ ৷ এর কারণ আমার আর সমুদ্রের মধ্যে সব সময়ই ছিল ঘন 


| মেঘস্তরের ব্যবধান । রর 

& ! প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে সে রাত্রে যখন উড়ে চলেছি, তখন মাথার উপরকার আকাশ নক্ষত্রে ভর! । 
মনে হচ্ছিল নক্ষত্রের দল আমার “ককপিটে*র বে জানালা, তার ঠিক বাইরে হাত বাড়ালেই যেন ধরা যাবে। দুপুর 
বাতির পরে একট। নক্ষত্র দেখলাম । সেটা অন্য সব নক্ষত্র থেকে ভিন্ন। সেটা অত্যন্ত লাল, তার জ্যোতি নক্ষত্রের 
জ্যোতির চেয়ে অনেক বেশী । 

কি ওট1? লাইট হাউসের আলো! ? 

॥ রর তারপরেই বুঝলাম সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বক্ষ ভেদ করে কোন বড় জাহাজ যেতে যেতে বেতারে আমার ওড়ার 
ও খবর পেয়েছে এবং তার সার্চলাইট ওপরের দিকে তুলে আমায়. পথ দেখাতে সাহায্য করছে। আমি এরোপ্লেনের 
গ্যাসের সার্চলাইট তাদের দিকে ফেলে প্রত্যভিবাদন করলাম । 

__ আমার কাণে বেতারের হেডফোন পরান ছিল তার মধ্য দিয়ে শোনা গেল, নীচের জাহাজ থেকে চারি- 

ৰ | দিকে বেতার-সংবাদ পাঠান হচ্ছে যে, আমার এরোপ্লেন দেখ! গিয়েছে, অর্থাৎ আমি এখনও নিরাপদে আছি। 

fl জাহাজের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার যন্ত্র আমার ছিল না, তবুও সেই মহাশুন্তে মানুষের অতি দূর সংস্পর্শেও মনটা! খুসি 

F | হয়ে উঠল পরে আমি দেখেছিলাম সেখানা ম্যাটসন কোম্পানীর জাহাজ ম্যালিকো'। হনোলুলু থেকে ৯০০ মাইল 

দুরে সমুদ্র-বক্ষে আমরা পরস্পরকে দেখি। 


N আমার চোখের সামনে একটা নক্সা টাঙানো ছিল, তাতে হনোলুনু থেকে স্তানক্রান্সিদ্‌কে! পর্য্যন্ত সমুদ্র-পথ ও 
ওই সমুদ্র-বক্ষে কোন্‌ জাহাজ কোথায় আছে, তাদের সঙ্গে কোথায় আমার দেখ! হবে এ সব আকা ছিল। কিন্ত 
\{ 


|! 
|| আমি ভেবেছিলাম, এত বড় সমুদ্ৰে দু কু বিন্দুর সঙ্গে পরস্পর দেখ! শোনার সম্ভাবনা খুবই কম, বিশেষ করে যখন 
\ একটা বিন্দু আর একটার কয়েক হাজার ফুট উপরে ) টি a 
। : - ভোৱের “দিকে: মাঞ্ষিণ যুক্তরাজ্যের নৌবহরের একখানা ছোট জাহাজ আমার এরোপ্লেন দেখতে পেয়েছে 
||| বলে সংবাদ দিয়েছিল চারিদিকে, কিন্ত এ জাহাজখানা আমার চোখে পড়েনি 
1)... এর আগে আমি যখন আটিলার্টিক পার হয়েছিলাম, তখন স্ধ্ান্ত দেখা ভাগ্যে ঘটে নি, এবার কিন্ত প্রশান্ত 
এসাগরের বক্ষে সুর্ধ্যোদয দেখলাম । একটু দক্ষিণ দিক ঘেঁসে সূর্য্য উঠল, আমার পক্ষে সেটা খুব ভালই বলতে 


ব, কারণ, োজাস্কুজি সুর্যের কিরণ চোখে পড়লে মোটা কাচের পরকলাওয়ালা চশম। পরা সত্বেও কষ্ট হ'ত। 


ছে 


৭৩, 
এতক্ষণ আঁমি ৮০০০ কুটির উপর দিয়ে চলে এসেছি, কারণ আবহাওয়া আফিসে বলে দি ও 
রঃ বে ন! | সকাল থেকে বেলা নাড়ে দখট। 
দেয়ে না গেলে অনুকুল বারু পাও রাবে ন পর্যন্ত কি ভয়ানক কুয়াসা চারিদিকে ! 
দিকে চাই আকাশ দেখ বার না, সমুদ্র দেখ যায় না, আমার এরোপ্লেনের ডানার দূর প্রাস্তটা পর্যন্ত দেখা বায় না 
চা পিট । আর আমার চালানোর বন্ত্খানিও সামনে । 
_ শুধু আনি, আর ককৃপি 
পনের ঘণ্টা অনবরত চালানোর পরে কুরাসা একটু একটু কাটতে আরম্ভ করল। ঘন কুয়াসার দেওয়ালের 
মধ্যে জারগার় জারগায় বড় বড় গর্ভ দেখা দিল। যে কুয়াসা প্রাচীরে আমার এই পনেরো ঘণ্টা আবদ্ধ করে রেখেছিল 
ওগুলে৷ যেন তার গাঁয়ে ফোটানো জানাল! । 
সেই মুক্ত বাতায়নপথে আমি চেয়ে দেখলাম নিম্নের নীল সমুদ্র, প্রভাতের স্র্যালোকে উদ্ভাসিত ক | 
উৰ্ন্মিমাল! ৷ | 
আনার বাঁ দিকের প্রাচীরগাত্রে একট! বড় জানাল! খুলে গেল। সেই দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্র-বক্ষে খুব | 
বড় একখানা জাহাজ। আমার ভয় কেটে গেল, তা হ'লে কুয়াসায় আমি পথ হারিয়ে ভুল পথে যাই নি, জাহাজ | \ 
যাতায়াতের পথ ধরেই চলেছি । | 
আমি নেমে এলাম, মাত্র ১৫০০ ফুট ওপর থেকে জাহজখানার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে জাহাজের গতি ও 
গমনপথের সঙ্গে এরোপ্লেনের গতি মিলিয়ে দেখলাম । সেখানা বিখ্যাত ডলার লাইনের নতুন তৈরী জাহাজ প্রেসিডেন্ট 
পিরাস”। জাহাজ থেকে বেতারে আমায় জানালে স্তানফ্রান্সিদ্‌কে| বন্দর আর ৩০০ মাইল দুরে । 
আর না উঠে বাকী পথটুকু ১৫০০ ফুট উপর দিয়ে চললাম । 
এরোপ্লেনে কোন জায়গা পৌছবার শেষ দু ঘণ্টা সকলের চেয়ে কষ্টকর ৷ 
বেশী। মেঘে ও দূরবর্তী উপকূলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। 
উপায় নেই ৷ 


দিক ভুলের সম্ভাবনা যেমন এখানে বেশী, তেমনি এখানেই আবার অর্জিত অভিজ্ঞতার চুড়ান্ত পরী 
যন্ত্রপাতি ও কম্পাস বেটা ঠিক দিক বলে নির্দেশ করছে, মানুষের মন বলে সেট| ঠিক দিক নর ৪ ক্ষেত্র | 
এখানে চোখের বশে চলতে চাইবে, যন্কে অবিশ্বাস করে। কিন্ত অভিজ্ঞ লোক জানে ই রা গো 
বিবাদ বেধে যাবে, তখন যন্্কে বিশ্বাস করবে, চোখকে নয় বন্্ের মধ্যে 

প্রথম জমি দেখা গেল কালিফোর্ণিয়ায় পিলার পয়েন্ট। কিন্ত এত ঝাপসা দেখ| গেল যে আমা | 
কালিফোর্ণিয়ার উপকূলে খুব মেঘ কি কুয়াসা হয়েছে। আমার অনুমান ঠিক-_-আর একটু এগিয়ে টি রঃ থু হ’ল 
ডাইনে একটু দুরে গেলাম--একটা উচু পাহাড় যেন আমার দিকে ছুটে আসছে তারপরেই ই খুন বৃষ্টি হচ্ছে 
জমি দেখা গেল। র এরোপ্লেনের নীচে | 


হনোলুলু থেকে আমেরিকা মহাদেশে পৌছে গিয়েছি! ঠিক আঠার ঘণ্টা লাগল । j \ 

লেবার যখন একা আটলাটিক মহাসাগর পার হই, তখন নামি গিয়ে আয়ারল্যাণ্ডে এক কৃষকের IE 
এরোপ্লেনের এঞ্জিনের শব্দ শুনে তিনটি" আইরিশ কৃষক ব্যাপার কি দেখতে এল । তাদের যখন ত রা 
রিকা থেকে আসছি, তারা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। অর্থাৎ টি ক আমে- 
বললে না । * থ্যাবাদী’ \ 

এবার ওক্ল্যাও এরোডোমে যে হাজার লোক শুড় হয়েছিল, তাদের বলবার প্রয়োজন হল না | 
থেকে আসছি । আমি ককৃপিট খোলবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ক্যামেরার খুট্‌খাট্‌ শব্দ শোন। » আমি কোথা | 
নিয়ে লোক এগিয়ে এল আমি কি কথা বলি তাই বেতারে ধরবার জে ল, মাইক্রোফোন 


স্‌. 


আমি অত উঁচুতে 


এখানেই দিগ্ত্রম হওয়ার সম্ভীবম! 
কোন্ট| মেঘ কোন্টা বা জমি তা হট টপ 
শবার ) 


হাওয়াই হইতে স্তান্ফ্রান্সিস্কো ন 


সমুদ্রে আমার এরোপ্লেন- যদি পড়ে যেত, কয়েকদিন জলের উপর ভেসে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করেই 
হনোলুলু থেকে রওনা হই । এরোপ্লেনের পুচ্ছের দিকে যেখানে পেট্রোল ট্যাঙ্ক বসানো তার পেছনে একটা রবারের 
ভেলা আটকানো ছিল। কার্ধণ ডায়োক্সাইড গ্যাসভরা টিউবের সাহায্যে ভেলাটা এক মিনিটের মধ্যে ফোলান যেত। 
ভেলার মধ্যে একটা মুখত্খাটা থলির মধ্যে টোমাটোর রস, চকোলেট, জমাট দুধের বড়ি, স্তাওউইচ ও 
জল ছিল। f { 

সমুদ্রে পড়লে এরোপ্লেন বদি না ডুবে যেত, এই রবারের ভেলায় চড়ে সমুদ্রে আমার ভাসতে হ’ত। অন্ত 
এরোপ্লেন বা জাহাজের দৃষ্টি আক্বষ্ট করবার জন্তে আমার কাছে লাল ও সবুজ হাউই ছিল। এ ছাড়া অনেকগুলো 
ছোট বেনুনে লাল রেশমের নিশান বাধা ছিল, শক্ত দড়ি দিয়ে বেধে এগুলো অনেক উচুতে উঠিয়ে দিলে লোকের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হবার সম্তাবনা। 

আমি জানি অকুল সমুদ্রে এসবেও কিছু হয় না! বিপদ যখন আসবার হয়, সহজ উপকরণেও তাকে এড়ানো 
যায় না মানুষ জল না খেয়ে কতদিন বেচে থাকতে পারে আর আমার ছোট রবারের ভেলাতে 
ধরে! ছু' তিন দিনের মধ্যে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম না হলে মৃত্যু ছিল অনিবাধ্য। 
আকাশপথে এই আঁঠার ঘণ্টা মধ্যে আমি কি খেয়েছিলাম এ প্রশ্ন আমায় অনেকে করেছেন। এইখানে 
একটা কথা বলি। যে কোনও দায়িত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য কাজ করবার সময় বেশী কিছু খাওয়া উচিত নয়, একথা 
আকাশপথে বহুদূরে উড়ে যাওয়ার সময় যে খুব কিছু খাওয়া উচিত নয়, এট! আরও বেশী 


প্রথমেই 
যদি সত্য হয়, 
. সত্যি। 
আমি খেয়ে 
1ম কোকো পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে ৮০০০ ছুট উৰ্দ্ধে প্রশান্ত মহাসমুড্রের ওপর ঘনীভূত মেঘ ও বুয়াসার মধ্যে বশে এক 
পেয়ালা গরম কোকো! খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে সর্কাপেক্ষ। অদ্ভূত বলে মনে হয়েছে । J 
/ এ সব আয়াসসাধ্য কাজের সময় প্রকৃতই খাগ্চের বিশেষ কোন দরকার হয় না খাওয়ার কথা মনেই থাকে 
17 মন সম্পূর্ণ অন্ত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে । অতিরিক্ত আহারে এ অবস্থায় চিন্তাশক্তির জড়তা আসে । 
আমার এরোপ্লেনখানা তিন বছরের পুরানো! । এর মধ্যে দুজন যাত্রীর বসবার স্থান ছিল, কিন্তু দূর ভ্রমণের 
এজন্যে এ যাত্রীদের আপনের বদলে সেখানে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক বসিয়ে নেওয়া হয়েছিল । তিন বছর আগে এই এরো- 
1টলাট্টিক পার হই। কুড়ি ঘণ্টা চলবার উপযুক্ত পেট্রোল ভরে নেওয়ার বাগ! আছে এতে । এই 


| প্লেনেই আমি অ 
| এরোপ্লেনেই একবার সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করবার ইচ্ছা করেছি, যদিও জানি না সেটা কতদুর সম্ভব হয়ে 


ছিলাম সামান্ একটু টোমাটোর রস, একটা ডিমসিদ্ধ এবং থার্ন্মোবোতলে আনীত এক পেয়ালা 


প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর 


১৯৩৯ সালে ইউরোপ হইতে একদল বৈজ্ঞানিক স্থলপথে মোটর যোগে সিরিয়া, ইরাক, পারস্ত ও লি 
স্থান হইতে কাশ্মারে আসেন। ডাঃ মেনার্ড উইলিয়াম্দ্‌ এই দলের রিপোর্টার ও জর্জেস হার্ড দলপতি ছিলেন। ইহারা 
ভ্রমণ করেন অবশ্য মোটরযোগে, মাঝে মাঝে যেখানে জল আছে, মোটরশুদ্ মারে পার হন। স্থলপথে মোটিরে 
আসবার সুবিধা অস্তুবিধা কি রকম, মিঃ উইলিয়াম্দ্‌ এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সেই প্রবন্ধ থেকে নীচে 
(২ [| . 
টা 110 সুরু করি প্যারিস থেকে। অনেক বড় বড় খবরের কাগজের প্রতিনিধির! এসে আমাদের 
তুলে দিয়ে গেল 0816 ৫6 14০2 ষ্টেশনে । রুমাল গড়াতে লাগল, গাড়ী ছাড়লে, ফটে। নেও! হোল, বন্ৃতা হোল-. | 
সে এক হৈ হৈ ব্যাপার! ইউরোপের কথ| বেশী বলবো না, ভূমধ্য সাগর পার হয়ে আমাদের প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ 


হোল বাইক থেকে। এখানে আমাদের এবারকার এই |. 
ভ্রমণের উপযোগী করে বিগ্েষভাবে তৈরী করা ছ'খান৷ । 
সিট্রয়েন গাড়ী আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছিল। দু- | : 
খানাতে মালপত্র, তাবু ইত্যাদি বোঝাই । সিরিয় ও 
ইরাকের মরুভুমি পার হতে হবে বলে একখান| মোটর ঠা 
গাড়ীতে ছিল শুধু পানীর জলের ট্যাব বাকী চারখানাতে । 
আমাদের থাকবার, রাধার, শোবার ব্যবস্থা ছিল) jl 
আমাদের দলের নায়ক মিঃ হার্ড এর আগে একবার | 
মোটরে সাহার! মরুভূমি পার হয়ে, 


পায় হয়ে কায়রো থেকে কেপটাউনে 
শালে। এ ধরণের ভ্রমণ সম্বন্ধে তীর' অভিজ্ঞতা যথেষ্ট, 


সব বিষয়েই তিনি আমাদের নায়ক হবার উপযুক্ত। ৮ 
| ... লেবানন পর্বতের উপর দিয়ে আমাদের মোটরের পথ | 
পারন্তের পথ: পাশাপাশি মোটর গাড়ী ও গরদভগালিত শকটবাহিনী চা 
লছে। পাশে .কোন কোন স্থাট 
লা .. চলেছে। প স্থানে গভীর খড, মাঝে 


মাঝে লেবাননের বিখ্যাত সিডার বৃক্ষের বন। 
ক থেকে আর একখানা মোটর এসে পড়ে--সে সরু রাস্তায় 
মাথার ওপরে তুকাঁ গব্ণমেন্টের এরোগ্লেন উড়ছিল- তার 


ভালি, কেবল একটু মুদ্ধিল হয়ে পড়ে যখন সামনের দি 
পাশাপাশি দুখান! মোটর যাওয়া এক রকম অসম্ভব । 
সঙ্গেতে তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে। 


এটিলেবাননে নেমে এসে বারাড| নদীর ধারে আমর! তাবু ফেললাম ৷ বারাডা নদী খুব বড় 

অত্যন্ত প্রথর। এখানে গরম নেই, বড় বড় ওক আর সিডার গাছের শীতল ছায়! নদীর ধারে! 

'হল। সকালে উঠে বাজারে বেড়ালাম-_বথেষ্ট তরমুজ, আঙ্গুর বিক্রী হচ্ছে, আরও 
সব চিনি নে। এখানে বিখ্যাত বীর সালেউদ্দীনের সমাধি আছে, অনেক ভেঙে চুরে গিয়েছে। 

৮ই এপ্রিল আমরা আবার রওনা হলাম। স্পাহী সৈন্যদল বুদ্ধের পোষাক পরে বাজন! বাজতে বাজাতে 

আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল নগরের বাইরে অনেকটা! পৰ্যন্ত । ফরামী হক শুভেচছ৷ ভানালেন। রানার 


নয়, তবে স্রোত 


রাত্রে ঘুমিয়ে আরাম 
শানা ধরণের প্রাচ্যদেশীয় ফলমূল, 


প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর ' ৭৩ 


বেজায় ধুলো-_গাধার পিঠে তরিতরকারি বোঝাই দিয়ে কৃষকেরা জেডের বাজারে বিক্রি করতে চলেছে। বভীন্‌ 
পোষাকে সুন্দরী সারকেশীয় তরুণীর! গাধার পিঠে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে 
আমাদের অদ্ভুতদর্শন মোটরগাড়ীর সারির দিকে । মাথার ওপর আবার একখানা এরোপ্লেন উড়ছে_সেখানে খুব 
নামতে সুরু করলে, মাথায় পড়ে আর কি!--এরোপ্লেন থেকে একগোছা কাগজ পড়ল। এরোপ্রেনে আছেন 
আমাদের এতিহাপিক বন্ধু পিয়ের পোয়াদেবার, তিনি অনেক দিন থেকে এই অঞ্চলের খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমান 
২০7৯, প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে গবেবণা করেছেন । তার বাণী আমাদের মনের আনন্দ ও উৎসাহ আরও বাড়িয়ে 
২ তুললে | 

মরুময় পথ৷ গাছপাল| কোথাও নেই । কি রোদই চড়েছে! অনাবৃত পাহাড় চারিধারে খা খা করছে। 
সিরিয়ার মরুভূমি সুরু হল | রাস্তাও ভাল নয়, বালিতে চাকা বসে যাচ্ছে । 

পামির| | থজ্জুরকুপ্ধবেষ্টিত সুন্দর ছোট্ট শহর, শুভ্র 

দীর্ঘ গম্বংজ ও মিনারেট নীল আকাশে মাথা উচু করে 
| দাড়িয়ে আছে। আরব্য উপন্ঠাসের শহরই হত বদি ন! 
হোটেল জেমোবিয়ার সদর দরজায় বেদ্ুইন শেখের! দামী 
দামী মোটর গাড়ী করে না নামত, খেজ্রতলায় বসে 
আমেরিকান সিগারেট ও আইসুক্রিম না খেত, আর যদি 
৷ তাদের চোখে এক একজোড়া রডীন্‌ ভারী চশমা না 
৷ থাকত। নাঃ, রোমান জিনিষট| পৃথিবীতে আর কোথাও 
রইল না। কেবল মেয়েদের পোষাক এখনও প্রুরোনো- 
কালের মতই আছে বটে। আর পথে ছাগলের চামড়ার 
 পাধাক পরা ভিন্তিদের দেখে মনে হল বাইবেলের বুগ 
- |খনও এই সব প্রাচ্য শহরের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে 
\ তবে খুঁজে না দেখলে মেলে না। ফরাসী 
+|ভর্ণমেন্ট পামিরাতে নতুন শহর তৈরী করছেন। 
/জলকষ্ট দূর করবার জন্যে অনেক বড় বড় কূপ খনন 
|| করা হয়েছে। কিন্তু মিষ্ট জল পাওয়! ছু্ধর। অধিকাংশ 
পর জল বিকট তেতো। এখানে বহু প্রাচীন একটি 
সজিদ আছে । শহরের উত্তরে একট দুর্গ তৈরী হচ্ছে। 

দুদিন পরে আমরা রুত্বা পৌছুলাম | রুৎবাতে একট বড় দুর্গ আছে, অনেক সৈশ্ঠ থাকে । কাটাতারের বেড়া 
| দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত ঘেরা । ইরাকী প্রহরী সৈশ্ত রাইফেল ঘাড়ে করে দুর্গপ্রাচীরের ওপর পারচারী করছে। 
বেতারের উচু মাস্তলের তলাতেই দুর্গের কফিখান! ৷ সামনেট! এরোপ্রেন নামবার উঠবার মাঠ। যাত্রীদের জন্ত 
ছোট একটা হোটেল । yt 

তার পরে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ধাগদাদের দিকে যাত্রা সরু হল। এই মরুভূমি অত্যন্ত ভীষণ, জল কোথাও 
নেই, গাছপালার চিহ্ন'ত নেই-ই । কোনোদিকে মাঝে মাঝে রুক্ষার্শন পাহাড় । এই পথে তৃষ্ণায় ও রৌদ্রের উত্তাপে 


. প্রাতিব্সর অনেক লোক মারা যায় ৷ | 4 
মরুভূমির আবহাওয়া অতি অদ্ভুত। দিনের গরম কল্পনার অতীত, কিন্তু রাত্রে খুব শীত} শেষ রাত্রে মনে 


গজনী ? সুলতান মাদুদ্ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বিভয়-্তস্ত। 


0৮০ 


৯০ 


৭৪. শি বিচিত্ৰ-জগৎ | 
হয় যে তীবুর বাইরে বোধ হয় বরফ পড়ছে। দিনের উত্তাপে পীউরুটা শুকিয়ে এমন কঠিন হরে বায় যে ছুরি দিয়ে 
“কাটা, শক্ত। ঠোট ফেটে রক্ত পড়ে। আর্জুতার লেশমাত্র নেই ঝাতাসে। আর ধুলো, ধুলো, সর্বত্র ধুলো! Ll 
আর বালি ৷ ‘ | 
দুপুর বেলা দিগন্তের রুদ্ররপ দেখলে ভয় হর ।  - { | 
মরুভূমি পার হয়ে ইউক্রেটিস নদীর শীতল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। ইউদ্রেটিসের শ্যামল তীরভূমিতে ফলের 


বাগানে শশ্তক্ষেত্রে কেমন একটা নারীস্থূলভ কমনীয়তা আছে। ইরাকের মরুভূমি বর্ধর মরদস্থ্য পুরুষ | ইউক্রেটিসের| , k 
উপত্যকা সুন্দরী লজ্জাবতী সারকেশীয় তরুণী । পিচের ফুল ফুটেছে, ছোট ছোট খালের দুধারে ছোট ছোট বনহলের| | 
গাছ, পাখীর ডাকে মুখর সকাল সন্ধ্যা ৷ | 


কালাৎ-এল্‌-হুনস্‌ দুর্গ £ মধাযুগের ক্রুজেদ বুদ্ধের সময় এই দুর্গ অধিকার কারতে মুলমানদের একশত বদর লাগিয়াছিল। প্রায় ১, মাইল বিস্তৃত | 
সমতলভূমি ইহার উত্তরে দেখা যাইতেছে। | & 


>৬ই এপ্রিল ইউফ্রেটিদ পার হয়ে আমরা মেসোপোটেমিয়ার মাটাতে পা দিলাম। তাল খেজুরের চু 

নর্বত্র। মেসোপোটেমিয়াতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা বেণী। রাস্তায় মোটরের ভিড় খুব! ইরাকী বা্াউট না 
দুখানা বাস নিশান উড়িয়ে যাচ্ছে। ভেড়াবোঝাই একখান! লরী চলে গেল৷ 1 
বাগদাদ দেখে হতাশ হতে হল। আরব্য উপন্যাসের বাগদাদ কি এই ! বড় বড় হো 
কায়দায় সাজানো} পথে মোটরের ছড়াছড়ি, ট্রাফিক পুলিশ মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে আছে, 
ইউরোপের থে কোনো শহরের মত! কাঁজিমাই মসজিদের ধারে সন্ধ্যাবেল! বেড়িয়ে পুরানো 
৷ আভাস পাওয়া গিয়েছিল, রাত্রে ফরাসী কন্লালের বাড়ীতে ডিনার খেতে গিয়ে লে 


টল ফরাসা ও আমেরিকাখ। ০ 
রেডিওতে গান হচ্ছে পু . 
কালের বাগদাদের যা এক: 
টুকুও নষ্ট হয়ে গেল। রাজ 


প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্দীর 


৭৫ 


ফৈজুল আমাদের সঙ্গে দেখ করে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলেন, আমাদের মোটরগাঁড়ী দেখতে চাইলেন, মিঃ হার্ডকে 
চা 


আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে সাগ্রহে অনেক প্রশ্ন করলেন 
পারস্তের দিকে রওনা হওয়া গেল। পথে দু’ একটা 
নদী পার হোতে হল। ঘোলাজলে মেয়েরা কাপড় 
কাচছে। হাড়গিলে পাখীর দল বসে আছে জলের ধারে, 
» মাঝে মাঝে বাদাম গাছ। তক্ষণীলা ও কাশীর! কত 
দূরে--অনন্ত বালির সমুদ্রের কোন “পারে? আমাদের 
মনে হচ্ছিল দিথিলরী আলেক্জাগারের পরে আমরাই 
যেন প্রথম চলেছি এপথে ৷ 
পারস্ত সীমান্তে পারস্ত গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী কর্ণেল 
এদ্‌ফেনদিয়ারী আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। পারস্তের 
৷ মধ্যে দিয়ে আমাদের যাবার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে 


! 


| শাহান্শাহ দিংহাসন £ ১৭৩৯ সনে ভারতবর্ষ হইতে নাদির শাহ এই 


fl | পারস্তে নইয বান বলিয়া কিংবদন্তী আছে। 
) \ || 


বিহিস্তান শৈলগাত্রে খোদিত দারাযুমের শিলালিপি। বাঁবিলন ও 
এসিরিয়ার ভাষ| এই লেখ হইতে.আবিদ্কৃত হয় । 


থাকবেন এ পথে দস্থ্যর উপদ্রব খুব, এজন্যে তীর সঙ্গে 
লরীবোঝাই রাইফেলধারী রক্ষীসৈন্ত আছে। 

পারস্ত দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সত্যিই সুন্দর 
দেশ | দিগন্তের রং অপূর্ব, শৈলমালার কি শোভা! 
বিশেষ করে এই বসত্তকালে আকাশের রং, পাহাড়ের রং, 
তৃণভূমির রং সবই সুন্দর হরেছে। এলবুর্জ পর্বতমালা 
থেকে ছোট ছোট নদী বেরিয়ে দেশটাকে শশ্তশ্তামল করে 
রেখেছে_-এদিকে আবার গবর্ণমেন্টের তরফ থেকে কৃষি- 
ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্যে বড় বড় খালকাটা আরম্ভ 
হয়েছে । এদেশের লোকে বোধ হয় কেবল -আমোদ » 
প্রমোদ ও বনভোজন করেই দিন কাটায়। এ দেশে 


২ 
৮ “_) | বই বনভোজনের জারগা, সবই সমল তৃণভুমি, ছায়াতরূ, পার্বত্য নদীর মৃত কল্লোল। পথে বিহস্তানের 


,নশলগাত্রে উৎকীণ বিখ্যাত লেখ ও মৃদ্তি দেখলাম । 


এসি 


তারপর শুধুই আফিমের ক্ষেত। পথে যথেষ্ট পেট্রোলের দোকান আছে, মোটরযাত্রীর কোনো! অন্বিধা 


৭৬ ও বিচিত্র-জগৎ 


হওয়ার কথ। নয়। গ্যারেজ ও মেটিরের কারখানাও অনেক ৷ এক সময়ে পারস্তে ত্রিশ হাজার সবাইখীন। ছিল 

পথিকের সুবিধার জন্ত। এখন সরাহিখানার সংখ্য। কমে গিরেছে, মোটির গাড়ীভেই লোকচলাচল করে বেী-সরাই- ২. 
এর বদলে এখানে পথের বারে পড়ছে মোটরের কারখানা ও পেষ্টোলের দোকান। এদের ব্যবস! খুব জোর চলছে। ্‌ 
সরাইএর মালিকের! দেউলে হয়ে দাড়াচ্ছে। মোটর বাসের সংখ্যা নেই_এক এক লাইনে বাস ছ তিন শো মাইল | 
গিয়ে তবে গন্তব্য স্থানে পৌছায় । বাসের মধ্যে গোটা মানুৰ বড় একটা দেখা যায় না 


_চেখে পড়ে কেবল কতক- 
গুলো মানুষ মুণ্ড, হাত, পা, দাঁড়ি, বৌচকা, জলের কঁজো-_-ঠাসাঠাসি বোঝাই । মোটরবাসের ব্যবসায়ে পারস্তে 
উন্নতি আছে। 


ওমর খৈয়ামের নিশাপুরের মধ্যে দিয়ে আমরা চলে গেলাম, থেমে দেখবার সময় ছিল না। 


তারপরে মেশেদ। 


পেবজেওয়ার মাটির প্রাচীর £ মোটরের পথনির্দেশক দেখ| বাইত্রেছে। পারস্তে একদিন ৩০ হাজার উদ্টবাহিনীর আড্ডা ছিল। এখন মোটরের 
গটলনে টট্রবাহিনীর সংখ্য| কনিতেছে। 
এখানে পেট্রোলের জন্যে আমাদের দীড়াতে হোল । 
ইমাম রেজার মস্জিদে। 
পারে না। 


কৃষ্ণবসনা অবগুঠনবতী 


পারস্ত মহিলারা দলে দলে চলেছে হুজর, 
মস্জিদ অবশ্য আমর! দূর থেকেই দেখলাম, 


কারণ কোন বিধর্মী মস্জিদের মধ্যে চুকতে 
তারপর আমরা পারস্তের বর্তমান যুগের এক 

গেলাম । তাঁর লাইব্রেরীতে ৪৬,০০০ দ্রষ্রাপ্য গ্রন্থ আছে 
যার না। 


জন প্রধান পণ্ডিত হাজি মালেকের 


সঙ্গে দেখা করতে 
1 এমন অনেক পুথি আছে, 


যা আর কোথাও পাওয় 
হাজি মালেক দুঃখ করে বল্লেন, “আপনাদের আ' 


মেরিকাতে ওমর খৈয়ামের 
ফা্দোসির নাম অনেকে জানেই না হয়তো । অথচ এদেরই 


খুব নাম কিন্তু হাফেজ 
ঠিক পারন্তের জাতীয় কবি 


বলা যোতা 2474 37 


ৃ প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর 
কথায় আমর। তাকে বল্লাম__আপনার লাইব্রেরীতে তো আগুন লেগে এত ছুশ্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ বেতে পারে, 


এবিষয়ে আপনার সাবধান হওয়া উচিত । 


পারন্তের সীমান্ত পার হলাম } মরুভূমি চারিদিকে, 
ছোট ছোট নদীর ওপর লবণের পাত্লা স্তর জমেছে! 
খররোদ্রে দিগন্তে মরীচিকা দেখা বাচ্ছে। রাস্তার মাঝে 
মাঝে ছোট বড় টিলা-টিলার ওপরে প্রাচীনকালের দুর্গের 
স্তুপ! আমরা ইদ্মাকালে পৌছুলাম__এই (প্রথম 
আফগান ঘণাটি। এর পর থেকে সুরু হল আফগানিস্থান! 
এখানে শুনলাম এক বৎসরের মধ্যে এপথে পাচজন সাহেব 
গিয়েছেন মোটরে আফুগানিস্থানে ও ভারতবর্ষে, তার মধ্যে 
দুজন আমেরিকান | এখানে ছুখানা মোটরলরি বোঝাই 
চেয়ার টেবিল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আফগান 
“গবর্ণমে'ট আমাদের ব্যবহারের জন্তে পাঠিয়ে দিয়েছেন 
হিরাট থেকে__কিন্তু চেয়ার টেবিল আমাদের সঙ্গে যা 
ছিল, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুতরাং আমর! সে গুলো 
হিরাটেই ফেরৎ পাঠালাম |: 
আফগানের অতিথিপরায়ণত! বাস্তবিকই আমাদের 
হৃদয় স্পর্শ করেছে। হিরাট, কান্দাহার, গজনী, কাবুল 
যেখানে আমর! গিয়েছি, সর্বত্রই রাজার মত খাতির 
নদী পারের জন্য সব জায়গাতই আমাদের 


পেয়েছি) 


ন 1০ ৯ 
ওলিস্ত প্রাসাদ ২ বর্তমানে রেষ্টর1। প্রাচীর গাত্রের ক্রেক্ষোতে 


সম্রাট নাদিরাদ্দিন শাহ। 


কৃষ্ণবনন! অবগুঠনবতী পারস্ত সুন্দরী! 


জন্যে নৌকা মজুত থাকত, আগে থেকে পথের ধারে মাঝে 
মাঝে তীবু খাটানো হয়েছিল গবর্ণমেপ্টের তরফ থেকে, 
মোটর থামিয়ে দেখানে গরম চা ও দারুচিনি-সুবাসিত 
দুধ না পান করে গেলে তাবুর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা 
ক্ষুণ্ণ হত। 


দূর থেকে হিরাটের মিনার দেখা গেল কলের চিম্নির 
মত উচু হয়ে আছে। হিরাটের চারিদিকে মাটির প্রাচীর, 
সদর ফটক দিয়ে আমাদের মোটরের সারি শহরে টুকল। 
রাজপথের দুধারে নরনারী কাতার দিয়ে দীড়িয়েছে 
আমাদের দেখবার জন্যে ; তাঁদের চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি, 
মুখে হাসি । আমর! খুব ধীরে ধীরে মোটর চালাচ্ছিলাম, : 
দর্শকের ভিড় এত বেশী যে জোরে চালানো অসম্ভব 


আমর! যেন এক অদৃষ্টপূর্ব সার্কাসের দল, হিরাট শহরে খেলা দেখাতে ঢুকছি। হিরাটের বাজার খুব বড়, সদর ফটক 
থেকে শহরের পেছনের ফটক পর্যন্ত একটা চওড়া সোজ! রাজপথের ছুধারে দোকান পসার, ফলের দোকান, পিতল 


৭৮ 


বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ । অবগুঠঠুন ফেলিয়! দিলে ইহাদের 
সহিত আমেরিকার কোনও স্কুলের ছাত্রীদের পার্থক্য বোঝ। কঠিন। 


ভালমান্ুষের মত সবাই ক্যমেরার সামনে এসে র্যাফেলের 


রইল-_ যতক্ষণ আমরা না বল্লাম বে তোমরা এবার যেতে পারো, ততক্ষণ তারা একটুও নড়ল না। 


আফগানের! বালকের মত সরল! এদিকে বন্দুক 
এবং আধমণ ওজনের টোটার কোমরবন্ধ সঙ্গে না থাকলে 
তাদের মন ভাল থাকে না, পৃথিবী অন্ধকার দেখে, ওদিকে 
আবার হিরাট শহরের পাঁচীলের বাইরে মাঠে দরীর্ঘকার 
জোয়ান আফগান যোদ্ধা পোষ! তিত্তির পাখীর সঙ্গে 
দৌড়বাজি খেলছে_-সে একট! দেখবার জিনিব! পাখীও 
ছুটছে, সেও ছুটছে, মাঝে মাঝে আবার পাথরের আড়ালে 
হঠাৎ লুকিয়ে পড়ে পাখীকে কাছে আনবার জন্যে শিস্‌ 
দিয়ে ডাকছে | কেউ নেই হয়তো! কোথায়, শুধু পঁয়তাল্লিশ 
বছরের দীর্ঘশ্বশ্ আফগান জোয়ান ও তার পোষ! ছোট্ট 
পাখীটি ! 


হিরাট ও কান্দাহারের মধ্যে মোটরের পথে দুটো 
তিনটে খরজ্রোতা নদী পড়ে । গ্রীষ্মকালে অবশ্য জল কম 
থাকার দরুণ মোটর নদীতে নেমে অনায়াসে পার হরে 
যেতে পারে । সারাদিন বৌদ্রদগ্ধ মরুপথের মধ্যে দিয়ে 
মোটর চালিয়ে এসে ঠাণ্ডা নদীর জলে অবগাহন করে 
শরীর আমাদের জুড়িয়ে গেল । আমাদের বড় গাড়ীগুলো 


থেকে জিনিবপত্র নামিয়ে ফেলে দড়ি বেঁধে টেনে পার করানে! হুল, নইলে বালিতে চাক! পুঁতে যায়} দার 


বিচিত্র-জগণ্ড 


কীসার বাসনের দোকান, কাপড়ের দোকান, কফিখানা, তামাকের দোকান। আমাদের ফটোগ্রাফের বন্রপাতি দেখে 
বাজারশুদ্ধ লোক হা করে চেয়ে রইল। 


বাজারে লোকের ভিড়ের ফটো নেওয়া অত্যন্ত কঠিন 
কাজ। অবশেষে আমি মাটার ওপর একট! দাগ টেনে 
তাদের দাগের ওদিকে চুপ করে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে 
অনুরোধ করলাম । হিরাটের লোক বাস্তবিক খুব ভদ্র, 
তারা আমাদের অনুরোধ রাখলে, আমরাও ফটে| নিলাম) 
আমাদের ক্যামেরার মধ্যে কি আছে, ছু-একজন তা জান- 
বার কৌতুহল প্রকাশ করলে । আমর! তাদের নিয়ে 
এসে দেখালাম। আফগানদের ভদ্রতার আমর! মুগ্ধ 
হয়েছি, যখনই যার ফটে। নিতে চেয়েছি, কি পুরুষ কি 
নারী, কেউ কখনো আমাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে নি। 
একবার ছ*সাত বছরের একদল ছোটছেলের ফটে| নেবার 
জন্যে বলাতে তারা নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করে 
আকা দেবদূতের মত শান্ত অবাক চোখে চেয়ে দাড়িয়ে 


কাশ্সিয়ান তীরে দৃষ্ট হাদিমুখ | 


প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর ৭৯ 


ঈুপারে দু'হাজার লোক জড় হয়েছে আমাদের নদী পার হওয়া দেখবার জন্তে। অনেকে আবার ঘোড়ায় চড়ে বহুদুর 
থেকে এসেছে । 
নদীপার হয়ে ওপারে একট! এপ্রিকট বাগানের ছায়ায় আমাদের জন্যে তাবু পাতা হয়েছে, চা পানের 
বন্দোবস্ত করে রাখা হযেছে । একটা ছোট ছেলে বড় গুড়গুড়িতে তামাক সেজে আমাদের জন্যে নিয়ে এল | গুড়- 
গুড়িতে' তামাক খাওয়া এই আমাদের জীবনে প্রথম। প্রাদেশিক শাসনকর্তা একজন প্রৌঢ় আফগান, তিনি বড় 
ঘোড়ায় চেপে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। আফগানিস্থান আমরা কেমন দেখছি? 
পথে আমাদের অস্থুবিধা হয়নি তো? দশ বারো জন কৃষ্ণকায় ভৃত্য পেতলের থালা ভরে আমাদের জন্তে নানারকম 
মেওয়া ফল নিয়ে এল শাসনকর্তার নিজের বাগান থেকে । 
কান্দাহারে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে আমাদের অভ্যর্থনা করা হল। একটি সুন্দর এপ্রিকট বাগানের 
ছায়ায় বড় সামিয়ানা টাঙানে! হয়েছে, তারই নীচে সভা। পুশতু ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করা হল, আমরা তাঁর কিছুই 
বুঝলাম না। বাগানটির সৌন্দর্য্য অপূর্ব, আমাদের মনে হচ্ছিল আরব্য উপহাসের দেশ আজকালকার যুগে বাগদাদ 
থেকে অনেক পুবদিকে সরে এসেছে । আরব্য উপস্থাসের স্বপ্ন আমরা সার্থক হতে দেখেছি কান্দহোরের এই অপুর্ব 
উদ্ভানে। শ্তামল তৃণরাজি পায়ের নীচে, বহুদূরবিস্তৃত ছায়াতরুবীথি, পুম্পিত এপ্রিকটের সুবাস, মাঝে স্বচ্ছ জলাশয়, 
লরেল্‌ ঝোপ, বুলবুলের ডাক, জলের ধারে হরিণ চরে বেড়াচ্ছে__সবটাই যেন একটা স্বগ্র। গজনীতে গ্ুলতান মামুদের 
সমাধি আছে। বহুকালের পুরানো সমাধি-মন্দির, দীর্ঘ পপলার গাছের সারির ফাক দিয়ে চোখে পড়ে। শহরের 
এরাজে একটি নিভৃত স্থানে সমাধি-মন্দির অবস্থিত, চারিধারে গোলাপের বাগান। সাম্নের উঠানে একজোড়া মার্কেল 


পাৎ . সিহহমুন্তি, তার ওদিকে বিধর্মীদের যেতে দেওয়া হয় না, আমরা গোলাপ বাগানে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে তাবুতে - 


. এলাম। গজনীতে আসবার পথে একটা নদী পার হওয়ার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল । 

আমাদের বিশ্বাস ছিল আফগানিস্থান পার্বত্য দেশ সুতরাং অনুর্ধর ও রুক্ষ । গজনী থেকে কাবুলের পথে 
আস্ত আমাদের মনে হল ইউক্রেটিদ্‌ নদীর তীর ছাড়া এমন তরুচ্ছায়শ্তামল, ফলফুলে পরিপূর্ণ দেশ আমর! আর 
দেখিনি। কাবুল শহর থেকে মোটরে আমরা বামিয়ান গেলাম । এখানকার অতিকায় বুদ্ধমুত্তি দেখবার জিনিষ, তবে 
দুটি মুত্তির কোনটির মুখই অক্ষত অবস্থায় নেই । গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এখানে প্রত্বতত্ব বিভাগের কাজ চলছে। 
বামিয়ান উপতাকা সৌন্দর্যে অতুলনীয় । সমুদ্রবক্ষ থেকে এর উচ্চত! নয় হাজার ফুট, এর পেছনে বিখ্যাত বেশ-ই-বাবা 
পর্বত, প্রায় সতের হাজার ফুট উচু । অতিথিশালার বারান্দা থেকে পুবদিকে চেয়ে থাকলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, 
আমরা এই সুদীর্ঘ ভ্রমণপথের মধ্যে কোথাও তা দেখিনি। বহু প্রাচীনকালের মর্যাত্রীদের চলাচলের পথ বামিয়ান 
উপত্যকা ভেদ করে চলে গিয়েছে, বহু পথিকের পদচিহ্ন আকা, আলেকজাওারের বিজয়বাহিনী এই পথে এসেছিল, 
হিউয়েন্সাং এই পথে ভারতে তীর্ঘবাত্রায় গিয়েছিলেন__বর্তমানে বেনুচি কৃবকেরা পৌটলাপুটলি নিয়ে নিজের দেশ 
ছেড়ে আফগানিস্থানে বসবাস করতে আসছে এই পথে। একটা ছোট মেয়ে গাধার পিঠে চড়ে মনের আনন্দে বাপি 
বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে । 

খাইবারের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গিরিবস্ম পার হয়ে জামরুদ দুর্গে আশ্রয় নিলাম ৷ বুটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেক 
এখানে নিট অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে) শিখ ও গুর্থা সৈন্যদল ব্রোঞ্জের যুন্তির মত দাড়িয়ে আছে সামরিক 
কায়দায় অভিবাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে। গর্ভন হাইল্যাণ্ডার দল ব্যাগ-পাইপ বাজাচ্ছে। আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে 
পা দিয়েছি। 


॥ (0... তারপর তক্ষশিলা ও রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরুৎ থেকে রওনা হবার একাশি দিনের দিন আমর! শ্রীনগরে 
1॥ ই পৌছুলাম। | টু 


বোম্বেটেদের শহর সেণ্ট ম্যালো ৃ 


 ব্রিটানির উপকূলে সেন্ট ম্যালো৷ একটি প্রাচীন বন্দর । এখানে পূর্বে দুর্ষ বোষ্বেটেদের বাসভূমি ছিল, এই 
দ্বীপের সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয়ে বাস করিয়া ইহারা বহুদুরের সমুদ্রে লুটপাট করিতে যাইত। এমন এক সময় ছিল বখন 
ইংলও সেন্ট ম্যালোর বোদ্েটেদের অত্যাচারে ব্যতিবাস্ত হইয়! উঠিরাছিল__ইংলগ্ডের বাণিজ্যতরী ইংলিশ প্রণালীর 
ভিতর আশিলেই ইহারা লুঠ. করিত। 
চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জের কাছ ঘেঁসির়| 
যাইতে কোনো৷ জাহাজের কাপ্তেন. 
সাহস করিত না। 
বলা বাহুল্য এখন আর সে কাল 
নাই। সেপ্ট ম্যালোর বোম্বেটেদের 
বংশধরের! এখন সমুদ্রে মাছ ধরিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্ত এই 
মাছ্ধরার ব্যাপারে তাহার! যে সাহস, 
নৌচালন-দক্ষতা ও বিচার বুদ্ধির 
পরিচয় দেয়, তাহাতে একথ স্বতঃই 
যে কোনে! লোকের মনে হইবে যে, 
ইহার! দুর্দান্ত ও নির্ভীক জলদস্যু 
দিগের উপযুক্ত বংশধর বটে। 
ব্রিটানির উপকূলে প্রাচীনকালের 
নিদশনস্বরূপ এই শহরটি দেখিতে দেশ- 
বিদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী 
আসে ! সেন্ট ম্যলে| শহরের হোটেল, 
কাফিখান! ও দৌকানগুলির প্রধান 
আর হইতেছে এই ভ্রমণকারীদিগের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ। এখন সেপ্ট 
ম্যালোর অলিতে-গলিতে জুয়ার 


লেখ ম্যালো £ কৰি শাতোব্ৰিয়ার এই বাড়ীতে বর্তগানে হোটেল জোল| হইয়াছে। আড্ডায় বাজী রাখিয়। জুরা খেল৷ 
সকালে-বিকালে দলে-দলে ভ্রমণকারীদের নৌকা সমুদ্রে খানিকটা বেড়াইবার জন্ত বাহির হয়_এখন আধুনিক সভ্য 
সেন্ট মালোকে নিরীহ করিয়া তুলিয়াছে। 
কিন্ত এই সেন্ট ম্যালোরই জনৈক বীরসন্তান একদিন কানাডা ক্রান্সের হাতে তুলিয়। দিয়৷ছিল, আর একজন 
রিও দে জেনিরো অধিকার করিয়াছিল। এক সময়ে সুদুর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে ইহাদের নাম ভয়সঞ্চার করিত |]. 
ইংলণ্ডের সর্বশুদ্ধ ৩৮২ খানি রণতরী ও ৪৫১০ খানি সগদাগরী জাহাজ সেন্ট ম্যালোর বোদ্ছেটেরা লুট করিয়াছিল। 


ho. 


বোম্বেটেদের শহর সেপ্টম্যালে| ১৪ 
কুঁতরাং দেখা যাইবে বে, বিলাসী ও খেয়ালী ভ্রমণকারীদের কাফি ও আইসক্রিম পরিবেশন করিয়া জীবিকার্জন করিবার 
. মত নরম ধাত ইহাদের নয়__তবে কালে কালে কি না হয়? 

এই শহরে বিখ্যাত ফরাসী কৰি 
ও দার্শনিক শাতোত্রিয়ার আবাসস্থান 
ছিল। বে অট্রালিকার শাতোব্রিয়া 
বাস করিতেন এখন তাহা একটি 
হোটেল-_প্রবেশদ্বারের উপরে কবির 
কৌলিক চিহ্ন ও তাহার প্রিয় -মটে৷ 
উৎকীর্২_-"আমার রক্ত ফ্রান্সের 

পতাক| রঞ্জিত করিবে '* 
শৈশবে কবি যখন এ পথে নগ্রপদে 
ছুটাছুটি করিয়াছেন__-তখন এই রাস্তার 
নাম ছিল দি ্রাট অফ দি জুম্‌, এখন 
| কবির নামানুসারে এই রাস্তার নাম- 
| করণ হইয়াছে। কাছেই একটি 


েটগ্যালো৷ উপদাগর ঃ কান্তিয়ে এই পথে কীনাডা গিয়াছিল। জল এখানে অত্যন্ত গভীর | 
ফরাসী নৌবাহিনীর ধাদ্রীভূমি হিসাবে এস্থান প্রসিদ্ধ । 


* স্কোয়ার, পূর্বে এটি ছিল পরিখা । এই ক্কোয়ারে পুর্বে শাতোব্রিয়ার একটি ব্রোঞ্জ মুর্তি ছিল__-এখন সেটি এখান 
{৮ হইতে সরানো হইয়াছে। ক্যাসিনো হোটেলের দেওয়ালের বাইরে এই ব্রোঞ্জ মুটি বর্তমানে স্থাপিত আছে! 


৮২ বিচিত্রজগণ্ড 
কোন মহিল! ভ্রমণকারী তাহার দলের পণ্ডিতন্ন্ত একটি পুরুষকে জিভাবা করিয়াছিলেন, শাতোর্রি ঝা 
কে হে? ৰা নি 


Re ‘ | : কবি তাহার পৈতৃক প্রাসাদের যে 
Kd £ ) ঘরে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্ের সেপ্টেম্বর মাসে 
j টু ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারই বহি- 
দেশে গাইড-বই হাতে দাড়াইয়া, 
জানালা দিনা ঘরের মধ্যে উকি 
মারিয়|। দেখিয়া মহিলা এই প্রশ্ন 
করেন। 
স্দের রসিক পুরুষটি উত্তরে বলেন, 
কেউ কেউ তাকে লোক হিসাবে 
জানে আবার কেউ কেউ জানে বিফ- 
গ্রিক কাটিবার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি | 
হিলাবে। 


জোয়ারের সময় এই সেতুর অধিকাংশই জলের তলে ল ডুৰিয়া বায়। 


লোকটি ভুল করিরাছিল। বিফষ্টিক কাটিবার পদ্ধতি কবি শাতোত্রির্মার নামানুসারে হয় নাই_ হইয়াছিল আর |] 
একজন. শাতোব্রিয়!র নামে । রি ২৫০ বৎসর পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন_ তাহার নামের বানান ছিল 
Chateaubriant তখনও এ শ 
‘0’ দিয়া বানান কারবার প্রথা প্রবর্তিত 
হয় নাই। 
ফ্রান্সের অনেক স্ুসস্তান এই ক্ষুদ্র 
শহরটির অধিবাসী ছিলেন, তন্মধ্যে 
সেণ্ট লরেন্স নদীর আবিফারক জ্যাক্‌দ্‌ 
কান্তিয়ে ও বিবর্তনবাদী ডাক্তার জস- 
ইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । টি: 
দ্য মেদিচি এখানে ১৫৭” খৃষ্টাব্দে কিছু- 
দিন ছিলেন, সেন্ট বার্োলোমিউ 
হত্যাকাণ্ডের ছুই বৎসর আগে । 
জ্যাক্দ্‌ কার্তিয়ে এই শহরে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন কি ন! বল! যায় 
না__-তবে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকের সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় 
তিনি প্রথম ক্রান্সিন কর্তৃক প্রেরিত হন, সঙ্গে মাত্র ৬০ টনের দুখানি জাহাজ ছিল এবং ১২২ জন নাবিক ছিল। সেপ্ট | 
লরেন্স উপসাগর থুরিয়া ইহারা সেন্ট লরেন্দ নদীর মুখে প্রবেশ করেন-__-কানাডাতে ফরাসী অধিকার পত্তন করেন! 


রদেনুর সাধক-শিল্পী খে|দিত পর্ববতগাত্রের অন্তত মুত্তি। 


বোম্বেটেদের শহর সেণ্ট মাঁলো ৮৩ 


১৯০৫. সালে কান্তিরের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি এখানে স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন নাবিকের পোষাকে ফ্রান্সের 
এই বীরসন্তান জাহাজের হাইলের উপর ভর দিয়া দাড়াইয়া অনন্ত জলরাশির ওপারে কানাডার দিকেই যেন চাহিয়া 
'আছেন__বে কানাড৷ ফ্রান্স পরবর্তীকালে হারাইয়া ফেলিয়াছে । 

বিখ্যাত জলদন্থ্য দুগুয়ে এই শহরেই ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে-_যে বাড়ীতে সে ভূমি হয়, সে বাড়ীটি 
এখনও আছে । ১৮ বছর বয়সেই ছুগুয়ে একদল বোম্বেটের দলপতি হইয়াছিল-_ছুগুয়ে সত্যকার ব্রিটন ছিল, ব্রিটন 
জাতির দ্য সাহস, সমুদ্রের উপর গভীর টান, স্বদেশক্রিয়তা তাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অতি-বিখ্যাত জলদস্জ্য করিয়া 
তুলিয়াছিল। ১৭০৯ খুষ্টবে ক্রান্সের রাজ! তাহাকে উপাধিতে ভূষিত করেন, ইতিমধ্যে সে কুড়িখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও' 
তিনশত সওদাগরী-জাহাজ লুঠের দ্রব্যস্বরূপ ক্রান্সকে উপহার দিয়াছিল। 

১৭-১ খৃষ্টাব্দে ছুয়ে ব্রেজিলের রাজধানী রিও দে-জেনিরো। আক্রমণ ও অধিকার করিয়া সেখান হইতে অনেক 
লুন-দ্রব্য লইয়৷ আসে। সেখান হইতে একট! স্ুবৃহৎ ঘণ্ট! আন! হয়, একশত বৎসর ধরিয়া সেপ্ট ম্যালো৷ শহরের 


প্রধান ফটকের ঘড়িঘর হইতে সেটি প্রহর ঘোষণ! করিত। ফরাসী-বিদ্রোহের সমর বিদ্রোহীরা এই ঘড়িঘর ভূমিসাৎ 


করিয়া! ফেলে, সেট ক্রিষ্টোফারের নাক ভাঙির! দেয় ও কুমারী মেরীর মৃত্ঠি পরিখার জলে টান মারিয়া ফেলে। বিদ্রোহের 
উত্তেজন! কাটিয়া যাওয়ার পরে মেরীর মুদ্তিকে জল হইতে তুলিয়া আবার সদর ফটকের উপরে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত 
কর! হইয়াছে । ঘণ্টাটিও এখন স্থানীয় একটি গিজ্জার মাথায় প্রাচীন দিনের মতই প্রহর ঘোষণ| করে 

ব্রিটানির এই সাহসী, দুর্য সন্তানের প্রতিমৃত্তি সেন্ট ম্যালোর পথের ধারে এখনও দণ্ডায়মান আছে। 

ব্িটানির জলদন্থ্যরা ইংরেজদের ভাল চক্ষে দেখিত না। ইংরেজেরাও তাহাদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ 
করিত, তাহাক ব্যক্ত করার উপযুক্ত শব্দ ইংরেজী ভাষাতে নাই । গল্প প্রচলিত আছে, একবার জনৈক বন্দী ব্রিটনকে 
একটি ইংরেজ জাহাজের মাস্তলে বাধিয়া চারিদিক হইতে তীর, ছুরি, গরম সীড়াশী প্রভৃতির খোৌচায় ধীরে ধীরে মারিয়া 
ফেলা হইতেছিল। 

হঠাৎ জাহাজের কাণ্রেন ব্যঙ্গের সুরে সরানোর তোমরা লড়াই কর টাকার জন্য, আমরা লড়াই করি 
ইজ্জতের জন্য | 

ুমর্বু বন্দী ব্রিটন বলিল তবেই দেখুন, আমরা. প্রত্যেকেই এমন একট! জিনিষের জন্য লড়াই করি, যা 
আমাদের আসলে নাই ) 

সেন্ট ম্যালোর সমুদ্রতীরবর্তী একটি পাহাড়ের উপর কতকগুলি অস্তুত মূর্তি আছে-_এইগুলি “দেন সন্যাসী’ 
নামক একজন স্থানীয় শিল্পী পাহাড় কাটিয়া তৈয়ার করিরাছিল। মুন্তিগুলির মধ্যে খ্রীষ্টান সাধু ও সাপ, পতশুপক্ষী, 
গৃহস্থালীর দৃণ্ত_নানা, রকম আছে । ১৯১০ খৃষ্টান্দে এই শিল্পীর মৃত্যু ত্যু হইয়াছে | 


টু | ডু 
সাণ্টা ফি | 
সাণ্টা ফি বর্তমানে ইউনাইটেড ছ্েটসের অন্তরধর্তী নিউ মেক্সিকো প্রদেশের একটি শহর । 


ছিল যখন আমেরিকার এই অংশে সভ্য মান্ুব দলে দলে অসভ্য রেড ইত্ডিরানদের 
বসতি স্থাপন ও অধিকার বিস্তার করিতে তাহাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল । 


এমন একদিন 
হাতে নিহত হইয়াছে_-এই পথে 


সান্টা ফির পথঃ সান ইসাবেল স্যাশন্তাল ফরেষ্টের এদিক হইতে ওদিক পঠ্যন্ত এই বৃহৎ পর্বত বিস্তৃত। 


এপথে প্রথমে বাহার আসিয়া রাজ্য বিস্তার করে, কিট কান তাহাদিগের অন্যতম । মাঞ্চিন যুক্তরাজ্যের 
অধিকার বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে এই নিরক্ষর, অসমসাহসী মানুষটির কথা চিরদিন স্বরাঙ্ষরে লিখিত 
থাকিবে। 

১৮২৬ সালে একদিন “মিসৌরী ইন্টেলিজেন্সারঃ নানক এক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয়। 
“ক্রাঙ্ছলিন শহরে আমার ঘোড়ার জিনের দোকান হইতে কিট কার্সন নামে একটী শিক্ষানবীশ বালক কোথায় পলাইয়| 


লান্টি। ক্ষার সংশ একাকী শকট । 


। তাহার বয়স ১৬ বৎসর, বয়সের তুলনায় দেখিতে বেঁটে, মাথার চুলের রং কটা । কেহ সন্ধান দিতে পারিলে 
গিনাছে ্‌ 


নি 
ক সেন্ট পুরস্কার পাইবে | 
রি এই পুরাতন কাগজের বিজ্ঞাপনী পড়ি যে কথাটা আমাদের সর্বপ্রথম মনে জাগে সেট হইতেছে এই যে, 


_সান্টা ফি ৮৫ 


যে আমেরিকার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা একদিন স্বর্ণডলারের পাহাড়ের উপর বসিয়া থাকিবে ইহাই বিধির বিধান, তাহাদেরই 
এক পূর্বপুরুষ একদিন খবরের কাগজে প্রকাশ্য ভাবে এক সেট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল! 
বাহা হউক, কিট কার্সন আর ফেরে নাই। অজানা নিউ মেক্সিকোর পথে তখন দলে দলে ঘোড়ায়-টানা 

ছই-বসানো বড় বড় গাড়ী (সাস্রাজ্যবিস্তারের যুগে ইয়াঙ্কি ইংরাজিতে ইহাদের নাম ছিল ওয়াগন) চলিক্াছে_ 
দুঃসাহসিক অভিবানের নেশায় তরুণ =" 7 -শ 
কিট কাস'ন তখন মাতিয়া উঠিয়াছে, 
সেও এই দলে যোগদান করিয়া 
নিরুদ্দেশের যাত্রী হইল। 

মেক্সিকো তখন সবে স্পেনের 
কবল হইতে যুক্ত হইয়াছে__সেখানে 
তখন যুক্তরাজ্যের মালের চাহিদ! বেশী 
_ তাই দুঃসাহসী সওদাগরের! পথের 
শত বাধা-বিপদ তুচ্ছ করিয়া দলে 
দলে চলিয়াছিল সাণ্টা ফি অভিমুখে 
বাণিজ্য ব্যপদেশে। বাণিজ্যের পথ 
ক্ৰমে রাজ্যবিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দিল, যেমন সবদেশে হয়) 

পথ রীতিমত দুর্গম__সেন্ট লুইস 
হইতে সাণ্ট। ফি প্রায় ১৬০০ মাইল । 
এই ১৬০০ মাইলের মধ্যে সভ্যলোকের 
উপযোগী খাগ্ও মিলিত না। মহিষের 
মাংস খাইয়া সওদাগরের! দিন যাপন 
। করিত, মহিষের চামড়! হইতে শক্ত 
জুতা প্রস্তুত করিয়া লইত। দিনে 
১০ মাইলের বেশী চলার নিয়ম 
ছিল না। 


_. চারখানা ওয়াগন পাশাপাশি চলিত নিট কালেনির নার সুভ: নাদ তহিত উনি ; হ্‌ 
নি es f £ চি,নিদাদে অবস্থিত । ’র পথ আবিষ্কারের সহিত 

\ এবং এই ওয়াগনের সারি এক এক দুতয় নর নি হইতে গিনি ন J 

।'সময়ে কয়েক মাইল পৰ্য্যন্ত লম্বা হইত। 3 


পশ্চিমকে জয় করিবার কি বিরাট লজ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ! এক বৎসর বড় মরস্থমের সময় ৩০০০ ওয়াগন ও- 
৫০,০০০ জোড়া বলদ ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

I ্রাঙ্চলিন তখন ছিল সভ্যজগতের শেষ সীমা-_-মিসৌরি প্রদেশে আর একটি মাত্র বড় শহর ছিল সেন্ট লুইস, 

এহাজার চারেক লোক সেখানে বাস করিত। সেন্ট লুইস হইতে নৌকাযোগে বালির চড়া ও নদীর বুরণাবর্তের সঙ্গে 

৯ ঈধুদ্ধ করিতে করিতে এবং নদীতীরের বনে হরিণ ও বন্য টাকি শিকার করিতে করিতে লোকে আসিয়া পৌছিত ফ্রাঙ্কলি 

(শহরে-এবং সেখান হইতে সাণ্ট! ফি'র পথে রওনা হইত সবাই ভাবিত সাণ্টা ফি একবার যাইতে পারিলেই হইল 


|) 
Xl 
1 


৮৬. বিচিত্র-জগৎ 


পারে। 


সাণ্টা ফি হইতে প্রত্যাগত লোকেরা এই সব গল্প রটাইয়া বেড়াইত - 
একবার সাণ্টা ফি হইতে বাণিজ্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়া লোকে বড় মানুষ হইয়া! গিয় 
ছিল না৷ কাণ্ডেন বেকনেল নামে একজন লোক ওয়াগন বোঝাই দিয়! ছুরি কাচি 


একদিন সে সাণ্ট| ফি হইতে ফিরিল, 


ঢাকিয়া ফেলিল । এত টাক! লোকে কখনও দেখে নাই। 


১৫ 


তুযারাবৃত এই পথ দিয়া এককালে দাণ্ট। ফি’র অভিমানকারীর! পদক্রজে অগ্রনর হইযাছিল। 
এখন রেল হইয়াছে। ছবিতে বুঝ! যায় রেলেরও এপথে দুর্গতির সীম| নাই। 


কে জানিত তখন যে আরিজোনা, নেভাড!: ও কালিফোর্িয়াতে অত সোনা, রপা ও তামার খনি অনাবিষ্কৃত, 


অবস্থায় রহিয়াছে ! 


পৃথিবীর মধ্যে কোনো স্থানেরই এত দ্রুত পরিবর্তন হয় নাই-__জনহীন মরুভূমি ও অরণ্য হইতে একেবারে দ্ধ 


জনপদ-_পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম উদাহরণ বেশী নাই । 


তরুণ কিট কার্সন যে দোকানে বপিয়া ঘোড়ার জিন লিমা অভি এখন তাহার নিকটেই মিসৌরী নদীর 
উপর প্রকাণ্ড সেতু। সে-সেতু প্রতিদিন হাজার হাজার মোটরকার বোঝাই করিয়! সৌখীন টুরিষ্টদের এখন সান্টা 
ফি'র পথে লইয়া চলিয়াছে-কিট কার্সনের চামড়ার দোকানের কাছে এখন টুরিষ্টরা পেট্রোল কিনিবার জনতা 


দাড়ায় ৷ 
সাণ্টা[ফি’র পথের কি অদ্ভুত পরিবর্তন 8 ৃ 


_ সান্টা ফি রূপকথার 1755 লোনার দেশ, সোনা সেখানে ছড়ানো -আছে বধ তবে বত কুড়াইয় রি 


গল্পের সে খানিকট। সত্যও ছিল। 
গাছে, এ উদাহরণ নিতান্ত রা 
লইয়া গিয়াছিল সাণ্ট৷ ফিতে 


সঙ্গে সুদীর্ঘ অধ্তরের সারি, তাদের পিঠে বোঝাই রৌপ্য মুদ্রা, ক্রাঙ্কলি 
পর্ছারর একটা গন চাকার ধলিগুলি আনিয়া ফেলিলে সেগুলি ছি ড়িয়া টাকাগুলি ঘরের মেতে. ছড়া 


মজে প্রায় লা, 


এই সব কথ! যত প্রচার ও 
লাগিল ততই লোকে নিজেদের যথা: 
সর্বস্ব বিক্রয় করিযাও দলে দলে সাও 
ফি রওনা হইতে ' লাগিল ৷ এই 
পণে যে সকল লোক সর্বদা যাতায়াত 
করিত, তাহার। যে সব নূতন তম | 
চিত স্থানের নাম মুখে মুখে ১81 
করিত- পূর্ব-প্রদেশের লোকে সে | 
সব নাম তখন কোনোদিন শোনেও 
নাই__যদিও বর্তমানে যুক্তরাজ্যের 
লক্ষ লক্ষ অধিবাসী সে অঞ্চলে বড় 
বড় শহর স্থাপন করিয়া বাস করে, 
দীর্ঘ সড়ক বাহিয়! দামী মোটর গাড়ী 
চড়িয়৷ বেড়াইতে ,যার-_তাহাদের 
এশ্বর্ব্যের অন্ত নাই। ইয়েলোণ্টোন, 
লণ্ট লেক সিটি, ডেনভার_এ সব 
স্থান বর্তমানে কার না পরিচিত! 


4 


। - 


“ সাণ্টাফি ৮৭ 

7.7. জুরুহৎ সানা ফি রেলরোড এখন মোটররোডের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে, ট্রেন মোটরের বিরাম 
₹ নাই। যেখানে পুর্বে লক্ষ লক্ষ বন্ত মহিষ ক্ষুরের ধূলি উড়াইয়! চরিয়া ফিরিত এবং ইণ্ডিয়ানদের তীর ও সভ্য মানুষদের 
ব্লাইকেলের ' গুলিতে হত হইত, এখন সেখানে বেড়ার ঘেরা গোচারণভূমিতে গৃহপালিত গরু ঘোড়া চরিয়া বেড়ায় ও 
ধাবমান মোটর-ও ট্রেনের দিকে কৌতূহলের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। j | 

ওয়াশিংটন আরভিংএর সময়ে যে সব প্রেইরী প্রান্তরে বন্য মুরগী চরিত, এখন সেখানে বড় শন্তক্ষেতর ও পোষা 
লেগহর্ণ জাতীয় মুরগীর খোয়াড় ৷ ৰ্‌ 

সাণ্ট৷ ফি রেলপথের ধারে ধারে অনেক বিখ্যাত স্বাস্থা-নিবাস আছে। শহরের কোলাহলপূর্ণ কর্ম্মব্যস্ত 
জীবনের পরে অনেকে নির্জ্জন-বাসের জন্তও এসব স্থান পছন্দ করে। এজন্ত এই পথে টুরিষ্টদের ভিড় অত্যন্ত 
বেণী) 


| ফি'র পথে ইতিহীসপ্রসিদ্ধ বিশ্রাম গৃহ ঃ কিট কাম ন স্বহস্তে প্রস্তুত কফির রাত্রিভো সাঙ্গ করিয়| পরবস্তী প্রাতঃকালের প্রতীক্ষার 
গিয়াছে। | 


bi মাঝে মাঝে দেখা যাইবে একজন দীর্ঘকেশ রেড ইণ্ডিয়ান টিলাঢালা পোষাক পরিয়া ব্যন্তভাবে কোথায় 

দযছে। ইহারই পূর্বপুরুষ এক সময়ে বিষাক্ত রস মাখান তীর দিয়া শ্বেতকায় ব্যবসাদীর কিংবা শিকারীকে হত্যা 
| কিন্ত বর্তমানে এ লোকটি একজন শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ নাগরিক-_খুব সম্ভবতঃ সে একজন তৈল-ব্যবসায়ী 

পতি_-ওকলাহোমা শহরে নূতন মডেলের মোটর গাঞ্ডী কিনিতে চলিয়াছে। - 


সস ২ সাণ্টা ফি'র পথের এক জায়গায় একটা পাহাড় আছে, ইহার নাম সনি রক । প্রাচীন দিনে এই স্থান অতীব 


৮৮ বিচিত্ৰ-জগৎ { 
গ্যাশ ও আর্কানসাম উপত্যকার অনেক দুর পর্যন্ত দেখ! যার । অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ানের৷ এইখানে লুকায়! থাকিয়া উপর 
হইতে তীর ছু ড়িয়া! মানুষ মারিত। 

এই পাহাড়ের গারে প্রাচীন কালের পথিকদের নাম খোদা আছে। পাহাড়ের 


শশতশ্তামল প্রান্তর, আকাবাকা ওয়ালনাট নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায় । বহু 
যুক্তরাজ্যের অধিকার বিস্তৃত করিয়া গিয়াছে । 


২. 


চূড়া হইতে দূরের অতি সুন্দর ও 
পথিক বুকের রক্ত দিয়া এই পথে 


জ্যামেকা 

জন অলিভার ল! গর্গের জ্যামেকা ভ্রমণের বিবরণ অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ । ১৯২৭ সালে তিনি আমেরিকার 
একখান! বিখ্যাত সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে জ্যাথেকা যান। তার ভ্রমণকাহিনী এ কাগজে বার হয়েছিল। নিয়ে তার 
কিছু উদ্ধৃত কর! গেলঃ__ 

জ্য।মেকা কারিবিয়ান সমুদ্রের এমন স্থানে অবস্থিত যে বড় বড় জাহাজের লাইনগুলো৷ তাকে ছুঁয়ে যাবেই ৷ 
সেই জন্তেই জ্যামেকার ইতিহাস খুব বৈচিত্যময়_চিরকাল এর আশেপাশে ছিল যত বোষেটের আড্ডা । অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বোন্বেটে মর্গ্যাণ, কিড, ব্লাক বিয়ার্ড_এদের নামের সঙ্গে জ্যামেকার নাম বিশেষভাবে ; 
জড়িত। এরা সবাই ফাসীকাঠের, আসামী | 


জ্যামেকার একটি নিগ্রো পরিবার। 


উত্তর দিক থেকে জ্যামেকার দৃশ্ঠ বড় সুন্দর দেখায়! প্রথমে পড়ে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ওয়াটলিং 
বুণাঁমেরিকা আবিষ্ধার করবার পথে ৯৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস এই দ্বীপ একদিন প্রত্যুষে দেখতে পান। ওয়াটলিং 
ধা উপকূল অসমতল ও প্রস্তরময়, ভাল পোতাশ্রয় একটাও নেই, শুধুই দেখা যাবে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়চে 
দটাষাণময় তীরে | 
ন্‌ বৈকালের দিকে চোখে পড়বে কিউবা দ্বীপের মাইসি অন্তরীপের উচ্চ পর্বত। ভারী চমৎকার এই পর্বতের 
সংর্কোচ্চ শিখরটা দেখতে হয় অন্তরাগরঞ্জিত আকাশের তলায় | কিউবা দ্বীপের পূর্ব উপকূলের এত কাছ ঘেসে জাহাজ 
বায বে তুমি জাহাজের ডেকে দাড়িয়ে মত্শ্তশিকারনিরত জেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারো! ৷ 
1 বায়ে বহুদূরে ধোয়ার মত দেখ! যাবে হেইটি দ্বীপের পর্বতমালা, ওদেরই পাদমূলে স্পেনীয়-আমেরিকার যুদ্ধের 
স্িখ্যাত শান্তিয়াগে বন্দর, স্পেনীয় সেনাপতি কারভেরা যেখানে বোতলের মুখে ছি পি-্বাট| মত হয়ে আটকে পড়েছিলেন 
মণ নৌবহরের দারা । এসব সমুদ্রে স্পেন যুদ্ধের ব্যাপারে কখনও সুবিধা করতে পারে নি। 
॥ ব্‌ 


১০৫৪০০০৮৮১৯ টার... 


বিচিত্র-জগৎ 
ল্যামেকার রাজধানী কিংটন খুব বড় বন্দর) এ অঞ্চলের মধ্যে তে! বটেই! কিংটন বন্দরে যেতে হবে। অথৈ 
নাগরজলের মাঝখানে তুবে-আছে সে কালের আর একটা বিখ্যাত তিহাসিক বন্দর_পোর্ট রর্যাল। বড় বড় জল- 
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দন্স্যদের প্রধান আড্ডা যে পোর্ট রয়্যাল, যেখানে দীর্ঘ এক 
শতাব্দী ধরে কত খুন, জখম, যুদ্ধ, বিগ্রহ, গোলাবর্ষণ হয়ে 
গিয়েচে, তার তুমি কোনো! চিহ্নও দেখতে পাবে না আজ । 
কিংষ্টন বন্দরের অল্প দূরে ফোর্ট চার্লস | নেলসন প্রথম 
যৌবনে এখানে বহুদিন কাটিয়েছিলেন ' দুর্গের প্রাচীরে 
একখান পরন্তরকলকে লেখা আছে__এখানে 'হোরেসিও 
নেলসন একদিন পায়চারী করতেন! তুমি যখন এখানে 
'পায়চারী করবে, তখন তার গৌরবের কথা স্মরণ কোরো 
পোর্ট রয়্যালের ইতিহাস বড় 'কৌতুহলজনক । পোর্ট 
রয়্যাল বড় হয়েছিল ডাকাতির পয়সার । সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে 
এখানকার সবাই ছিল বোস্বেটে। পরম্পর পরস্পরের ওপর 
ডাকাতি করতো । আইন ছিল না, শৃঙ্খল! ছিল ন৷। 
স্পেন ইংরাজের জাহ।'জ লুঠতো, ইংরেজ স্পেনের জাহাজ 
লুঠতো ৷} সোনা-বোঝাই স্পেনীয় জাহাজ লুঠ করবার 
জন্যে ইংরেজ বোষ্বেটের দল ওৎ পেতে বসে-থাকতো। 
এ্রতিহাসিক হেণ্ডারসন লিখেচেন £_-- 

--১৬৯২ খৃষ্টাব্দের পুর্বে পোর্ট রয়্যালকে বলতো 
“সোনার সহর’ ৷ দাড়িওয়ালা, ঝুনো৷ নাবিকের দল বন্দরের 
পানশালা ও নাচঘরে রেশমী পোষাক ও সোনার অলঙ্কার 
পরে দিনরাত আমোদ প্রমোদ করতো ও সোনার মোহর 
বার্ডা রেখে দুয়া খেলতো। পোর্ট রয়্যাল শহরে তখন 
সোনাকে পোনা বলে কেউ ভাবতো না। পানশালার 


পানপাত্র ছিল সোনার, রূপোর | সাধারণ জাহাজের 


ধালাসীর কোমরের ছোরার বাটে দামী মুক্তা বসানে। 
থাকতো । তাদের কানে ছুলতে! ভারী ভারী সোনার 
হর1রিং | 

jt পোর্ট রর্যাল। স্বর্ণ ও সুর! এই 


স্বৰ্ণময় নরক ছিল 
ছিল ওখানকার উপান্ত দেবতা । সোনা মুক্তো হণ ছিল 
বটেই কিন্তু তার চেয়েও সন্ত ছিল মানুষের জীবন। 
রর ই হোল । পানশালার মত্ত নাবিকের ও 


ণ রলে 
৮৮ কথায় কথারই ছোরা মারতো | 


বাশে। ঢ্র দল তে 
বো (4 

লাচথরে ও তাই I আবার নিয় ছি 
নাচ বার নয়ম ল্‌ 


ও ভুয়া ২০০০ থেকে এ 


নাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হত ব্যক্তির লাস ঘরেই পড়ে থাকবে। বোখেটেরা মে 
০০০ মোহর খরচ করতো এক রাত্রে । ব্রডওয়ে লজ্জায় মুখ লুকোবে ) 


নেলননের স্মতি ফলক ।-_ ফোট “চলব । 


জ্যামেকা - 8 ঠ ৯১ 
এই গেল হেওরপনের বিবরণ । ৯ 
এ ছাড়া পোর্ট রয়্যালের তৎকালীন-শাসনকর্তা গবর্ণর মোডিফোর্ডের উনি ঢু নারকীয়ঃ বীর বিশদ 


বণনা আছে৷ মাৰ যে কতদূর পশুত্বে নামতে পারে, মোডিফোর্ডের ডায়েরী পড়লে তা বোঝ। যায়। কিন্তু বেশীদিন 


মন্টেগ, নারিকেল ও কোকোর বাগান, জ্যামেকা। 
টিকূলে| না পোট রয়্যাল) ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন বন্দরের কাউন্সিলের অধিবেশন চলচে, এমন সময় এক ভীষণ 
ভূমিকম্পে প্রাসাদের চূড়া থেকে ভিত্তিপ্রস্তর পর্যন্ত কেপে উঠ । 


কাউন্সিলের খাতাপত্রে এর বর্ণনা আছে £__ i 
_ছু মিনিট সময়ের মধ্যে দ্বীপস্থ সমুদয় গির্জা, বসতবাটা ও চিনির কারখানা ভূমিসাৎ হোল। পোর্ট রয়্যাল 


চি 
: 
বা ₹ সনুদ্রকুদ্ষিগত পোট রয়্যাল শহর। ছবির সন্মুবস্থ জলরাশির নিকট পোট' রয়্যাল ডুবে আছে। ae 
শ্দ্ি“হরের বারো আনা সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেল। দুর্গ ভেঙে চুরে নিশ্চিহ হয়ে গা) মানুষ যে কত মারা জন 
এ নেই। ০০ 


৯২ j k বিচিত্র-জগৎ ৬ | 
তারপর অনেকদিন পর্য্যন্ত পোর্ট রয়্যালের বাড়ীঘর জলের তলায় .দেখ! যেতে|। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এযাডমিরাল' 


সার চার্লস হামিণ্টন লিখেচেন_-নিথর সমুদ্রের স্বচ্ছ জলরাশির তলদেশে পোর্ট রয্যালের ঘরবাডী নিমজ্জিত আট্‌লান্টিক fl 
হযে ছাব নলে, এলে তেন, ॥ 

বিদায়, পোর্ট রয়্যাল ! 1 

কিংটন্‌ বন্দরে নামবার সমর কাষ্টমের কর্মচারীদের উৎপাত তত নেই । ] 

আমরা জাহাজ থেকে নেমে অল্প সময়ের মধ্যেই শহরে ঢুকলাম ৷ 

শহরটা এমন কিছু নয়, বড় বড় বাড়ীঘর চোখে তেমন পড়বে ন!। এখানকার লোকে অ { 

যে আমেরিকার অন্তুকরণে গগনস্পর্শী সৌধ তুললে দেখার ভাল বউ, কিন্ত বানের পক্ষে সে সব নি রি | দ্বার! বুঝেচে | 

'রাপদ নয়, কবে যে 


রাত দুপুরে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে তার ঠিক ঠিকানা! নেই। ভূমিকম্প জ্যামেকাতে লেগেই আছে ফি 
ক বছর । 


1904 2:2 


পোর্ট মেরিয়া, জ্যামেকার আর একটি, প্রাসন্ধ বন্দর। 


কিন্তু অন্য সব দিক থেকে কিংষন্‌ বাস করবার পক্ষে ভাল জায়গ!। রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও পরিদ্ধার পরিচ্ছন্ন, 

মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিস দাড়িয়ে । মোটর-ছুর্ঘটনা এ শহরে নাকি খুবই কম) বড় বড় তাল জাতীয় গাছ বড় ৰং 

রাস্তার ছুধারে | বাঁধানো ফুটপথ । সারি সারি দোকান চমৎকার সাজানো, তাতে দেশী বিদেশী সব রকম জিনি 

বিক্রী হচ্চে! 

বড় বড় দোকানে বাধ! ধরা দর, দরদস্তর করবার নিয়ম নেই । কিন্তু ছোট দোকানে দোকানদার যে দা 

বলবে, তার অৰ্ধেক হচ্চে আসল দাম | সেখানে বে যত বকতে পারবে, তারই জিত তত | 

ফুটপথেই বাজার বসেচে ৷ আর কত ধরণের জিনিষই সাজিয়ে রেখেচে! কত রকমের ফল, সিম, রুটীফল 

‘মরিচ; কাচা মশলা, সাদের পাতা, আম, লেবু, আনারস, মিষ্টি আলু, পেয়ারা । হাঙরের ডানা, বেত, নানাজাতীয় ফা 
পাতার আযালবাম্‌ঠ সমুদ্রের বড় বড় কড়ি ও বিন্তুক | এখানকার জঙ্গলে এক জাতীয়, শক্ত কাঠ প্রচুর পাওয়া যায়৷ 


Ba 


৮ 


জ্যামেকা রর ৯৩ 

৬. 
*এখানকার কারিগরের! কাঠ দিয়ে চমৎকার খোদাইকর! শিলপ্রব্য গড়ে। টুরিষ্টরা সেগুলো খুব কেনে। দেশ 
বিদেশে চালান দেবার জন্যে ব্যবসাদারেও কিনে রাখে! কিন্ত আজকাল আমেরিকা থেকে সন্তা জিনিষ আমদানীর 


ফলে স্থানীয় কাঠের খোদাই শিল্প নষ্ট হতে বসেছে । i 


পোট এণ্টনিও। দক্ষিণ জ্যামেকার একটি বন্দর। 


-জ্যামেকা ইনষ্টিটিউট একটা খুব বড় বাড়ী। কিংষ্টন শহরের ঠিক কেন্দন্থলে এটা অবস্থিত। বাড়ীটা 
অর্দেক লাইব্রেরী, অৰ্দ্ধেক মিউজিয়ম ৷ পোর্ট রয়্যাল বন্দরের গির্জার ঘণ্টা পুরানো জিনিষগুলোর মধ্যে একটা প্রধান 
দর্শনীয় বস্তু | ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পের পর এই ঘণ্টাটা 'দমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার কর! হয়! ‘ 
জ্যামেক! দ্বীপের নয় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র পনেরো হাজার শ্বেতকার়, বাকী সকলে কৃষ্ণকায় নিগ্রো | 


| ল্যাকোভিয়া, জ্যামেকা রাজপথের উভয় পার্শ্বর্ত্তী বাশবন। 
শ্দি নিগ্ৰো ছুঃশ্রেণীর আছে। সম্পূর্ণ কালো আর “কলার্ড' | “কলার্ড' নিগ্রোদের দেহে শ্বেতরক্তের সংমিশ্রণ 


মং লেচে-লম্পূর্ণ কালোর দল খাটি নিগর। । 


|e 


৪8 


বিচিত্র-জগণ্ড 


কলার্ড” অধিবাসীদের অবস্থা সম্পূর্ণ কালোদের চেয়ে ভাল। কারণ তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত এবং, 


তাদের চেহারাও ভালে! ৷ অনেক বড় বড় চাকুরী পায় তারা। 


গবর্ণমেণ্টের আইন সভার 
নিগ্রোরা প্রতিনিধি পাঠাতে 
পারে কিন্ত সে প্রতিনিধিদের 
বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই। 

১৮৩৪ সালে দাসপ্রথ! 
এখানে আইন দ্বার! উচ্ছেদ কর! 
হয়। 

দাসপ্রথা উচ্ছেদের ফল 
প্রথমটা বড়ই খারাপ হোল। 
অতগুলে| লোক হঠাৎ স্বাধীনতা 
পেয়ে কি করবে ঠিক করতে 
পারলে না। হাতে তাদের 
কোনো কাজকর্শাও নেই। স্রেফ 
শুয়ে বসে কুঁড়েমি করে তার! 


॥ দিন কাটাতে লাগলো। জ্যামেকার বড় বড় আখের ক্ষেতগুলোর মালিক প্রায় সবাই ইং 
ক্ষেতেই এরা ছিল চাকর-_-এখন এদের অভাবে আখের ক্ষেতের কাজ বন্ধ হবার যোগাড় হোল 


সিমল ছাল রৌত্রে শুকানে! হইতেছে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত করা হয়। 
জ্যামেকায় সিসল গাছের যথেষ্ট চাষ আছে k 

- নিজেদের ক্ষেতখামার বিক্রী করে স্দদেশে চলে গেল। ক্ৃষিকার্যের এই দুরবস্ত দেখে 2 | 
করে ভারতবর্ষ থেকে কুলী আমদানীর ব্যবস্থা করতে হোল। অল্পদিনের মধ্যে টি ত এশিয়া বিশে 
ঈই হাজার চীনা ও 


জ্যামেকায় প্যর্বতা অঞ্চলে কফির বাগান ও পায়খানা । 


রেজ, তাদের আখের 
৷! অনেকে আধাদরে 


জ্যামেকা আনি, 


সাত হাজার ভারতীর কুলি এসে পড়লো! । দেখা গেল নিগ্রোদের চেয়ে তারা বুদ্ধিমান, তাছাড়া উদ আর 
একট! গুণ, মদ্যপান তারা পাপ বলে বিবেচনা করে। এদের দিয়ে ভালই কাজ চলতে লাগলো! ৷ 
জ্যামেকার নিগ্রো অধিবাসীরা দায়ে না পড়লে কাঁজ করতে চার না। অভাববোধ বলে পদার্থ নি এদের 
শরীরে । নিজেরাই নিজেদের বাসগৃহ তৈরী .করে নেয়, তার জন্তে মিপ্তির কাছে ছুটতে হয় না। কলার পাতার 
ছাউনি, বাশের খুটি ও মাটার দেওয়াল এই হোল : 
বাসগৃহ । তাতে জানালার বালাই নেই। একটু 
যাদের অবস্থা ভালো, তারা প্যাকিং বাক্সের কাঠ 
দিয়ে ঘরের দেওয়াল তৈরী করে। কেরোসিনের 
টিন কেটে ঘরের ছাদ করে। ছাদের ওপরে পুষ্পিত 
লতা উঠিয়ে দৈন্যের সব চিহ্ন বেমালুম লুপ্ত করে 
দেয় 
) আমরা একটা! ট্যাক্সি ভাড়া করে জ্যামেকার 
| পল্লী-অঞ্চল দেখতে বেরুলাম | ? . 
|| পথের দ্রধারে নতুন ধরণের গাছপালা, ছোট 
ট গ্রাম, ফার্ণবন, বাশবন | বাশবনের মধ্যে দিয়ে 
মোটরের রাস্তা । কিংষ্টন থেকে ৪০ মাইল দুরে 
সেন্ট টমাস বলে একট! ছোট শহর। এখানে 
ন্বকের. জলের কয়েকটা প্রবণ আছে। এই 
অবণে স্নানের ফলে দুরারোগ্য চর্মরোগ আরাম 
[য় । অনেক দূর থেকে রোগীর! এসে এখানে স্বান 
[চরে । এদের জন্তে ' থাকবার হোটেল আছে) 
স্তার বাড়ী ভাড়| পাওয়া যায় । 
সেন্ট টমাস ছাড়িয়ে জিম্‌ ক্র! পর্বতমালা_-এর 
দক্ষিণ পাশে পাহাড়ের গা কেটে রান্তা করা হয়েছে । 
প্রায় আড়াই হাজার ফুট ওপরে যান ওঠে, সেখান 
[থেকে চতুদ্দিকের নীল শৈলরাজি, দুরের সমুদ্র ও 
"ক্ুদ্র পোর্ট এন্টনিও শহরের দৃষ্যে মন মুগ্ধ হয়। 
নে পথের ধারে বড় বড় কলা বাগান দেখা গেল। " 
সামনে সেণ্ট এ্যান উপসাগর ৷ বংশৰীধি। 
আমরা সেখানে দাড়িয়ে মানসচক্ষুতে দেখলাম বহুদূর সমুদ্র-বক্ষে অনেকদিন আগের দুখান| পাল ছেঁড়া, 
ভাঙ ক্ষুদ্র জাহাজ আট্লার্টিকের উত্তাল তরঙ্গরাশ্রি সঙ্গে সাহসের সঙ্গে বুঝতে যুঝতে আসচে, তাদের নাম 
পটান।” ও সান্তিয়াগো” ; কলম্বসের পতাকা উড়চে তাদের ভাঙা মাস্তলে | 
সেন্ট গ্যান উপসাগর বায়ে রেখে কিছুদূর এগিয়ে গেলে রানাওরে উপসাগর ; স্পেনীয় সেনাপতি 
নি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে এখানে লুকিরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটা দেশী ডোঙ্গাতে পালিয়ে তিনি স্পেনে 
| ল যান এবং নিরুপদ্রবে ও শান্তিতে শেষ জীবন একটা মঠে অতিবাহিত করেন। 


৯৬ . বিচিত্র-জগণ্ 


জ্যামেকার পার্বত্য পথে মোটরে ভ্রমণ না করলে বোঝা বাবে না জ্যামেকা কত সুন্দর দ্রীপ। পাহাড়ের ধারে 


ঘন বাশবনের মধ্য দিয়ে রাত» বাশ পাতার ফাঁক দিয়ে দুরের নীল সমুদ্র দেখে দেখে আমাদের আশ মিটছিল না, সরু সরল 


এরিকা গাছে পর্তসান্ শ্তামল হয়ে আছে। কাছেই হয়তো কোন গ্রাম্য গির্জার ঘণ্টাধ্বনি নিস্তব্ধ বাতাসে ভেসে আসচে, 
বনের মধ্যে কত কি পাখীর কুজন ৷ এ 


স্পারটি, পাহাড়ে চন্দ্র ও গ্রহাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে একটা বৃহৎ মানমন্দির হাভাৰ্ড বিশ্ববিষ্যালয় কর্তৃক স্থাপিত 
হয়েছে ; তার ব্রোঞ্জের ডোম অনেক দূর থেকে চক্চক করছিল। 


সক 


পেট এনিওর সন্মুখস্থ সমুদ্রে এই শ্যামল দ্বীপটা ভ্রমণকারীদের অত্যন্ত প্রিয়। 


অদুরে রিও কোবার নদী-_এর উভয় তীরে যেমন ফার্ণ, দীর্ঘ তৃণরাজি, বাখবন, নারকেল গ।ছ, কোকো 
মার্টল গাছের শোভা জ্যামেকার কোন স্থানে এমন দেখ। যায় না। এখানে একটা ক্ষুদ্র হোটেল আছে, তার মালি 
জনৈক বৃদ্ধ নিগ্ৰো । টুরিষ্টদের কল্যাণে হোটেলের অবস্থ খুবই ভাল বলে মনে হোল । : 

রিও কোবার পার হয়ে অল্প দুরে মাউণ্ট ডিয়াবোলে| ২৩০০ ফুট উপরে পাহাড়ের ওপর একটা সমতল স্থান 
আছে, সেখানেও একট। আছে। পরিফ্ার দিনে হোটেলের বারান্দায় দাড়িয়ে স্পাইগ্লাস দিয়ে দেখলে বহুদূরে উত্তরে 
কিউবা দ্বীপ বেশ স্পষ্ট দেখা বার, দক্ষিণে পানাম! খালের অভিমুখে বিস্তৃত কারিচ সাগরের রৌদ্রদীপ্ত বক্ষে ছোট ছে! 
শামল দ্বীপরাজি কৃষ্ণক মুক্তপক্ষ জলচর পাখীর মত দেখায় । 


টি ৰ [ডো 

কলোরাডে| এদেশ ধাতুর খনির জন্ত বিখ্যাত, কিন্তু সকলের চেয়ে বিখ্যাত তার অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃগ্াবলীর 
জন্য । দেশদেশান্তর থেকে প্রতি বৎসর বহু লোক কলোরাডো আসে তার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে ৷ 
এখানে যেন সকল রকম মহিমময় দৃশ্তের সম্মেলন ঘটেছে। বিশাল তুষারাবৃত পর্কতরাজি, গভীর নদীখাত, কুলুকুলুনাদী 

পার্বত্য ঝর্ণা, বড় বড় হৃদ, তুধার-নদী, বিবিধ বন-কুস্থম ও বন্য হরিণের দল। 
y রকি পর্বতের বিভিন্ন শাখা এ দেশের সর্বত্র ছড়ান ৷ তুষার-নদীর সংঘর্ষে উৎপন্ন নদীখাতগুলির বয়স নিরূপণ 
করা কঠিন, হয় তো বা মানুব-্থষ্টির অনেক আগে থেকেই ওদের অস্তিত্ব সুরু হয়েছিল । পাহাড়ের স্তায় উচ্চ অপরূপ 
মালভূমির উৎপত্তি যে কি ভাবে হয়, তা ভু-তত্তববিৎ পণ্ডিতদের বিচাধ্য বিষয় । 


আজকাল এই সব অঞ্চলে বড় বড় 
মোটরের রাস্তা হয়েছে । মোটরযোগে 
কলোরাডো৷ পার্ত্য অঞ্চলের যে- 
কোন জায়গায় যাওয়া যায়। এ 
অঞ্চলের সর্বত্র গ্রীগ্ের দিনে অবসর 
যাপনের উপযুক্ত স্থান অনেক আছে। . 
গ্রীক্মের দিনে নানা বন্/ ফুল ফোটে, 
রাত্রে শিশির পড়ে না, বাতাস শুষ্ক 
অথচ সব সময়েই শীতল । 

বড় বড় পর্বতের মধ্যস্থ উপত্যকায় 
| গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের বিচরণ-ভূমির 
কলোরাডে| £ বিশিষ্ট ব্য পু্প - কলোম্বাইন’ চ58887757 
| এই সব উপত্যকার চারিদিকেই উচ্চ 


মালা | শিকারী দল এখানকার বনে হরিণ ও বন্ত পাখী শিকার করতে আসে; শহরের লোক বেড়াতে বা পিকৃনিক্‌ 
রতে আসে, কলেজের ছাত্রের! স্তরসংস্থান ও উদ্ভিজ্জ গ্রভৃতি পৰ্য্যবেক্ষণ করতে আসে, মহশ্-শিকারীরা মাছ ধরতে 


[সে । 
খুব যখন গ্রীষ্ম, বড় বড় শহরের লোকজন রাতে গরমে ঘুমুতে না পেরে পার্কে শুয়ে কাটাচ্ছে, তখন শহর 
ছেড়ে বহু লোক কলোরাডো অঞ্চলে বেড়াতে আসে । রেলযোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শহর থেকে কলোরাডোর 
পার্বত্য অঞ্চলে পৌছানে৷ আজকাল খুব সহজ | তুযারাবুত শ্রিখরদেশে উঠবার সোজা! রাস্তা 'আছে, ঘোড়া বা মোটরও 
ভাড়া পাওয়া যায়। অথচ কিছুকাল আগে ছু'চারজন ভ্রমণকারী বা শিকারী ছাড়া এই অঞ্চলের অস্তিত্ব অনেকের 
কাছে অজ্ঞাত ছিল। 

রর কলোরাডোর বিভিন্ন শিখররাজির দুই-তৃতীয়াংশের উচ্চতা ৬০০০ হাজার ফুট থেকে ১৪০০০ হাজার ফুট ৷ 
4 অঞ্চলে ১০২৯টি শিখর আছে, যাদের উচ্চতা ১০,০০০ ফুটের বেদী এবং ৫৯টি শিখর আছে, যাদের উচ্চতা ১৪০০০ 


4“ 


৯৮ বিচিত্ৰ-জগৎ 


কলোরাডোর পার্বত্য অঞ্চলের একটি প্রধান বিশ্ষেত্ব এই বে, এর যে কোন দিকে, যে কোন শিখরে বা যে 
কোন মালভুমিতে অতি সহজে পৌছানো বায় বা পৌছানোর চমৎকার রাস্তা আছে। 


দশ হাজার ফুট উচ্চ মালভূমির উপরে ছুটি পুরানো আমলের খনি ও খনি-সংকরানত ছোট শহর এখনও বর্তমান, 
যদিও এখনও আর তাদের সে পূর্ব গৌরব নেই। এই শহর ছুটির নাম লেডভিল্‌ ও ক্রিপ্‌স্‌ ক্রিক্‌। গত শতাব্দীর 
শেষ ভাগে এখানে অনেক লোকের বাস ও দৌকান-পসার ছিল! এখন যাত্রীদের জন্য কেবল কয়েকটি বড় হোটেল 
সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে৷ 
আল্লম্‌ পর্বতমালার সঙ্গে কলোরাডো পার্বত্য অঞ্চলের এখানেই পার্থক্য । 
আরোহণ কর! বিপজ্জনক, এখানে উচুতে অতি সহজেই পৌঁছান বায়। 
মাকিন যুক্ত-রাজ্যের অনেকগুলি বড় শহর থেকে ট্রেনে মাত্র একটা রাত্রি কাটালেই কলোরাডো অঞ্চলে 


আসা যায়। আজকাল প্রত্যেক ছুটাতে এত যাত্রীর ভিড় হয় বে, ইউনিয়ন প্যাসিফিক্‌ রেল কোম্পানী ট্রেনের সংখ্যা 
বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। বি ্ 
হু 


আল্ল্‌ পর্বতে বেশী উচুতে 


কলোরাডোর আবহাওয়া দ্রুত ও 
আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য বিখ্যাত। 
গ্রীগ্নের দিনে সারাদিনই রৌদ্র, অথচ 
সে রোদের তাপ এমন কিছু অসহ 
নয়। রাত্রিকাল খুব ঠা. ও আরাম 
গ্রদ। গ্রীন্নকালে ৬০০ ডিগ্রীর বেশী 
উত্তাপ কখনও দেখ] বায় না। 


পর্বাতের উপর অনেক ক্রীড়াভুমি 
আছে। সেখানে গল্ফ, টেনিদ্‌, স্কেটিং 
তি খেলা খেলতে প্রতিবার গ্রীক্ম- 08 ্ু 
লে বহু লোক আসে। যার! খেলা কলোরাডো £ _স্যাশস্যাল পার্ক ও ফরেষ্ট ভ্রমণকারীদের তাবু খ৷টাইয়| বানের জ্রন্য এই k 
রতে চায় না, শুধু প্রাক্কৃতিক দৃষ্ঠ মনোহর স্থান নিদ্দিষ্ট আছে। | 
দখে পরিতৃপ্ত হতে চায়, তাদের মোটর-ভ্রমণের জন্য জ্দীর্ঘ-পথ আছে, মোটরের গদি-খ্রাটা আসনে বসে তারা জগতে 
কটি অতি বিশাল পার্কত্য অঞ্চলের সোনম দৃগ্ড দেখতে পারে। 


রকি পর্বতের ন্যাশান্তাল পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ‘ফল্‌ রিভার রোড, নির্ম্বাণের পর আজকাল মোটরযাত্রীদের 
স্ববিধা হয়েছে। এই পথ সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করেছেন,_Corley Scenic High wa 
এই পথটির নাম। নাম থেকেই বোঝা বাবে, শুধু সৌন্দধ্যময় অর্চলগুলির জুসমতার দিকে লক্ষ্য রেখে এই পথ তৈ 
হয়েছে। মাঝে মাঝে এই পথের ধারে হোটেল ও সরাই আছে। 

পার্বত্য নদীতে খুব বড় বড় ট্রাউট’ মাছ পাওর। যায় | 
বেশী। প্রতি বংসর অনেক 'ট্রাউট’ ধরা পড়ে এবং বাল্সবন্দী হয়ে বিদেশে চালান যায় 


এই পার্ক হ্দগুলির সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয় এদের চারি ধারে বন, বনে বিভিন্ন খাতুতে বিভিন্ন ধরণের বসপুদ 
বন আলো! করে রাখে, একটি গভীর প্রশান্তি ও চারিদিকের সৌন্দর্যে দর্শকের মনঃপ্রাণ বিভোর হয়ে ওঠে। বার 


বিশেষ করে হ্রদগুলিতে 'ট্রাউট’ মাছের সংখ্যা 


কলোরাডো ৯৯ 
খেলাধুলা ভালবাসে না, শুধু বসে বসে ভাবতে চায় বা কবিতা লিখতে চায়, তারা নৌক! ভাড়া করে আপন মনে আসন্ন 
সন্ধ্যায় হ্রদের নিস্তর্ নীল জলে ইচ্ছামত বেড়িয়ে বেড়াতে পারে । 

তুবার-নদী অনেক শ্রেণীর আছে। ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের! আসেন এই সব তুবার-ন্দীর স্রোতের গতি, গঠন ও 
আকৃতি পৰ্য্যবেক্ষণ করবার জন্তে। আমেরিকার বড় বড় ইউনিভাপিটিগুলি থেকে অনেক পক্ষিতত্বজ্র আসেন এ অঞ্চলের 
বন্য পক্ষীদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে। ty 

কলোরাডোর পার্বত্য অঞ্চলের বনানীর শোভ! বাড়িয়েছে এখানকার বন্তপুষ্পের প্রাচুর্য । যে ষে কত ধরণের 
ফুল, আর কত রকম যে তাদের রং! ; 2° 

সাড়ে সাত হাজার ফুট উচু পার্বত্য বনানীতেও প্রায় গ্রীন্মপ্রধান দেশের মত ফুলের শোভা | এ দেশের এ 
একটি অপূর্ব বিশেষত্ব । তুষার-নদীর সারিধ্যবশতঃ বে অঞ্চলগুলি খুব শীতল, সে লব জায়গা ছাড়া আর সমস্ত শিখর ও ও 


_সমভূমিতে জল সুপ্রচুর ৷ 


চে উদ্বিত্তত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা বলেন, শুধু, 
| কলোরাডে৷ - ষ্টেটেই ৩০০০ হাজার 
শ্রেণীর বন্যপুষ্প আছে, তার মধ্যে ছুই 
তৃতীয়াংশ ছোট ছোট উপত্যকা ও 
মালভূমিতে ফোটে। বাকিগুলি পাঁচ 
হাজার ফুটের ওপর ফোটে । অনেক 
ফুলের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য দুই-ই আছে। 
ইউরোপে পরিচিত “লিলি-ওফ-দি- 
ভ্যালি”, গোলাপ, ফ্লক্স, ভায়োলেট, 
ববেল, জিরেনিয়াম, অকিড, লার্কজ 
পার এগুলিও যথেষ্ট পরিমাণে ফোটে। 
সুগন্ধ “ফর্গেট-মি-নট” ফুল; পথের 
ধারে ও শৈলসানুর সর্বত্র দেখ! যায় 

পূর্বে যখন এখানে অবাধ শিকারের স্বাধীনত| ছিল, তখন শিকারীরা অনেক বন্য জন্ত মেরেছে। এখানকার 


৮7:70 


, কলোরাডে £ উপত্যকায় মংস্ত-শিকারের নদী । 


প্রাণীদের বধ করা হ'ত তাদের বহুমূল্য লোমের জন্য! সুদূর হডজন নদী-অঞ্চলে যেমন শিকারী ফাঁদ পেতে জন্ত 


শিকার, করে এখানেও গবর্ণমেন্টের কাছে লাইসেন্স নিয়ে শিকারীরা বন্ জন্ত ধরত। কলোরাডো ষ্টেটের একটি প্রধান 


আয় ছিল শিকারীদের লাইসেন্সের ট্যাক্স ৷ 
\ 


|" কিন্ত আজকাল আইন দ্বারা বন্য জন্তু শিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । এ দেশে এক প্রকার পার্বত্য লোমশ 


. গোৰ আছে, তাদের শিং খুব বড় বড় বলে নাম দেওয়া হয়েছে “বিগৃহৰ্ণ’ মেষ। এরা পর্বতের সর্বোচ্চ ও দুরারোহ শৃঙ্গ- 


গুলিতে অবলীলাক্রমে লাফালাফি করে খেলে বেড়ায় । এর! দেখতে ভারি সুত্রী। কিন্ত মূল্যবান্‌ লোম গায়ে থাকার 


_আপরাধে এদের বংশ প্রায় নির্বংশ হতে বসেছিল। সম্প্রতি সে বিপদ থেকে এরা মুক্তি পেয়েছে । 


| ণৰগৃহৰ্ণ’ ভেড়া ছাড়া নানা ধরণের হ'রিণ, বিবর, বনবিড়াল, পার্কত্য সিংহও দেখা বার। খরগোস ও মাম 
নদীর উভয়,তীরের যুক্ত প্রান্তরে বাস করে। এক জাতীয় কৃষ্ণদার হরিণ পার্কত্য হ্রদের বনে পাওয়া যায় ! f কলো- 
রাড়ে| ষ্টেটে যত পাখী দেখা যায়, অন্ত কোনও ষ্টেটে এত পাখী তো দুরের কথা, এর অর্দ্ধেকও আছে কি না সন্দেহ ) Y 


বিচিত্র-জগৎ 


৪৫ শ্রেণীর পাখা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তবু এখনও উত্তর দিকের পার্বত্য ইদগুলির তীরে যে বন আছে, সে- 
গুলিতে ভাল রকম অনুসন্ধান হয় নি। ডেন্ভার হ্রদে এমন তিনটি নতুন শ্রেণীর পাখী দেখা গিয়েছে, বুক্ত-রাজ্যের 
কোনও স্থানে সে পাখী নেই। 

এই সব পাখীর অধিকাংশ থাকে পাহাড়ের ফাটিলে এবং উচ্চ পর্বতের শিখরে । অন্ততঃ দুই তিন 

শ্রেণীর পাখী সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের অনুর্বর ও বারু-তাড়িত অঞ্চলে বান! বাধে। অথচ এরা ইঈগল বা কন্ডর জাতীয় 

শিকারী পাখী নর। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাখী থাকে পথের ধারের বনে ও ঝোপঝাড়ে, এদের মধ্যে কয়েকটি 

অলী নারী চমৎকার শিম্‌ দেয়। বড় বড় লোমশ পালকযুক্ত এক রকমের কাঠঠোক্রা আছে, এরাও বেশী উঁচুতে 
থাকে না। কয়েক জাতের ছুশ্রাপ্য পেঁচক দু'হাজার ফুটের উপরের বনে বা পাথরের ফাটলে দেখা বায়। 

বড় পর্বতের বত উঁচুতে ওঠ| যায়, গাছপালা তত কমে আসে। তারপর এমন এক জায়গায় 


এসে 


পৌঁছানো যায়, যার উপরে গাছপালা আর তেমন জন্মায় না, অন্ততঃ যাদের গু ডিতে কাঠ হয় এমন ধরণের গাছপালা 


জন্মায় না। এই জায়গার উপরে যে গাছ হয়, সেগুলি শৈবাল ও অশ্বকর্ণ জাতীয় উদ্ভিদ্‌। সাধারণতঃ দশ হাজার ফুট 


পর্য্যন্ত গাছপালা জন্মার। এর উপরে 
এত ঝড় হয় এবং এত শীত পড়ে ও 
তুষারপাত হয় যে, গাছপালা বেঁকে 
ছুমূড়ে পত্রশন্ হয়ে পড়ে । 

চার পাচ হাজার ফুট উপরে যে- 
সব গাছ সোজা প্রায় দেড় শো! ফুট 
লম্বা! হয়, দশ হাজার ফুটের উপরে 
সেই সব গাছ লতার মত এঁকে বেকে ই 
টাচ বড় বড় ওক্‌ পর্যন্ত অশীতিপর . 28 টা 
বন্ধের, মত: বেঁকে কুঁজে| হয়ে ছম্ড়ে [7 ee Fi রং 
যায়। কোন কোন গাছের পত্রপুষ্প 285 ৯৩৮5 Nein LL 
ও ডালপাল৷ বায়ু যে দিকে প্রবাহিত কলোরাডে| £ রকি পর্বতের বিগহ্ণ জাতীয় মেষ। 


হয়, সে দিকে বেঁকে থাকে, দেখে মনে হয়, যেন ভীম প্রভঞ্জনের হাত এড়াবার জন্তে উদ্দখাসে পাগলের মত ছুটে 
পালাচ্ছে। . 


Et 


২ 


অধিকাংশ গাছ বেঁটে হয়ে যায়। এমন সব গাছ আছে, যা 
হাজার ছুট ওপরে একশে| বছরের গাছ কয়েক ইঞ্চি মাত্র উচু হয়। 

কলোরাডোর প্রধান শহর ডেন্ভার এই পার্বত্য অঞ্চলের প্রবেশদার-স্বরূপ । 
ডেন্ভার মাত্র ১৩১৪ মাইল দুরে । ডেনভার 
বার চমৎকার বন্দোবস্ত আছে] 


নীচের পাহাড়ে ৬৭০ ফুট বাড়ে, কিন্তু দশ 


ন্‌ 


রকি পর্বতের পাদমুল থেকে 


ডেন্ভার খুব ছোট শহর নয়, ১৯২৮ সালে এর লোকস 
সংখ্য। অনেক বেড়ে প্রায় পাচ লক্ষের কাছাকাছি হয়ে দাড়িয়েছে । 


দক্ষিণের ষ্টেটগুলির মধ্যে কলোরাডো খুব উন্নতিশীল, আয়ও অনেক বেনী 
থেকে বাত্রীদল আসে রকি পর্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্ত উপভোগ করতে, ডেন্ভার থেকে 


ংখ্যা ছিল তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার, বর্তমানে.লোক. 


এর প্রধান কারণ, নানা দেন 


al 
তাদের যাত্রা সুরু হয়। নল 


থেকে রওনা হয়ে রকি পর্বতের বিখ্য।ত স্য।শস্তাল পার্কগুলি ভ্রমণ করা 


---কলোরাডো! ১০১ 


এই শহরের হোটেল, দোকান, রেল, ট্রাম ও মোটরওয়ালাদের যথেষ্ট আর হয়। এতে গ্রেট গবণমেণ্টের অংশ আছে, 
তাস্ছাড়া ইন্কাম ট্যাক্স প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার আয়ের উপায় আছে। যাত্রীদের যাতায়াত সুগম করবার জন্য ষ্টেট 
গবর্ণমেন্টের ক্রুটী নেই । কারণ তাদের আকুষ্ট করে এখানে আনার উপরে ষ্টেটের সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করছে এ জন্তে ভেন্ভার শহরে মোটরের ভাড়াও খুব সস্তা করে দেওয়া হয়েছে। ইলেক্টিংক ট্রেনেও খুব সন্ত 
ভাড়ায় পর্বতের পাঁদমূল পর্যন্ত যাওয়া বায় । ৯ 

ডেন্ভার শহরে ৪২টি পার্ক আছে। এদের মধ্যে সিটি পার্ক সকলের চেয়ে বড়, এই পার্কের মধ্যে একটি পশ্ুশাল| . 
ও একটি ইলেক্টিক্‌ ফোয়ারা আছে। পরিষ্কার দিনে সিটিপার্ক থেকে রকি পর্কতিমালার সন্মুখভাগের সমস্ত অংশটা 
এক নজরে দেখা যায়। 

ডেন্ভারে প্রায় ১৫০টি হোটেল ও সম্তাদরের ১০০০ বোর্ডিং আছে। গভর্ণমেপ্ট থেকে এদের রেট্‌ বেধে 
দেওয়! আছে, যার যা+ইচ্ছা আদায় করবার যো নেই ! শহরের একটা বড় রেলষ্টেশনে (এখনে ৩1৪ টা! রেলষ্টেশন ) 


গভর্ণমেন্টের খরচে একটা Bureau of information রেখেছেন, ভ্রমণ-সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ এখানে বিনামূল্যে যাত্রীর 
সরবরাহ কর! হয়। . 


ডেন্ভার শহরের ৭৫ মাইল দূরে বিখ্যাত পাইক্‌দ্‌ পিক্‌। 
এই পর্কতশৃঙ্গের উচ্চতা ১৪৯০৯ কুট-_রেলে ও মোটরে এর উপরে উঠ! যায় । পাইকৃদ্‌ পিকের উপরে রেট 
গভর্মেন্টের তৈরী একটা! বিশ্রামাগার আছে। কলোরাডে! অঞ্চলে রকি পর্বতের বতগুলি ছোট বড় শৃর্দ আছে, পাইক্‌দ্‌ 
পিকের উপর উঠলে তার সবগুলি দেখতে পাওয়া যায় । k 
যেখান থেকে পাইক্স্‌ পিকে উঠ| আরম্ভ হয়, সেটা ছেট শহর । এর কাছেই একট! পার্বত্য ঝর্ণ| 
আছে, যার জল বাতরোগের পক্ষে মহোপকারী | জলে সোডা, ম্যাগ্নেসিরা, গন্ধক, পটাস্‌ ও লিথিয়া মিশ্রিত আছে। 
টাউনট| এক রকম গড়ে উঠেছে বাতরোগীদের ভিড়ে । র্‌ 
ইউরো পীয়দের আগমনের অনেক পূর্বে ইত্ডিান্‌ অধিবাসীর! এই ঝরণ|র জলের গুণ অবগত ছিল] . ঝরণার 
নিকটেই উত্তর-পশ্চিম দিকে একট! সুন্দর স্থান আছে, সেটা বর্তমানে একটা গ্যাশন্যাল পার্ক ॥ ইণ্ডিয়ান্র৷ তার নাম 
দিয়াছিল ‘ভগবানের বাগান'__এখনও এই নামই প্রচলিত । অনেকটা জায়গ! জুড়ে লাল বেলে পাথরের নানা রকম 
শূল, স্তুপ ইত্যাদি এখানে দেখা যায । কোথাও যেন অবিকল একটা পাথরের ষাঁড় কি ক্ষ্ণসার হরিণ, কোথাও একটা 
গির্জার চূড়া ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত বৌদ্রের প্রভাবে নরম বেলেপাথর বহুকাল ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এ রকম হয়ে 
দাড়য়েছে। | 
প্রাচীনকালে মানুষ এখানে পাহাড়ের গায়ে গর্ভ খুঁড়ে বাস করত। এখনও একদল পুয়েরে৷ ইত্ডিয়ান্‌ সেই 
সব গর্ভে বান করে। কিন্ত এরা সত্যিকার গুহাঝাসী মানুষ নর । ভ্রমণকারীদের নয়নের তৃপ্চিদান করবার উদ্দেশ্যই 
ষ্টেট থেকে এদের এই গর্ভে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। 
কিন্তু কলোরাডো ষ্টেটে সত্যই একটা প্রাচীন স্থান আছে, যেখানে গুহাবাসী মানুষদের আবাস ছিল। সেটাও 
এখন গ্তাশ্তাল পার্ক, পার্কটির নাম “মেসা ভার্ড গ্যাশন্তাল পার্ক" ! ঃ 
| ‘মেস! ভা্ড গ্যাশন্তাল পার্ক’ প্রাগৈতিহাসিক মানবের অকৃত্রিম আবাসভূমি হিসাবে যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটা 
বিখ্যাত- স্থান। অনেক ছাত্র, অধ্যাপক ও ভ্রমণকারীরা প্রতি বৎসর পার্কটি দেখতে আসে । প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি 
'রক্ষণের জন্যই আইনদারা স্থানটাকে গ্ভাশত্াল পার্ক করা হয়েছে । 
/মেসা” (11559) কথাটার অর্থ পাহাড়ের মাথার উপরের সমতল ভূমি। প্রাচীনকালে মানুষ গর্ভ কেটে বাস 
তৈরী করেছিল এই মালভূমির নীচে পাহাড়ের সানুর গায়ে। এরা অনেকদিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছে! কিন্ত 


১০২ বিচিত্র-জগণ 


এদের অন্তরশক্্, অলঙ্কার ও বাসনপত্র কিছু কিছু মাা খুঁড়ে পাওয়া গিরেছে। ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এখানে একটা! 
মিউজিয়াম স্থাপন করেছেন। 
ডেন্ভার থেকে এই স্থানের দূরত্ব ২৫ মাইল | ae 
“মেসা ভার্ড পার্কে'র আট মাইল উত্তরে কলোরাডে৷! গ্রাশন্তাল ফরেষ্ট । 
যে সমন্ত স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে রমণীয়, দেশের আইনে সেগুলিকেই করে রাখে ্তাশহ্যাল পার্ক ৰা ্তাশন্তাল 
₹ করেষ্ট। এখানকার গাছপালা কেউ কাটতে পারে না, বন্তন্ত কেউ শিকার করতে পারে না, যেখানে সেখানে হোটেল 
“ৰা বৈদ্যুতিক শক্তিসংগ্রহের যন্ত্র বসিয়ে স্থানের প্রাকৃতিক শোভাও নষ্ট করতে পারে না। কলোরাডো হ্তাশন্তাল ফরেষ্ট 
এই ধরণের একটি পার্ক | 
এই অপুর্কস্থানে বড় বড় পর্বতশিখর, বিরাট ও গভীর নদীখাত, হৃদ, বিশাল বনানী, বর্ণ ও তুযারনদীর 
একত্র সমাবেশ ঘটেছে! 
অথচ ডেন্ভার থেকে এর দূরত্বও খুব 
বেশী নয়, তিন ঘণ্টায় মোটরে প্যাশ- 
ন্যাল ফরেষ্টের প্রান্তসীমায় পৌছানো! 
যেতে পারে। 


কলোরাডে| প্যাশন্যাল ফরেষ্টে 
আটটি বড় বড় গ্রেসিয়ার আছে, এদের 
প্রত্যেকটি প্রায় এক মাইল চওড়া ও 
কয়েক শো ফুট গভীর! এদের মধ্যে 
আরাপাহো, ইসাবেল ও সেণ্ট ভ্রেন 
গ্লেসিয়ার খুব বড়, এদের তুষার- 
স্রোতের গতি বৎসরে ১৮ থেকে ৩৫ 
ফুট । আল্পস্‌ পর্বতের তুষারনদী- কলোরাডে।£ এাও ক্যানিয়ন-, স্যাশন্যাল পার্ক। 


গুলির তুলনায় এদের তুষার-আ্োতের গতি দ্রুততর । আরাপাহে! গ্রেসিয়ারের উত্তরে EL আর IC by 
বড় জীবন্ত প্লেসিয়ার নেই । জীবন্ত অর্থাৎ সচল। 


কলোরাডে| ষ্টেটির আর একটা দ্রব্য স্থান রকি মাউনটেন স্থাশস্তাল পার্ক! | 
এই সুন্দর পার্ক ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে) একট! ছোট জায়গ! আগে গভর্ণমেন্ট থেকে স্তাশহয|ল পার্ক 
করা হয়েছিল, একট! পাহাড়ের গায়ের খানিকট| সমতলভূমি, সেখান থেকে চারিদিকের ৃশ্ত বড় চমৎকার উঠ বার 


জন্য মোটরের অনেকগুলি রাস্তাও করে দেওয়া হয়েছিল । এর নাম ছিল এম্‌ পার্ক; এর চারিধারের সীমানা বাড়িয়ে! রর 
বাড়িয়ে বর্তমানে এট! এই বিস্তৃত পার্কে পরিণত হয়েছে { 


রকি মাউনটেন্‌ পার্ক ২০ মাইল লম্বা ও মাইল দুই চওড়া | 


এর চারিধার ঘিরে বড় বড় পর্বত শিখর, উত্তরে টন্দন্‌ নদী, নদীর ধার থেকে পাহাড়ের কোল টি বিস্তৃ 
সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ ও পাইন ফারের নিবিড় বন। ১৮৬৫ সাল থেকে ভ্রমণকারীদের দল এখানে বেড়াতে আসে । 


- এই পার্কের একটা বিশেষ, এখানে বনের ফুল খুব বেবী ফোটে। অনেক হুদ আছে; হ্রদের চারিধারে! 
প্রকৃতির হাতে তৈরী ফুলের বাগান, চার পাঁচট। বড় বড় জলপ্রপাত, মোট জলপ্রপাত অসংখ্য। : আর একটি বিশেষণ 


Mas... 


কলারাডো 
এর তুষার-নদী। ছুটি বড় তুযার-জ্রোত এর দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা দিয়ে বরে বাচ্ছে। গ্লেসিয়ারের ইতিহাস আলোচিন! 
করার পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী । কারণ কয়েকটি প্রাচীন ও লুপ্ত গ্রেসিয়ারের চিহ্ন শিলাতলে বিদ্যমান ৷ 
১৯১৬ সালে দেশের আইন দ্বারা এই ন্যাশনাল পার্ক করা হয় । নিয়ম কর৷ হয় যে, পার্কে ঢুকৃতে হবে এষ্টস্‌ 
পার্কের দিক্‌-থেকে। এখানে এষ্টদ্‌ পার্ক নামে একটি গ্রামও আছে। গ্রামে অনেকগুলি হোটেল ও সরাই, একটা 
এরোপ্লেন নামবার জমি, একট! সরকারী বেতার ষ্টেশন আছে। ডেন্ভার থেকে এম্‌ পার্কের দূরত্ব ৭০ মাইল এবং 
| রকি মাউনটেন্‌ পার্কের পূর্ব সীমানা থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ৫ মাইল মাত্র। . 
কলোরাডো ষ্টেটে রকি পর্বতের অংশ অবস্থিত, তার মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দর অংশ এই রকি মাউণ্টেন 
পার্ক থেকে দেখ! যায় । একটি বড় মালভুমির নাম ফ্ল্যাট টপ, মাউনটেন্‌, এর উচ্চতা ১২০০০ ফুট, এইটস্‌ পার্ক গ্রাম 
থেকে ঘোড়ার পিঠে পূর্বদিকে সাত মাইল গেলে এর পাদমূলে পৌছান যায় । 
আর একটা উচ্চ পর্কাত-শৃল্পের নাম লঙ স্‌ পিক্‌! উপরে উঠ বার রাস্ত। আছে, একদিনেই লঙজ্‌ পিকের উপরে 
বেড়িয়ে লোকে হোটেলে ফিরে আসতে পারে। লঙ্‌ পিক্‌ থেকে মনে হয় যেন সমগ্র কলোরাডো ষ্টেট দর্শকের 
পায়ের নীচে পড়ে আছে ' উত্তর-পশ্চিম কোণে কন্টনেণ্টাল ডিভাইড বলে রকি পর্বতের একটা বড় শাখা, তার বড় 
বড় তুযারাবৃত শিখর ১৬০০০ হাজার ফুটের উপরে মাথা তুলে আছে। দক্ষিণে প্রকাণ্ড একট! হৃদ, এর নাম Exquisite 
Fern Lake, রকি মাউণ্টেন্‌ পার্কের মধ্যে এটি একটি প্রধান দ্রব্য । এর চারিধারে নিজ্জন ফারের অরণ্য, নিসর্গ 
জলের নীচে ঝীকে ঝীকে ট্রাউট্‌ মাছ খেলে বেড়ায় ৷ হদে মৎস্ত-শিকারীরা দলে দলে আসে ট্রাউট্‌ মাছ ধরতে । 
এষ্টদ্‌ পার্ক গ্রাম থেকে এই ভ্রদে আসা স্থবিধাজনক। মাছ ধরার সময়,অক্টোবর মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত | 
এই সময় এম্‌ পার্কের হোটেল ও সরাইগুলি লোকে পূর্ণ থাকে । 
যুক্তরাজ্যের কতকগুলি বড় বড় কলেজ ও স্কুলের ছেলের গ্রীষ্মকালে এষ্টদ্‌ পার্কে বেড়াতে আসে, খেলাধুলো 
করে, এখানেই তাদের ছু'তিন মাস ক্লাস হয়। এদের জন্য অনেকখানি জায়গা হহ৩-888899 ভি 
ব্যায়ামাগার, টেনিস্‌ কোট, ক্লাসরুম, গল্ফ, খেলার জায়গা সব এখানে । 
কলেজের ছেলের৷ অধ্যাপকের সঙ্গে আসে রকি পর্বতের ভূতত্ব আলোচনা করতে ও গ্রেসিয়ার পর্য্যবেক্ষণ 
করবার জন্যে । গ্লেসিয়ার যেখানে শেষ হয়েছে, সে জারগাটাকে মোরেন বলে।  প্রাচীনকালের ছুটি বড় গ্লেসিয়ার 
রকি মাউনটেন্‌ পাকের পূর্ব সীমানায় শেষ হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও আছে। একে বলে মোরেন পার্ক। এ গুলির 
আবহ ও প্রাচীন ইতিহাস ভূতত্বের ছাত্রদের নিকট বিশেষ কৌতূহলের বিষয় ৷ 


| 


বোণিও দ্বীপ 


মিঃ জন্‌ হাল্স্‌ চাচ, ইষ্ট, ইণ্ডিজের বহু স্থানে পারে হিয়া ও সাইকেলবোগে ভ্রমণ করিয়াছেন । বোর্দিও 
দ্বীপের অভ্যন্তরস্থ গ্রামগুলির অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য ইনি দুর্গম জঙ্গলময় পার্বত্য পথে অনেক সময় নানা প্রকার 
বিপদেরও সন্মুখীন হইরাছিলেন। বোণিও দ্বীপের ডায়াক জাতীর আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে ইনি 
একজন বিশেষজ্ঞ । বোণিও দ্বীপের পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণন! করিয়! মি: হাল্স্‌ সম্প্রতি একখানি বিখ্যাত: 
ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধত করা গেল £__ 


ধরো তোমার পকেটে একটা জায়গায় একখান! স্ীমারের টিকিট আছে; অথচ. কোনো ম্যাপে বা কোনে৷ 

ভ্রমণের র বইয়ে সে জায়গার. কোন উল্লেখ দে দেখা যায় না, সে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে | কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটা শীঘ্রই 
একট! দুঃসাহসিক কাৰ্য্যের 
আকার ধারণ করে, যখন 
ট্রাভল্‌ এজেন্সির কেরাণীর! 
বারা ছুনিক়ার সকল 
বিষয়ে একরকম  সবজান্ত-_. 
মাথ৷ নেড়ে বলে যে, তার 
এ জারগার নামই কখনও 
শোনে নি। { 

ব্যাপার ট৷ নি 
সিঙ্গাপুরে ৷ দক্ষিণ-আাজি ক 
1 শু থেকে সবে এসে নেমেচি 
বোণিওর মোটর বান। ওখানকার এক জাহাজ 
কোম্পানীর ম্যানেজারের নামে একখান। চিঠি এনেছিলাম, সেখান তার হাতে দিলাম | তাতে লেখা ছিল, মিঃ হ 
একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী, ইনি দক্ষিণ-আফ্রিক! থেকে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন, এঁর জন্তে একট। ভাল ভ্রমণের জায়গা ঠিব 
করে দিও । 


ম্যানেজার আমায় বল্লেন_-সময় নেই, টমোহান জাহাজ দুপুরে ছাড়চে ৷ জাহাজে গিয়ে উঠুন, সাম্বাস্‌ চং 
যান। বল্লাম বেশ কথা । আমি বাচ্চিকি-পান্বাস্‌ জায়গাটা কোথায়? সেখানে কি আছে? ম্যানেজার 
মাথা চুলকে বল্পেন_লাম্বাস? ও !--ত! ওটা হবে গিয়ে ডাচ, বোর্ধিওর ওই দিকে কোথাও! চলে যান, দেবেশ 
জায়গা ৷ 


বারা সোমারসেট মম্‌ কিংবা এইচ, ডি, ভিয়ার ষ্্যাক্পুলের উপন্থাস পড়েছেন, তারা অবিশ্তি খুব পুলকিত হায় 


৷ আমি জানি, ওরকম জায়গায় বেড়াতে গেলে দুঃখ কষ্ট ও বিপদই সার হয়। উপগ্ঠাসের রোমান্স: উপন্তানে। 
তেই থেকে যার । 


| টি, বোলিও দ্বীপ ১০৫ 
কে, পি, এম্‌, কোম্পানীর জাহাজে গিয়ে উঠলাম । আমিই সাম্বাসের একমাত্র যাত্রী! ডেকে আর একজন 
| যাত্রী ছিল, কিন্ত সে আমার চেয়ে ভাগ্যবান্‌, তার টিকিট লাগে নি, কারণ সে মানুষ নয়, ভালুক যবদ্বীপের বাণ্ডোয়াং 
| জু'তে তাকে নিয়ে বাওয়। হচ্ছে সিঙ্গাপুর থেকে | 
| সান্বাদ্‌ বন্দরের জেটিতে গিয়ে জাহাজ লাগলো, সে- 
দিন পুণিমার রাত) এমন ধরণের রাত, যা কিনা মনে । 
থাকে চিরকাল! কিন্তু জাহাজের রেলিং ধরে দাড়াবার 
সঙ্গে সঙ্গে নদীজলের পচ! কাদার গন্ধ, আমদানী রবারের 
গাটের বিশ্রী দুর্গন্ধ আর মশার বাক আমায় পাগল করে 
তুললে । জঙ্গলের মাথায় তখন কি অপুর্ব টাদই উঠচে, 
কিন্ত রবারের দুর্গন্ধ ও মশার উৎপাতে আমার পালাতে 
হুল কেবিনে । হায়, সোমারসেট মমের রোমান্স! 


একটি ডায়াক পরিবার। 


পরদিন সকালে ছোট ষ্টীমারে রওনা হয়ে সারাদিন ধরে 
সাধাম্‌ নদী বেয়ে চলেচি, চলেচি। আমি উদগ্রীব হয়ে 
রেলিংয়ে ঝুঁকে দাড়িয়ে রয়েচি নতুন দেশের নতুন দৃশ্ঠ 
দেখতে, নদীর ছুধারে কি ভীষণ ঘন জঙ্গল, লোকজনের 
বসতি চোখে পড়ে না, কদ্দিমময় তীরে বড় বড় কুমীর রোদ 
পোয়াচ্চে। জঙ্গলে ' গাছের ডালে ডালে নানা জাতীয় 
পাখী ও বাদরের দল কিচমিচ করচে। কচিৎ কোথাও 
বনের ফুল ফুটে আছে। 
ট্টিমারের কাণ্ডেন আমার পাশে দাড়িয়ে গল্প করছিল । 
' তার কাছে এসব একঘেয়ে পুরানে! হয়ে গিয়েছে। আজ এই বিশ বছর ধরে সে এই পথে প্রতিদিন স্টীমার চালিয়ে 
যাচ্চে, নদীর প্রত্যেক বাকের খবর সে রাখে । আমার আমোদের জন্তে সে মাঝে মাঝে স্বীমারের বাঁশী বাজিয়ে 
জঙ্গলের বানরদের সন্স্ত করে তুলছিল। ও 
১6. 
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বোণিও দ্বীপ 


মিঃ জন্‌ হাল্স্‌ চাচ ইস্ট, ইণ্ডিজের বহু স্থানে পারে হিয়া ও সাইকেলবোগে ভ্রমণ করিয়াছেন। বোণিও 
দ্বীপের অভ্যন্তরস্থ গ্রামগুলির অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য ইনি দুর্গম জঙ্গলময় পার্বত্য পথে অনেক সময় নানা প্রকার 
বিপদেরও সন্মুখীন হইরাছিলেন। বোণিও দ্বীপের ডারাক জাতীর আচার-ব্যবহার ও জীবনবাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে ইনি 
একজন বিশেষভ্ত । বোণিও দ্বীপের পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া মিঃ হাল্দ্‌ সম্প্রতি একখানি বিখ্যাত 
ইংরাজী মাসিক পত্রিকার যে প্রবন্ধ লিথিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধত করা গেল £= 


ধরো৷ তোমার পকেটে একটা জায়গায় একখানা ্রীমারের টিকিট আছে; অথচ কোনো ম্যাপে বা কোনে। 
ভ্রমণের বইয়ে সে জায়গার কোন উল্লেখ দেখা বায় না, সে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে । কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটা শীঘ্রই: 
yl j একটা ছুঃলাহসিক কাৰ্য্যের 
আকার ধারণ করে, যখন 
ট্রাভল্‌ এজেন্সির কেরাণীরা 
খারা দুনিয়ার সকল 
বিষয়ে একরকম  সবজান্ত|__.. 
মাথ৷ নেড়ে বলে যে, তার 
এ জায়গার নামই কখনও 
শোনে নি। হত. 
1৭ 
ব্যাপার ট৷ ঘটে ছিল] 
সিঙ্গাপুরে।  দক্ষিণ-আক্রিক 
যা নি থেকে সবে এসে নেমেচি। 
বোধিওর মোটর বাস। ওখানকার এক জাহাজ 
কোম্পানীর ম্যানেজারের নামে একখান। চিঠি এনেছিল!ম, সেখান! তার হাতে দিলাম ৷ তাতে লেখা ছিল, মিঃ হ 
একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী, ইনি দক্ষিণ-আক্রিকা থেকে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন, এর জন্যে একট। ভাল ভ্রমণের জায়গা 
করে দিও । 


ম্যানেজার আমায় বল্পেন__সময় নেই, টমোহান জাহাজ দুপুরে ছাড়চে। জাহাজে গিয়ে উঠুন, সাম্বাস্‌ চত 
যান। বল্লাম বেশ কথা । আমি যাচ্চি__কি-_সাম্বাদ্‌ জায়গাটা কোথায়? সেখানে কি আছে? ম্যানেজ 
মাথা চুলকে বল্লেন_সান্বাস ? ও !--তা ওটা হবে গিয়ে ডাচ, বোর্ধিওর ওই দিকে কোথাও! চলে যান, থে 
জায়গা ৷ 


বারা সোমারসেট মম্‌ কিংব! এইচ, ডি, ভিয়ার ষ্্যাক্পুলের উপন্যাস পড়েচেন, তারা অবিশ্যি খুব পুলকিত হু 
উঠ তেন এমন অজ্ঞাত স্থানে ভ্রমণের আনুষঙ্গিক নানা রোমান্সের আশার-_কিন্ত দুনিয়াময় ঘুরে বেড়ানোর অভি 
ফলে আমি জানি, ওরকম জায়গায় বেড়াতে গেলে দুঃখ কষ্ট ও বিপদই সার হয়। উপগ্ভাসের রোমান্স: উপন্যাধে 
পাতাতেই থেকে যার । | 


৮০, || 


বোনিও দ্বীপ ১০৫. 

কে, পি, এম্‌, কোম্পানীর জাহাজে গিয়ে উঠজাম | আমিই সাম্বাসের একমাত্র যাত্রী! ডেকে আর একজন 

যাত্রী ছিল, কিন্ত সে আমার চেয়ে ভাগ্যঝান্‌, তাঁর টিকিট লাগে নি, কারণ সে মানুষ নয়, ভালুক! ববদীপের বাণ্ডোয়াং 

জু'তে তাকে নিয়ে যাওয়! হচ্ছে সিঙ্গাপুর থেকে । 

টিটি ইতি টি সান্বাস্‌ বন্দরের জেটিতে গিয়ে জাহাজ লাগলো, সে- 

দিন পুণিমার রাত। এমন ধরণের রাত, যা কিনা মনে 

থাকে চিরকাল! কিন্ত জাহাজের রেলিং ধরে দাড়াবার 

সঙ্গে সঙ্গে নদীজলের পচ! কাদার গন্ধ, আমদানী রবারের 

গাটের বিশ্রী দুর্গন্ধ আর মশার বাক আমায় পাগল করে 

তুললে । জঙ্গলের মাথায় তখন কি অপূর্ব টাদই উঠচে, 

কিন্ত রবারের দুর্গন্ধ ও মশার উৎপাতে আমার পালাতে 
হল কেবিনে | হায়, সোমারসেট মমের রোমান্স ! 


একটি ডায়াক পরিবার। 


পরদিন সকালে ছোট ষ্টামারে রওন! হয়ে সারাদিন ধরে 
সাধাস্‌ নদী বেয়ে চলেচি, চলেচি। আমি উদগ্রীব হয়ে 
রেলিংয়ে ঝুঁকে দাড়িয়ে রয়েচি নতুন দেশের নতুন দৃষ্ঠ 
দেখতে, নদীর দুধারে কি ভীষণ ঘন জঙ্গল, লোকজনের 
বসতি চোখে পড়ে না, কদদিমময় তীরে বড় বড় কুমীর রোদ 
পোয়াচ্চে। জঙ্গলে ' গাছের ডালে ডালে নান! জাতীয় 
পাখী ও বাদরের দল কিচমিচ করচে। কচিৎ কোথাও 
বনের ফুল ফুটে আছে। 
ষ্টিমারের কাণ্ডেন আমার পাশে দাড়িয়ে গল্প করছিল। 
' তার কাছে এসব একঘেয়ে পুরান! হয়ে গিয়েছে । আজ এই বিশ বছর ধরে সে এই পথে প্রতিদিন ষ্টামার চালিয়ে 
যাচ্চে, নদীর প্রত্যেক বাকের খবর সে রাখে। আমার আমোদের জন্তে সে মাঝে মাঝে স্ীমারের বীশী বাজিয়ে 
জঙ্গলের বানরদের সন্তস্ত করে তুলছিল 
১৪ 


অরণ্চারী ডুহুন শিকারী 


- বিচিত্র-জগৎ এ 
নদীর মুখ বেয়ে দশ মাইল উজান দিকে যাবার পরে নারিকেল গাছ ক্রমশঃ পাৎল! হরে আসতে i ] 
তাদের স্থান রিতার বাগান আর বুড়োমানবের দাড়ির মত দেখতে পরগাছা ঝোলানো বড় বড় oh 
এখানে আমরা একটা ছোট গ্রাম দেখতে পেলাম + চা বু is ন i 
বা ওরা দু'একটা! মানুষের ংং র 
a টা বস কাছে এক-আধটা সেন্ট চার সাতারের কদ্রৎ দেখিয়ে । 
আর একটা মোড় ঘুরতেই স'তারের আমোদ থেকে একেবারে ট্রাজিডির দিকে মন গেল। সেখানে রি নট 
. কাঠের তক্তায় বড় বড় অক্ষরে ডাচ, ভাষায় লেখা আছে, ‘4X অর্থাৎ ভগ্ন পোত ! বাট চিতা ডাচ্‌ রর রি 
সান্বাে একটা ছোট কামানবাহী গ্রামার পাঠান স্থানীয় মিলতামকে একটু শায়েস্তা করতে এবং রা ্ রর ৰ 
হুলতানকে রাজকীয় উপাধি দানে সন্মানিত করতে । কামানবাহী স্টামারখানা এইখানে এসে একটা ডুবো পাহ 
ধাক্কা লেগে জলমগ্ন হয়_যদিও উভয় তীর খুবই নিকট, তবুও ্টামারের একটি প্রাণীও বাচে নি। 


সন্ধ্যার সময় অমর! একটা গ্রামে পৌছ- 
লাম, সেখানে কয়েকজন ইউরোপীয় থাকেন। 
তারা আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলেন । 
একজন বৃদ্ধ হাঙ্েরীয়ান্‌ ভদ্রলোকের সঙ্গে 
আলাপ হোল, তিনি এ দেশীয় একটি মালয় 


রমণীকে বিবাহ করে সুখে ঘর-সংসার কর- 
* চেন। 


ভদ্রলোকটি রবারের চাষে দু’! 
উপার্জন করেচেন। আমাকে পরদিন 
সকালে তার মোটরে বিশ মাইল দূরবর্তী 
তার বাংলোতে নিয়ে গেলেন। এখ নেই 
| তিনি বহুদিন আছেন । নারিকেল-কুঞ্জ, ও 
£ হার এ বোগেন্ভিলিয়া ঝাড়ের আড়ালে বাংলোখা 
গার ERNE চিন ভারী চমৎকার দেখতে। খুব নি 
জায়গা). তার.পুকুরে-আমর! মাছ ধরতে বসলাম আর তিনি ধূমপান করতে করতে তার গত বিশ বৎসরের বে ও 
প্রবাযের নানা-অভিজ্ঞত। বর্ণনা করছিলেন। ৃ 
ৰা ₹ তিনি বলেন, ডাচ-বোর্নিওতে এখনও এমন অনেক জায়গা! আছে, যেখানে কোনো সভ্য শ্বেতকায় মানুষ কখনও 
পদা্র, করেনি ডাচ তৈরী বোর্ধিওর ভাল ম্যাপ পর্যন্ত নেই। | 


২ পপ বি হাসল 


ডাচগভরণমেন্ট দেশ-শাসন করেন বটে, কিন্তু চীনার! বোর্ণিও সম্বন্ধে ভাচদের চেয়ে ৫ i 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে আসবার অনেক আগে থেকে চীনারা এ দেশে ব্যবস 
ডায়াকদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ করতে হয়েচে বাণিজ্যের পথ সুগম করবার জন্তে। 


7" 
এদেশে সভ্যতা বিস্তার করতে চীনারা এক সময়ে যথেষ্ট চেষ্টা করে : 


রছিল। তারা ঈদ. পার্বত্য অঞ্চলে নিজে- 
দের খরচে সুল স্থাপন করে ও ভায়াকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম গরচারের জন্তে কম বন করে নি। কও তারা অনেক করে 


বশী জানে। ডাচ, 
|-বাণিজ্য আর্ত করেছে, অনেক 


করেছে, iy 


Mas. 


ts 


বো্ণিও দ্বীপ ১০৭ 


বেশী দিনের কথা নয়, ১৯১৪ সালে চীনাদের সঙ্গে ডায়াকদের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্ত তখন মহাযুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে 

5... ইউরোপ উন্মত্ত, এ যুদ্ধের কথা কোন খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। 
{ আজ সভ্য বোর্ণিওতে ডায়াকদের স্থান নেই। ওরাং ওটাংএর মতই তারা বহুদুরবর্তী জঙ্গলের মধ্যে আত্ম- 
গোপন করেচে। ঢ 


ওরাং ওটাংয়ের কথাই যখন উঠল, 
তখন এখানে উল্লেখ কর৷ উচিত যে, এক 
সময়ে বোধিওতে এর ব্যবসা খুবই 
চলতো ৷ ডায়াক শিকারীরা বন থেকে 
জীবন্ত ওরাং ওটাং ধরে নিয়ে এসে ইউ- 
রোপীর ব্যবসাদারের কাছে বেচতো। 
আড়াই শিলি-এ একটা শিশু ওরাং ওটাং 
কিনতে পাওরা অসম্ভব ছিল না । ওরাং 
ওটাং অসাধারণ শক্তিশালী জীব, এমন 
কি ঝাল্যকালেও ওরাং ওটাং-এর শক্তি, 
একজন কুস্তিগীর পালোয়ানের চেয়েও 
বেনী । বর্তমানে ডাচ, গবর্ণমেণ্ট আইনদ্বারা 
ওরাং রটাং রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছেন । 

ডায়াকদের বনমানুষ ধরবার কৌশল বেশ চমৎকার । যে গাছে ওরাং ওটাং আছে, তারা সে গাছটা রেখে 

আশপাশের সব গাছ কেটে ফেলে দেয় আর এ গাছের তলায় লাউয়ের খোলে খানিকটা দেশী মদ রাখে। তারপর 
সবাই মিলে চেষ্টা করে ওরাং ওটাং যাতে = HER Se 8 রাজ - 
কিছুতেই গাছ থেকে নেমে অন্ত কোথাও না TREY 
যেতে পারে। রাত্রে তৃষ্ণায় কাতর ওরাং 
ওটাং গাছের তথায় নেমে এ মদটাকে জল 
ভেবে খেয়ে ফেলে এবং তখনই ভয়ানক 
মাতাল হয়ে পড়ে। তার উঠে দীড়াবার 
শক্তি পর্যন্ত লোপ পায়। সেই সময় সবাই 
গিয়ে তাকে বন্দী করে। 

পটিয়ানাক্‌ একটা, ছোট গ্রাম, সাম্বাস্‌ 
থেকে একশো ত্রিশ মাইল দুরে। মোটর 
বাসে একদিন পটিয়ানাক্‌ গ্রামে বেড়াতে  সাঙথাস্‌ নদীতীরে নারিকেল বাগান। 


গেলাম ৷ পটিয়ানাক্‌ পর্যন্ত ট্যান্সিও পাওয়া 
যায়, কিন্তু ভাড়া বড় বেশী ৷ তা ছাড়া ট্যান্সিতে এক! একা যাওয়ার চেয়ে অনেক লোকের সঙ্গে বাসে বাওয়া ভাল, 


দেশ দেখতেই যখন এসেচি। 
আমি দুটো সিটের ভাড়া দিলাম, উদ্দেশ্য পাঁশে খানিকটা হাত-পা! ছড়াবার জায়গা! রেখে দেব। কিন্তু পথের 


মধ্যে একট! গ্রাম থেকে এক চীন! ছোকরা উঠলো, তার সঙ্গে ছু-তিনটি মেয়ে, একখানা সাইকেল, তিন ঝুড়ি ম্যাদদোষ্টিন 


সাহ্থাস্‌ ও পণ য়ানাকের মধ্যবর্তী মোটর রোড। 


১ বিচিত্র-জগণ্ড 


ফল, এক বোঝা কাপড় এবং একটা ম্যাণ্ডালিন। বালে তিল ধরাবার জায়গা নেই, আমাকে বাধ্য হয়ে ভদ্রতার খাতিরে 
আমার বাড়তি সিটটা ছেড়ে দিতে হোল | 
পথের সৌন্দর্য একবার দেখলে ভুলবার কথা নয়! দুধারে শ্যামল বনানী, মাঝে মাঝে কুলকুল করে পাহাড়ী 
নদী বয়ে চলেচে, কত বিচিত্র রংয়ের পাখী, বিচিত্র রংয়ের বন্তপুদ্প! মাঝে মাঝে নারিকেল কি রবারের বাগান। ছু, 
একটা মালয় গ্রাম সব যেন ছবির মত। 
কিন্তু রাস্তার অবস্থা বড় খারাপ । ডাচ, গবর্ণমেণ্ট এই কাদার সমুদ্রে যতটা! কর সম্ভব রাস্তা করে এই, 
কিন্তু এত কাদায় বেশী কিছু করা কি সম্ভব? কাদা হোল ডাচ, ই বোরিগর অভিশাপ । সমুদ্রতীর থেকে সুরু হয়েচে, 
- আর দেশের অভ্যন্তরে যেখানে এবং যতদুরেই যাওয়া বাক্‌, কাদা সর্বত্র বিরাজমান | 


এই কাদার জন্তে বোর্ণিওতে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের উন্নতি হোল না) বোণিওর 
পার্বত্য অঞ্চলে সোনা এবং মূল্যবান্‌ 
প্রস্তর পাওয়া! ষায়। অনেক বার অনেক 
কোম্পানীও গঠিত হয়েচে সোনার খনি 
চালাবার উদ্দেশ্ঠে, অনেক টাকাও অনেক 


এই ভীষণ কাদায় ডুবেচে। 

আর কি গরম! এক গ্রাস বরফ 
জলের জন্যে আঁমি এক ডলার দিতে 
প্রস্তুত ছিলাম। অথচ চীনা ও মালয়দের 


কি অদ্ভুত ক্ষমতা পিপাস| জয় করবার ! 
" জারা পথ কাউকে একবার জল পান করতে দেখি নি। বাসে লোক বোঝাই হরেচে ঠেসে, তার ওপর মুরগী আছে, 


দু'একটা শূকর-শাবক আছে, মোট-গাটরি আছে। আমার পাশের চীন! ছোক্রা এরই মধ্যে আবার ম্যাগালিন বাজিয়ে 
গান সুরু করে দিয়েচে । প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। { 


এক-একটা গ্রামে বাস গিয়ে দাড়িয়ে যায় আর নড়তে চায় না! 
নে তখন খেতে বসেচে। সময়ের কোনে| মূল্য নেই ডাচ বোর্ণিওতে ৷ 
পট্িয়ানাক পৌছান গেল বৈকালে। সে গ্রামট| আবার নদীর ওপারে 
পারের রেট স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যে এক রকম, ইউরোগীরদের জঞ্যে 
কেন যে এ রকম হবে, তার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। 
এখানে কয়েকজন ইউরোপীয় রবার বাগানের মালিক বাস করেন। তীরা নিজেদের মধ্যে একটা rn 
কোর্ট করেচেন, একটা! ছোট ক্লাবও আছে। এদের মধ্যে একজন আমায় একখানা ডায়াক তরবারি উপহার দিলেন, 
খুব ভাল ক্রোমিয়াম ইস্পাতের তলোয়ারের মত সেখানা তীক্ষ ধার । হাতলের গোড়ায় একগোছা মানুষের মাখার চু 
কত মুণ্ড বে এক সময় এতে কাটা পড়েছে, তার কি লেখাজোখা আছে? 


লেখকের সঙ্গ দার বন ধৃত একটি ভানুক । 


সে গ্রাম থেকে একজন যাত্রী হয় তো উঠবে, 


খেয়া 
বশী । 


১ খেয়া পার হয়ে যেতে হয়। 
আর এক রকম, অর্থাৎ কিছু ৫ 


বার উঠেছিল, কিন্তু সেগুলি সব বোর্ধিওর : 


yl 


১ 


ক 


ফিজি দ্বীপ 


গত শতাব্দীতে ফিজি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এমন দুজন লোকের আবির্ভাব হয়েছিল যে সারা 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে তাদের জুড়ি কেউ আর খুঁজে পাবেনা। একজন হচ্চেন টোঙ্গা দ্বীপের রাজা 
প্রথম জর্জ টুকু এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পকালস্থায়ী ফিজি রাজ্যের রাজা থাক্গ্থ। হাওয়াই দ্বীপের সোমারি জাতিদের 
মত ইহারাও বুঝেছিলেন যে খ্রীষ্টান মিশনরীদের সন্গে মিলে মিশে না চলতে পারলে ক্ষতি ছাড়া লাভের কোন সম্ভাবনা 
নেই । মিশনরীদের বন্ধুত্ব অর্জন করবার জন্তেই এরা সুযোগ বুঝে খ্রীষটধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মিশনরীরাও বুঝতে 
পেরেছিল যে ফিজি দ্বীপে গ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের সাফল্য নির্ভর করচে এঁদের ক্ষমতাবিস্তারের ওপর | তাই এঁদের 
ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তারাও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল ! 


ক 


নি ফিজি দেশের একটি আনুষ্ঠানিক নৃত্যের মহলা। 


if টি রাজত্ব গ্রহণ করেন 


মিশনরীদের সাহায্যে এবং সন্মতিক্রমে রাজা থাকৃওন্বু ১৮৭৯ সালে সমগ্র সা) 
করেছিলেন, 


এবং সিংহাসনে আসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নামে নোট প্রচলন ও কর আদায় অ 
প্রথমতঃ থাক্‌-ওস্বু ছিলেন ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মাবাউ দ্বীপের বংশান্া গুলু, | ততঃ স্থানীয় উপাধি 
ছিল ‘ভু-নি-ভালু’ অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা । মাবাউ একটি ক্ষুদ্র দীপ, ফিজি দ্বীপের বর্তমান প্রধান বন্দর ও রাজধানী সুত! 
থেকে আঠারো মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত । ‘ভু-নি-ভালু’ উপাধিধারী রাজবংশ বহুকাল ধরে এখানে রাজত্ব করে 
আগসছিল। এর! ছিল নরমাংসভোজী মাবাউ জাতির সর্দার এবং নিকটবর্তী কয়েকটা ক্ষুদ্র দ্বীপের সর্দারদের কাছে 
চিরকাল কর গ্রহণ করে এসেচে ৷ এই মাবাউ দ্বীপ প্রচলিত কথ্যভাষা বর্তমান ফিজি ভাষার মেরুদণ্ড | নরমাংস 
ভোজনের সুবিধা আজকাল আর না. হোলেও মাবাউ জাতি তাদের অনেক পুরাতন আচার ব্যবহার বজায় রেখেচে। 
মাবাউ দ্বীপের রাজধানী মাবাউ শহর, শহরের (কাজে ক্ষুদ্ৰ গ্রাম মাত্র) পশ্চিমপ্রান্তে বড় একটা পাহাড়ের ওপর 


১১৪ এ বিচিত্র-জগণ্ড 


মিশনরীদের বাসস্থান এবং পাহাড়ের তলে, রারা বা সবুজ তৃণভূমিতে যেখানে পূর্বে উৎসব উপলক্ষে নরমাংস ঝলসান 
হোত, ওরেসলিরান মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের গির্জা অবস্থিত। মিশনরীদের কড়া শাসনে এখন বাৎসরিক উৎসবের সময় 
অবিবাহিত যুবক যুবতীদের যে নাচ হয়, তাতে 
বাজনার সুর পর্যন্ত ্রষটান স্তোত্র গানের স্থরের 
অনুকরণে বাধা, মেয়েদের পোষাক পরতে হয় লম্বা 
গাউন যাতে গলা থেকে পারের গোড়ালি পর্যন্ত 
ঢাকা পড়ে। j 

মাবাউ দ্বীপটী ছোট, সমস্ত দ্বীপের বর্গফল মাত্র 
বাইশ একার, তার আবার অর্ধেক জুড়ে আছে 
পশ্চিম প্রান্তের বড় পাহাড়টা ৷ পাহাড়ের ওপারে 
সমুদ্রের যে সংকীর্ণ উপকূল, তাতে ছোট. বড় 
নারিকেল গাছের বন, তার তলায় অধিবাসীদের 
খড়ে ছাওয়া কুটার শ্রেণী । 

রাজা থাক্‌-ওদুর রাজত্বের ইতিহাসট। একটানা 
হখ ছিঃ Ll নয়। 


উত্তপ্ত পাথরের উপর রাখিয়| মাটি চাপ। দিন] রাধিবার পূর্বে একটি ক্ষুদ্র 
হাঙ্গরকে পাতায় মোড়া হইতেছে। 


নোট প্রচলন করাঁতেই বত গোলমাল বাধল। 

সভ্য গভর্ণমেণ্টের নোট প্রচলনের মুলে যে 
অর্থবল থাকে রাজ! থাক্‌-ওম্থর ত! ছিল এ, ফলে 
নতুন নতুন অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখ দিলে। 
বিদেশী ব্যবসারীরা রাজা থাক্‌-ওন্বর নোট নিতে 
চায় না, তাদের দেখাদেখি দ্বীপের আদিম অধি- 
বামীরাও নোটের ওপর অনাস্থা প্রদর্শন করলে) 
একটা বিদ্রোহ ঝা গৃহযুদ্ধ আসন হরে উঠল । 

১৮৭৪ সালে রাজা থাক্‌-ওম্বু অর্থসন্কট থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্যে গ্রেটবুটেনের সাহায্য 
প্রার্থনা করলেন এবং উভয়ের মধ্যে একট! রফা 
হোল, যার ফলে থাক্‌-ওন্বু ব্যক্তিগত সকল 
প্রকার দাবী দাওয়া ত্যাগ করে ম্যবু ও ফিজি 
দ্বীপপুঞ্জ গ্রেটব্রিটেনের হাতে তুলে দিলেন । 

মাবাউ দ্বীপের রাজবংশের বর্তমান উত্তরাধি- 
কারীর নাম রাটু পোপি সেনিলোলি। ইনিই পিসির Ae 
বর্তমান ভু-নিনভালু' বা বুদ্ধের দেবতা ৷ এবনেদি ফিভি দেশীয় ডোঙ| পাল তুলিয়া বাইতেছে। চলত ন্‌ না সিল 
বংশের মানব এ ছাড়া এর গৌরব করবার কিছু - রঃ 
নেই, নিতান্তই গরীব, প্রজার প্রথানুযায়ী যে সব উপঢৌকন নিয়ে আসে, তাতেই কায়ক্রেশে চলে। 


চেহার! খুব ভাল। দীর্ঘাকুতি, যুখত্রী গর্বব্যগ্নক, বলিষ্ঠ গঠন। ইংরাজি স্কুলে লেখাপড়! করার রর ্ টা . 
পোগি 


০... 


ফিজি-্বীপ ৯১১ 


চমতকার ইংরাজি বলতে পারেন। যার! একবার তীর সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য লাভ. করেচেন, তীরা সকলেই 

রাটু পোপির বর্তমান ছুরবস্থার জন্য ছুঃখিত। তার স্ত্রী আগ টোরিকা রাজবংশের উপযুক্ত বধু বটে । 

” মাবাউ ছোট দ্বীপ হোলেও 8 
এখানে দেখবার অনেক জিনিষ 
আছে। প্রাচীন কালের তৈরি 
পাথর বাধানো পোতাশ্রয় এখান- 
কার একটা প্রধান দর্শনীয় বস্তু । 
পোতাশ্রয়ের সন্মুখে প্রকাণ্ড বড় 
‘পাথরের বাধ, বাইরের সমুদ্রের 
উদ্মিমালা এই পাথরের বাধের 
গায়ে এসে আছড়ে পড়চে কতকাল 
ধরে, কিন্তু এখনও আশ্চ্য্যরপ 
অটুট রয়েচে গোট! বাধটা। অবশ্য 
(৷ এর একটা ভৌগোলিক কারণ 
এই যে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম 


. মাবাউ-গ্রধানগণের অভিষেক প্রস্তর | 


দ্বীপ ভিটি লেভুর সন্মুখে বিখ্যাত প্রবালের বাধ বহিঃ- 
সমুদ্রের তিন থেকে এ অঞ্চলের সব ছোট 
বড় দ্বীপের উপকূল ভাগকেই রক্ষা করচে। ইউ- 
রোগীয়গণের. আগমনের পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জের শিল্প ও সভ্যতার অবনতির যুগ আরম্ভ 
হয়েচে। এখন সকলেই সন্তা ধরণের ইউরোপীয় ব! 
আমেরিকান্‌ শিল্পকলার অন্কুকরণ করতেই ব্যস্ত] 
মাবাউ দ্বীপের পাথরের বাধের মত প্রবাল ও 
পাথরের চাই দিয়ে পোতাশ্রয় নিৰ্ম্মাণ করবার 
নিপুণতা বর্তমান কালে এরা হারিয়ে ফেলেচে ৷ এই 
পাথরের বাধের ফাকে ফাকে এ দেশীয় ডোঙা 
চলাচলের সরু পথ আছে। বড় একটা গাছের 
মোট! গু ড়িতে খোল করে এই সব ডোঙা তৈরী 
হত, এখনও হয়। একদিকে হেলে পড়বার সম্ভাবনা 
প্রতিরোধ করবার জন্তে বিপরীত দিকে বড় একখানা 
কাঠ বাধা থাকে ডোঙার পাশে, পাল খাটাবার, 
মাস্তল, মোড় ঘুরোবার স্থৃবিধার জন্তে হাল, সবই 
এতে থাকে । ইংরাজিতে এ ধরণের ডোগাকে বলে 


| নট জনৈক বুদ্ধ কিলিয়ান। | outrigger ০৪০৩_অনেক সময় ছুখানা ভোগ 
পাশাপাশি ৰাধা থাকে ৷ বেনী মালপত্র বোঝাই দেবার জন্তে এই সকল জোড়া ডোঙ ব্যবহৃত হোত 0 TE 


ক | বিচিত্র-জগণ 


এই শ্রেণীর ডোঙা এখন আর বড় একটা তৈরী হয় না, হোলেও পূর্বের মত মজবুত জিনিষ আর এখন পাওয়া 
বার না। ডোঙা তৈরীর শির লোকে ভুলে বাচ্ছে। জোড়া-ডোার ব্যবহার তো প্রায় উঠেই গিয়েচে। খুব বড় ডোঙাও 
গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে প্রায় অন্তহিত হয়েছে । 
সমুদ্রের যে খাড়ির বাহিরে পাথরের বাধ অবস্থিত, তারই উপকূলে অনেকগুলি প্রাচীনদিগের মন্দির এখনও 
দেখ! বায়। মাটি ও পাথরের বড় বড় বেদীর ওপরে এই সব মন্দির তৈরী । সেকালে মন্দিরের দেবতার সন্মুখে নরবলি 
দেওয়ার প্রথ। প্রচলিত ছিল। তারপর সেই নিহত ব্যক্তির দেহ ছিড়ে ছিড়ে সকলে মিলে মহা আনন্দে ভক্ষণ করতে|। 
একটা মন্দিরের এখন ভগ্নাবস্থা, এরই উচ্চবেদীর এক প্রান্তে রাটু রাস তার দরবার গৃহ নির্মাণ করেচেন। 
রাজ্য শাসন সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে তিনি এখানে 
দ্বীপের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। 
দরবার-গৃহ বলতে সাধারণতঃ আমাদের মনে যে 
ছবি জাগে, এ সে ধরণের কিছু নয়) এ ঘরের 
দেওয়াল চেরা-বাশের, চাল আখের পাতার ছাওয়|। 
ঘরের মেজেতে মাদুর বিছানে!। এখন সেখানে সভ। 
ভঙ্গের পরে কাভা নামক পানীয় অভ্য।গতদের মধ্যে 
বিতরিত হয় এবং মাঝে মাঝে গান বাজনাও হয় 
প্রাচীন দিনের অনেক প্রথ৷ এখনও পরিবন্তিত 
আকারে মাবাউ দ্বীপে প্রচলিত আছে, যদিও 
মিশনারীদের খরদৃষ্টি ও সতর্কতার ফলে এ সব প্রাচীন 
রীতিনীতির ভয়ানকত্ব সম্পূর্ণকূপেই দুর হয়েচে। 
রীতিনীতি বজায় আছে, কিন্ত খুষ্টধন্ম প্রচারের পর 
থেকে তাদের ওপর সভ্যতার একটা প্রলেপ 
পড়েছে । খুব লক্ষ্য করে দেখলে এলেপটুকুর 
ক্ষীণ আবরণ ভেদ করে প্রাচীন কালের প্রথার 
আদিম রূপটা এখনও বার হয়ে আসে। প্রতি বৎসর 
ক্ষেত হইতে নারিকেল ও চুপড়ি আলু লইয়| ফিরিয়াছে। : একটা নির্দিষ্ট সময়ে মাবাডি দ্বীপের মিশনরী 
রিট, সম্প্রদায়ের বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয় এই 
| দরবার গৃহেই | বহুদূর থেকে গ্রাম্য লোকেরা মাবাউ শহরে এই উপলক্ষে জমা হয় ও কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রার্থনা, 
ভজনগীত, নৃত্য, ভোজ, বাজি পোড়ানো ইত্যাদি চলতে থাকে | খুব বড় মেলা চবসে এবং দেশীয় নানাবিধ শিব 
প্রদর্শিত হয়| সকলেই মিশনরী ফণ্ডে এই সময়ে কিছু কিছু অর্থ দান করে। 
ভোজের মধ্যে বেশী কিছু আড়ম্বর নেই। গ্রাম থেকে আসবার সময়ে প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু 
মিষ্ট আলু, সাবু রুটাফল ও কাভ। প্রস্তুতের জন্যে ইয়নসোনা মূল সংগ্রহ করে আনে। যাদের অবনস্থ। কিছু ভাল, তার 
একটা ক'রে শুকর আনে ৷ এই শুকর রন্ধনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রাচীন প্রথান্থযাযী নিষ্পন্ন হয়ে থাকে । 
একটা হৃষ্ট পুষ্ট শুকর বেছে নিয়ে তার মাথায় ডাও| মেরে বধ কর! হয়। তারপর তার পেট চিরে পেটের রা 
তপ্ত পাথরের হুড়ি-পুরে পেট আবার সেলাই করে দেওয়া হর । বিন্তুক ও প্রঝালের খোলা দিয়ে তা 


টেচে ফেলা হয় । . £ 
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- ফিজি দ্বীপ i ন্‌ ১১৩ 
এইবার শুকরটা উচ্ননে ঝলসাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হল! যুদ্ধের দেবতা রাটু রোসর রাজকীয় রন্ধনশালা 
ছাড়া এই শুকর অন্য কোথাও রান্না হবার নিয়ম নেই। রাটু রোসির রন্ধনশালার উন্থুন একটা, গোলাকার পাথর 
বাধানো কুণ্ড, তার ব্যাস হবে প্রায় আট কি ৮ 
ফুট, গভীরত্ব সাড়ে তিন ফুট । এই উন্ুনের 
তলায় একরাশ সরু সরু গাছের ডাল জড় 
করে আগুন জালিয়ে দেওয়া হয়, এবং ঝুড়ি 
ছুই ছোট ছোট পাথরের নুড়ি এ আগুনের 
মধ্যে রেখে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হয়। 
পাথরের স্ুড়িগুলি ঠিকমত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে 
মৃত শুকরটা তার ওপর চাপিয়ে তার চারি 
পাশের মিষ্ট আলু, টরে| মূল, সামুদ্রিক 
হান্ধরের ডানা, বড় কাঁচা বিন্বুক ইত্যাদি 
ভূপীক্ৃত করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সবশুদ্ধ 
মিলে টিমে আচে সিদ্ধ হতে থাকে । 
নিয়ম এই যে, রন্ধন কাধ্য শেষ হলে - ne 
দ্ধের দেবতা রাটু রোসি সর্বপ্রথম এই কুটার সন্মুখে উপবিষ্ট বৃদ্ধট শেষ ফিজিয়ান যে নরমাংনের ভোজে 
খাগ্ধ আস্বাদ 'করবেন। একখানা বড় ছুরি অংশ গ্রহণ করিয়াছে। 5 


দিয়ে শুকরের মাংস তিনি কিছু কেটে নিয়ে মুখে তু 
দেবেন। সকলে সেই সময় জয়ধ্বনি করে চে 


মঙগলবাগ্ভ বাজতে থাকবে। 

তিনি এইবার সমবেত প্রজাগণকে ভোজে যোগদান 
করবার অনুমতি দেবেন। 

ইউরোপীয়গণ ফিজিদ্বীপে পদার্পণ করবার এও এই 
উৎসব ঠিক এই ভাবে সম্পন্ন হোত, শুধু শুকরের পরিবর্তে 
“তখন জীবন্ত মানুষকে ঠিক ওঁ ভাবেই মাথায় ডাগ্ড। মেরে 
বধ কর! হোত, এঁ ভাবেই আগুনে ঝলসানো হোত এবং- 
মহামহিম যুদ্ধের দেবতা" ঠিক এ ভাবেই ছুরি করে 
সর্বপ্রথম সেই নরমাংস আস্বাদ. করতেন। তখন অবস্ঠ 
মিশনরীদের সঙ্গে এই উৎসবের কোন সম্পর্ক ছিল না, এর 
নাম ছিল “বোকোলা" অর্থাৎ নরমাংসভক্ষণের উৎসব ৷ 

রাজকীয় উদ্ধন থেকে মাংস খাবার ক্ষমতা নেই 
প্রজাদের । শৃকরকে অন্তত্র স্থানান্তরিত করে তবে তার 
-- ra মাংস সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। নারিকেল গাছের 
ফিজিবাসীর সাধারণ চুল ছটা নাহ এ দেশেরই বৈশিষ্ট শিকড়ে তৈরী বড় বড় ঝুড়ি এই উদ্দেষ্ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 


১৫ 


১১৪ বিচিত্র-জগণ 
ভোজের পর মেয়েদের নাচ আরম্ভ হয়।  - 
নাচের পেষোক বড় চমৎকার গাছের ছালে তৈরী “ভাপা” বা “মাসি” বলে এক প্রকার পরিচ্ছদ এই 
উপলক্ষে মেয়েরা পরে “মাসি? যেদিন ব্যবহৃত হবে, সেইদিনই তৈরী করতে হয়। তাজা না হোলে এই পরিচ্ছদ 
পরা চলে না। | J 
মেয়েরা গলায় পরে রাঙা হিবিস্ঘাস্‌ ও হল্দে ফ্রালিপিনী ফুলের মালা, কোমরে জড়ায় কচি সবুজপত্রবুক্ত 
বনলতা মাথার চুলে গুজে রাখে সাদা রঙ্গের পোনো ফুল। সাধারণতঃ ছত্রিশটি নর্তকী দরকার হয় নাচের জন্তে, 


মাবাউ.এর ডকে একটি ডোডা। 


এরা ছুদলে ভাগ হয়ে সামনে পিছনে সারি বেধে দাড়ায় এবং বাজন। সুরু হবার পরে তালে তালে নাচতে আরম্ভ করে। 
উৎসবের পনেরো বোন দিন আগে থেকে নাচের তালিম চলে এবং স্বয়ং রাটু রোসি তালিমের সময় উপস্থিত 1 
যাতে নাচ নিভুলি ও ক্রটিশৃন্ট হয় সে বিষয়ে তদ্বাবধান করেন। 11 
ফিজি দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন প্রথ। ও রীতি নীতির বিষয়ে অ 

থাকেন। রাটু রোসি শিক্ষিত লোক ও উদার আতিথেরতার জন্তে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। নিজের বাড়ীতে রি 
আগন্তকদের স্থান দেন ও যথেষ্ট সমাদর করেন। কিন্তু কারো শুধু হাতে রাটু রোসির আতিথ্য গ্রহণ করতে যা 5 
উচিত নয়, কারণ প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত হোলেও ইনি বর্তমানে. দরিদ্র প্রজাদের আনীত উপঢৌকনে ফোনকে ৭ 

ন্‌ 


গুজরান করেন। অন্ততঃ কিছু সিগারেট ও তামাক সঙ্গে করে নিয়ে গেলেও রাটু রোসিকে যথেষ্ট সাহায্য করা 
কারণ ফিজি দ্বীপে তাত্রকুট বড়ই দুর্ম্চল্য। * রহ 


| 


ুসন্ধান করবার জন্যে অনেকে মাবাউ দ্বীপে সি | 
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এ মাদাগাঙ্কার দ্বীপ এ এত 
মাফিন যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে কয়েক প্রকার দুপ্রাপ্য গাছের অনুসন্ধানে মাদাগাঙ্কার দ্বীপে একদল অভিজ্ঞ . 
ব্যক্তি পাঠানো হইয়াছিল। চার্লস স্থইঙ্ক ল তাহাদের অন্যতম | তাহার বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা গেল--.. : 7. 
মাদাগাস্কার দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের বড় শহর মাজুন্গা থেকে আমাদের যেতে হবে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, প্রায় 
রা ১৩০০ মাইল ঘুরে বেড়াতে হবে গাছগুলোর খোজে । আমার সঙ্গে ছিলেন আলজিয়ার্স' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি 
হামবাট। : 
ৃ মাজুঙ্গা থেকে যে জাহাজ দক্ষিণদিকের বন্দর টুলেয়ারে যায়, সে জাহাজ আমর! পেলাম না, পনেরো মিনিট 
আগে সেখানা ছেড়ে চলে গির়েছে-_ অগত্যা আমরা. এখান 
থেকে ছদিন নৌকাতে গিয়ে এক জায়গায় নেমে মোটরবাস 
ধরে এই দ্বীপের রাজধানী আন্তানানারিভোতে গেলাম 
এবং সেখান থেকে মোটরযোগে ভ্রমণের -সব ব্যবস্থা কর! 
গেল। 7) ভা নি 
এই মোটরবাসে ভ্রমণ আমাদের রর অনেককাল” মনে 
থাকবে । 
দুধারে পাহাড় পর্বত, প্রায়ই রুক্ষ ও টি 
এই পাহাড়ের উপর গভীর অরণ্যানী ছিল, এখনও স্থানে 
স্থানে তার চিহ্ন আছে৷ মান্গুষে কাঠের লোভে এই 
সকল জঙ্গল নষ্ট করেছে। 7 
পাহাড় থেকে অনেক নদী বার হয়ে এসে নীচের 
সমতল ভূমিকে উর্করা করেছে। মাদাগাক্কার দ্বীপের এই 
অংশে প্রচুর পরিমাণে ধান হয়, চাল এখানকার লোকের 
প্রধান খাদ্য । সমতল ভূমির এই অংশে আমরা অসংখ্য 
ব্যাভেনাল! ( পান্থপাদপ ) দেখলাম ৷ 
পান্থপাদপ এদেশের লোকে নানা কাজে লাগায়। 
তার কলাপাঁতের মত চওড়া পাত পেতে ভাত খায়। এর 
কাঠ জালানী কাঠরূপে ব্যবহৃত হয় | এই গাছের প্রত্যেক 
চওড়া পাতা যেখানে এসে গুঁড়ির সন্দে মিশেছে, সেখানে সুন্দর নির্শল জল পাওয়া যার_-তবে অনেকস্থানে পোকা- 
মাকড়ে এই জল নষ্ট করে ফেলে ! 
পথে যেতে যেতে আমরা একদল পঙ্গপাল দেখলাম | কালো! মেঘের মত, আকাশ একেবারে আচ্ছন্ন করে 
a উড়ে চলেছে-_সমস্ত দলটির উড়ে চলে যেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। এদেশের লোক পঙ্গপাল খায়, আস্তানানারিভোর 
| বাজারে আমরা বুড়ি ঝুড়ি পঙ্গপাল বিক্ররার্থ মজুদ দেখেছি । 
আন্ত/নানারিভো শহরে প্রায় সত্তর হাজার লোক বাস করে। কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে এই শহরের খুব 
বেশী নেই। খুব কম বিদেশী লোকই এখানে ভ্রমণ করবার জন্যে এসে থাকে। ১৮৯৫ সালে এই দ্বীপে ফরাসীদের 


মাদাগ৷স্কার দ্বীপবাসী নর ও নারী 


১১৬ - বিচিত্র-জগৎ 


অধিকার স্থাপনের পরে যদিও এখানে নানাদিক থেকে নানা পরিবর্তন হয়েছে, তবুও শহরের লোকে সেই আগেকার মত 
সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। কেবল মাঝে মাঝে বেতারের উঁচু মাস্তল মনে করিয়ে দেয় যে, বিংশ 
শতাব্দীর সভ্যতার ঢেউ এখানেও এসে পৌছেছে । 

সহরের বাড়ীগুলো কাচা ইটের, চারি পাশের অনুচ্চ শৈলমালার গায়ে থাকে থাকে অবস্থিত । মাঝে মাঝে 
কাঠের তৈরী ঘরও আছে। ছুচারখানা দোতালা বাড়ীও চোখে পড়ে। শহরের ঠিক কেন্দরস্থানে একট! পাহাড়ের 
উপর স্থানীয় রাজপ্রাসাদ_-এখানে বলে 'রাণীর বাড়ী”। মাদাগাস্কারের শেষ রাণী তৃতীয় রানাভালোনার নির্বাসনে 
পরে এই রাজপ্রাসাদ এখন জাতীয় মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে। £ 

স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরে ঢুকতে হলে মাথা খুব নীচু করে ঢুকতে হয়, দোর এত ছোট । এদের ঘরে 


আসবাবপত্র থাকে খুব কম। মেঝেতে একখানা বড় মাদুর বিছানো, কয়েক চাঙারী চাল, র'ধবার জন্তে একট। বড় 
লোহার কড়াই, জল রাখবার. টা 


জন্য দুটো তিনটে বড় জালা 
কিন্বা লাউয়ের খোল। ছাদের 
সর্ধত্র কালো কালো মাকড়সার 
ঝুল ঝুলছে, দেয়ালে দু'একটা 
কাঠের দেবদেবীর মুস্তি। 
মাদাগা্কারে স্ত্রীলোকের! 
সমাজে খুব সম্মানিত। এর 
একটা কারণ এই যে, ফরাসী 
অধিকারের পূর্বে রাজার বদলে 
রাণীরা এখানে অনেক দিন 
রাজত্ব করেছিলেন। অবশ্য 
এখানকার মেয়েদের গৃহকর্ম্ম, 
রান্না, ধানভানা_-সবই করতে 
হয়, সংসারের জন্যে হাট-- 


বাজারও করতে হয়__কিন্ত পুরুষের কাছে নারীদের যথেষ্ট সন্মান | - | 


মাদাগাস্কারে জীবনযাত্রাপ্রণালী খুব দুরূহ ও জটিল নয়। বছরের মধ্যে দিনকতক খেটে ধান্তরোপণ কর ই 
সারা বছরের কাজ হয়ে গেল। ধান কাটার সময় আরও কয়েকদিনের খা রি 


রী টুনি আছে-_তারপর গোলা থেকে ধ 
করা, ধানভানা, আর ভাত রাধা ৷ পুরুষদের আর একটা প্রধান কাজ হচ্ছে পশুপালন। এদেশে প্রত্যেক a 
স্থর 


যথেষ্ট গরুবাছুর আছে! যার গরুবাছুর যত বেশী, স্থানীয় সমাজে তার সন্মান ও প্রতিপত্তি তত বেশী। 
বোধ হয় এই জন্যই এখানকার লোকে প্রাণ গেলেও গরুবাছুর বিক্রী করতে চায় না বা গরুর মাংস খাওয়া 
থাকলেও কখনো গোহত্যা করে না। এর কারণ এই যে, বদি তার গোশালায় গরুর সংখ্য| কমে যায় be 


নাদাগাস্কারের শহরে পুগ্রাতন ও নূতন ধাঁচের এই সংমিশ্রণ অনেক বনতবাটিতে দেখা যাইরে। 
সম্মুখে ধান ভান! হইতেছে। বাংলার পল্লীগ্রামে ও এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। / 


চোখে তার পলার কষে বাবে। তবে প্রতিবেশীর 
| গরুচুরি এখানে খুব চলে। প্রায়ই শোনা যায় এ ওর গরু চুরি করে জেল খাটছে। ফরাসী আইনে 
মাত্রেই অপরাধ বলে গণ্য, এই হয়েছে মুস্কিল, নতুবা গরদুরি মাদাগাস্থারের ৫ চুরি 


‘ দশী সমাজে অপরাধ বলে গ 
ওটা. একটা খেলার মধ্যে ধরা হয_-একথা বলা যেতে পারে, ফুটবল যেমন ইংল্যাওডে জনপ্রিয় ট্রি তি 


মাদাগাক্কার দ্বীপ ১১৭ 
গরুচুরি তেমনি একটা স্পোর্ট। ওতে কেউ দোষ ধরে না__তবুধরা পড়লে চোরকে জেলে যেতে-হয় বটে । সে তো 
ফুটবল খেলতে গিয়েও হরদম হাত পা ভাউছে-__সেজন্ ফুটবল খেলতে ভয় পায় কে? 
স্থানীয় বাজার একটা দ্রষ্টব্য বন্ত। রোজ বাজার বসে না_ সপ্তাহের মধ্যে একট! দিন এজন্য নদি 
আছে। বাজারের দিন এখানে একটা উৎসবের দিন বলে পরিগণিত । অনেকদূর থেকে লোকে নারদ ক - 
গাধা ও অশ্বতরে বোঝাই দিয়ে মালপত্র, ডিম, ধান, চাল, জীবন্ত মুরগী, হাস, মাদুর ইত্যাদি আনে। 
বাজারের এক জায়গায় সুপীকৃত ইউরোপীয় পরিচ্ছদ বিক্রী হচ্ছে, বহু পুরাতন ধরণের পোষাক, যা এখন 
ইউরোপে সবাই ভুলে গিয়েছে । একজন হাতুড়ে অনেক রকম দেশী গাছ গাছড়া ও ওষুধ বিক্রী করতে এনেছে এবং 
তারস্বরে তার পণ্/রাজির দ্রব্যগুণ ঘোষণা করে বিক্রেতা জোগাড় করছে । তার পাশে একজন বিক্রী করছে কয়েক 
ঝুড়ি পঙ্গপাল, খালি বোতল ও খালি টিন ৷ 
আমাদের দরকারী জিনিষ 
স্থানীয় বাজারে পেতাম না যে 
তা নয়৷ খাদ্ধদ্ব্যের শন্ধানে 
আমাদের প্রায়ই বাজারে, 
আসতে হত ৷ এখানকার'হোটেলে 
থাকার ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ, 
খাবার জিনিস যা দেয় তা রান্নার 
দোষে বিশ্বাদ, কাজেই আমরা 
বাজার থেকে প্রায়ই কলা, আনা- 
রস, পেয়ারা, আম, কমলালেবু 
এবং পেঁপে প্রভৃতি ফল কিনে 
নিয়ে যেতাম। 


আতন্তানানারিভো থেকে 

পাস্থপাদপ £ তৃষ্ণার্ত পাস্থের জন্য ইহা সর্কদা শীতল জল সঞ্চিত রাখে। পাতাতে দিব্য খাওয়া ট্রেনে আমর! দক্ষিণ দিকে রওনা 
দাওয়ার কাজ চলে। হলাম, ছোট ছোট গাড়ী, 
হারোগেজ লাইন, এঞ্জিনে কয়লার পরিবর্তে কাঠ জলে, ঘণ্টা কয়েক গিয়েই রেলপথ শেষ হল, সেটা একটা ছোট শহর 
নাম! ত্যান্টসিরেব_ফরাসী পদ্ধতিতে নিন্মিত চওড়া চওড়া রাস্তা, ঘরবাড়ী, পার্ক_এই আধুনিক ধরণের শহর দেখে 


বিশ্বাস করা শক্ত যে আমরা মাদাগাস্কারেই আছি। 


ত্যাণ্টসিরেব এ অঞ্চলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে কয়েকটি উঞ্ণজলের ফোয়ারা আছে_ এদেশের ধনী- 
লোকের! মাঝে মাঝে বাযুপরিবর্তনের জন্য এখানে আসে ৷ 

ত্যান্টসিরেব. থেকে আমাদের যেতে হবে মোটরে। প্রায় চারশো মাইল যাবার পরে লক্ষ্য করা গেল, আমরা 
এমন স্থানে এসে পড়েছি যেখানে গাছপাল| খুব কম। অনাবৃত, রুক্ষদর্শন পাহাড় পর্বত, বিস্তৃত সমতলভূমি__-জল 
কোথাও নেই, নদী চোখেই পড়ে না। পাস্থপাদপ পর্যন্ত দেখা যায় না) 

এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকতর অসভ্য ৷ রাজধানীর কাছাকাছি স্থানের অধিবাসীরা ইউরোগীয় সভ্যতার 
সংস্পর্শে এসে বালে গিয়েছে, কিন্তু এই সব দূরতর অঞ্চলের লোকে এখন৭ বর্শা হাতে নিয়ে বেড়ায় ॥ কম্বলের মত 
মোটা একখানা কাপড়ই এদের একমাত্র পরিধেয-_ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাপড় চোপড়ের বালাই নেই৷ 


১১৮ . বিচিত্র-জগৎ 


এর পরে যে রাস্তা আরন্ত হল, সেদিকে কোন শহর পড়ে না। সুতরাং টুলেয়ার বলে একট! ছোট শহর 
থেকে আমরা পেট্রোল ও খাদ্ধদ্রব্য কিনে নিলাম । পথে কোথাও কিছু পাওয়া! বাবে না। কোন মোটর ওপথে 
যায় না, গবর্ণমেন্টের ডাক লোকে কাধে ঝুলিয়ে পদত্রজে নিয়ে বার । 

একদিন পথের ধারের একট! খড়ের ঘরে আমর! বিশ্রাম করছি, পথ দিয়ে একদল লোক মৃতদেহের সৎকার 
করতে যাচ্ছে । তার! এমন অদভূত ধরণের তারস্বরে শোকধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে যাচ্ছিল বে, আমরা ছুটে বাইরে 
বেরিয়ে- দেখতে গেলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে দেশী গাইড ছিল, সে আমাদের সেখানে দড়িরে থাকতে নিষেধ 
করলে। এ অবস্থার ওদেশের লোকে নাকি এত বেণী মদ খায় বে, বিদেশী লোকদের পক্ষে কাছে থাক| বিপজ্জনক । 

একটা গ্রামে গিয়ে আমর! দুদিন বিশ্রাম করলাম । সেই গ্রামের চারিপাশে বালির পাহাড়ে ইপিয়ননিস্‌ 
রা VE মি পাখীর ডিম পাওয়া বায়। বোধ হয় আরব্য উপন্তাসের রক্‌ পাখীর কল্পন৷ এই 

আমরা অনেক খুঁজেও 

তেমনি ভাল ডিম যোগাড় 
করতে পারিনি | ডিমের কয়েক 
টুকরো "খোল! পাওয়া গিয়ে- 
ছিল, সকলের চেয়ে বড় 
টুক্রোট! প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। 
এর মধ্যে কোন কোনটা বালির 
মধ্যে তিন চার ফুট পুতে ছিল, 
কোনটা বা বালিরাড়ির ওপরে 
পাওয়! গিয়েছিল । 


এই অঞ্চলে আমরা ফনি- 
মনসা জাতীয় এক প্রকার অদ্ভুত 


মাদাগাক্কার ঃ সাধারণতঃ এই দ্বীপে স্্ীলোকে কঠিন পরিশ্রমের কা 
রকাজকরেন রর 
গাছ প্রথম লক্ষ্য করি। এই বাইতেছে, ইহার! মারে সাধে কঠিন কাজও করে। || এই ছবিতে দেখা 


গাছ পত্রহীন, দীর্ঘ, শাখাগুলি যেদিকে বাতাস বর, সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। ভারী চমৎকার দেখায় সে সময় 
মাদাগাস্কার দ্বীপের সর্বত্রই নান। মূল্যবান গাছপাল! পাওয়া যায় বটে, কিন্ত টুলেরার ও ফোর্ট টা 
মধ্যবর্তী মরুভূমিতে এক প্রকার ছুপ্রাপ্য রবার গছ পাওয়া যায়, যার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী। এই টা i নের 
ৃ রবার গাছ আজ 


কাল বেশী দেখতে পাওয়া যায় না, এবং এর! প্রায় 

ই্টিসি। নুপ্ত হতে বসেছে। এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ইউফো যা 
এবার আমরা মরুতুমিতে যাবার জন্য তৈরী হয়েছি। এই ছোট গ্রামটা থেকে জল ও খাব 

কুলী ও গাইড প্রথমে মেলে না, মরুভূমির পথের বিপদ কারো অজানা নেই, এখানে কেউ সঙ্গে যেতে রি নিভে 

পুলিশের সাহায্যে অবশেষে অনেক কষ্টে আটত্রিশ জন লোক যোগাড় হল। আমাদের ছেড়ে মাঝ রর জনয়। স্থানীয় 

তাদের পনেরো দিন করে জেল হবে, পুলিশ এই হুকুম শুনিয়ে দিলে। সঙ্গে একজন দেশী না পালিয়ে গেলে 


পথে কোথাও জল নেই । সঙ্গে অনেক জলের দরকার চল্লিশটি ভব প্রাণীর না 
কঠিন ব্যাপার | অবশেষে ভেবে-চি্তে মাত্র, বাট গ্যালন জল নিয়ে রওনা হওয়া চিল রি নি এক 
লে মরুভূমির 


মধ্যে মাঝে মাঝে জল পাওয়! বাবে। যাট,গ্যালন জল ক্যান্বিসের ব্যাগে পুরে কুলিদের ক 
রব র কুলিদের কাধে ঝুলিয়ে দেওয়া গেং 
গেল ৷. 


সীদাগাস্কার-দ্বীপ ১ 
মীদাগাস্কারের মরু-পথে চলার দুটো অস্থৃবিধা-_রোদ ও কাটাবন। শোলার টুপি মাথায় দিয়ে ও ভারী বুট 
আমর! সে দুটো বিপদের বিরুদ্ধে নিজেদের অনেকখানি প্রস্তুত করেছিলাম । পথে ভাত ছিল আমাদের একমাত্র 
আমরা প্রতিদিন প্রত্যেক 2 
কুলিকে দৈনিক এক সেরের 
উপর চাল দিতাম। অনেক 
সময় তারা -একসের চাল এক 
বারে খেয়ে ফেলত_এ বং 
হাড়িধোয়া জল আক পান 
করে তৃপ্তি লাভ করত। 

এই হাড়িধোয়া জল সমগ্র 
মাদাগাস্কারের অধিবাসীদের, 
একটি অতি প্রিয় পানীয়। 
ভাত রাঁধবার সময় কড়াজালে 
ভাত ধরিয়ে ফেলানো নিয়ম__ 
যাতে হাঁড়ির তলায় পোড়া 
ও ধর! ভাত কিছু লেগে থাকে । 
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মাদাগান্বার $ হাট, দক্ষিণে ছত্রধারিণীর ইউরোপীয় বেশতৃষা ভরষ্টব্য। এই হাটে এই মব বেশভুষা ভ্রীত হয়| 


তারপর ভাত রান্না হয়ে গেলে 
নামিয়ে নিয়ে ওই পোড়া ভাত 
গুলোতে জল দিয়ে আবার 
খানিকক্ষণ ফুটানো হয়_সেই 
গরম জলটাই এখানকার অধি- 
বাসীদের নিকট চা ংবা 
কফির স্থান অধিকার করেছে। 


ওদের র'ধবার পাত্র ওর! 

সঙ্গে নেয়নি। এখানে নিয়ম 
আছে যে কোনো গ্রামের যে 
কোনো অধিবাসী দুচার মুঠো 
) be ২ £ চালের বিনিময়ে তার রীধবার 
মাদাগাস্কার ই . ইউফোরবিয়া হাড়ি ধার দের-_কাজেই ও 
জিনিষট। কাধে ঝুলিয়ে বইবার দরকার হয় না। 

খাবার পাত্রেরও দরকার নেই। 

দেখা গেল, তারা ছোট ছোট খড়ের ঝুড়ি পেতে ভাত খাচ্ছে । তাতে একটু আশ্চর্য্য হতে হল, কারণ জিনিষ- 
পত্র বীধবার সময় এত খড়ের ঝুড়ি আমরা তো বেঁধে নিই নি তা বেশ মনে আছে। কিন্তু খাওরা শেষ হয়ে গেলে তারা 
বখন সেই খড়ের ঝুঁড়িগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে নিজের নিজের মাথায় দিলে, তখন বোঝা গেল, এগুলো ওদের মাথার 
খড়ের টুপি । 


১২5 নব বিচিত্র-জগণ 

মাদীগাস্কারের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালী যে খুব জটিল নয়, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। 

কিছুদুর যেতে না যেতে লক্ষ্য করলাম, সঙ্গে আমরা এত জল নিয়েছি যে, তাতে আমাদের পথচলার বেশ 
অস্গৃবিধা হচ্ছে ॥ কিন্ত এই ঘোর জলহীন মরুভূমিতে জল ফেলে দেওয়ার মত নির্বদ্ধিতা আর কিছু নেই, সুতরাং 
অমর! প্রত্যেক কুলিকে বত ইচ্ছা জল পান করতে অন্ু- 
রোধ করলাম, বাকী জল ত্রিশটি লাউয়ের খোলার মধ্যে 
পুরে ত্রিশ জন কুলির কাধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এর 
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ফলে আমাদের বিপদে পড়তে হয়েছিল! 
Er আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, পথের ধারের গ্রাম থেকে 
Ei ch পানীয় জল সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু আমাদের ভুল 
২২২২1 ভাঙতে দেরী হল না। পথে গ্রাম প্রথমতঃ খুব বেশী নেই, 


8... দ্বিতীয়তঃ সে লব গ্রামে এত জলকষ্ট যে, তাঁদের মেয়েরা 
টি ২২. সকলাবেলার শিশির সঞ্চয় করে রাখে জলের অভাবে। 
ইপিয়নিসের ডিম এমন ডিম বারোটার বেশী পাওয়া যায় নাই।  ঝোপে-ঝোপে বে শিশির পড়ে ভোরের বেলা, মেয়ের! 
যেগুলি পাওয়! গিয়েছে, তাহাদের অধিকাংশই প্রায় প্রস্তরীভূত অবস্থা।. লাঠি দিয়ে ঝোপ  ঠ্যাঙায় এবং তলায় জলের পান্র-. 


পেতে রাখে । 


এ অবস্থায় তাদের কাছে জল চাওয়। চলে না। সুতরাং দ্বিতীয় দিনের অব্সানে দেখা গেল, আমাদের পানীয় 
জল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে | কিন্তু উপায় ছিল না, সন্মুখে অগ্রসর হতেই হবে এবং মরুভূমির ভীষণতম অংশ এখনও 
আমাদের সামনে । . 

কুলির! ভয় পেয়ে গেল। bd 

কিন্ত মাদাগাস্কারের অধিবাসী- 3 
দের একটা গুণ দেখলাম, যখন / 
তারা বুঝলে চেঁচামেচি করেও 
কিছু হবে না, তখন তার! চুপ 
করে সব সহ করবার জন্যে 
প্রস্তুত হল! শীঘ্রই জলের 
অভাবে একজন কুলি চলতে 
অশক্ত হয়ে পথের ধারে শুয়ে 
পড়ল, কি অদ্ভুত ধৈৰ্য্য এই 
লোকগুলোর ! তবুও তারা ৰ) এ 
আমাদের বিরুদ্ধে “একটা তির-  সিমানাম্পেৎ সোৎনা হুদ £ ইহার জল পানের অযোগ্য । 
স্কার-বাক্য উচ্চারণ করলে না, 
বা কোন রকমে অসন্তোষ প্রকাশ করলে না । কলের পুতুলের মত চলতেই লাগল । [ও 


এ আমাদের সঙ্গে কয়েক ফৌটা মাত্র জল অবশিষ্ট ছিল__তাই সেই পথিপার্থে পতিত হতভাগ্যের ঠোঁটে মুখে 
- মাখিয়ে আমরা তাকে সেখানে ফেলে রেখে এগিয়ে চললাম, কারণ তাকে সঙ্গে নেবার কোনে! উপায় ছিল না। 


মাদাগান্কার দ্বীপ ১২১ 

গরীভই আর একজনের ওই অবস্থা হল, তার পরে আর একজন_ ক্রমে ক্রমে পাঁচজনের এই অবস্থা দেখে আমরা 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি তখন। তাদের পথের পাশে জনহীন মরুভূমির মধ্যে সে অবস্থায় ফেলে যাওয়া অত্যন্ত 
নিঠুর কাজ তা আমরা বুঝি, কিন্তু আমর! সম্পূর্ণ নিরুপায়__জলের অভাবে তারা মরতে বসেছে, আমর! জল পাব কোথায় 
যে, তাদের প্রাণ বাচাব? 

সুতরাং তাদের ফেলে রেখে আবার চললাম) সামনের দিকেই চললাম, কারণ ফিরে যাওয়া আরও অসম্ভব। 
সামনের দিকেই ব! কোথায় কত দূরে জল কে জানে! কি ভয়ানক বেঘোরেই পড়ে গিয়েছি! 

পরদিনও কাটল এই ভাবেই। 

সন্ধ্যাবেলা ভগবান্‌ মুখ তুলে চাইলেন । 

দুর থেকে আমরা একটা গ্রাম দেখতে পেলাম । অতি কষ্টে সেই গ্রামে পৌছে সামান্য পরিমাণ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত 
জল পাওয়া গেল। নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে গ্রামের সমস্ত লোকদের আমরা জল সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম মরুভূমির 
মধ্যে, যাদের ফেলে এসেছি তাদের নিয়ে আসতে ! 

দু’ একদিনের মধ্যে তারা এসে পৌছল-_ভগবানকে ধন্যবাদ, তাদের মধ্যে কেউ মারা পড়ে নি। 


১৬ | 


প্রশান্ত মহাসাগরের ছীপপুষ্ 
(মাইক্রোনেসিয়া ) 


প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জকে মাইক্রোনেসিয়। নামে অভিহিত করা হয়। মাইক্রোনেসিয়ার এমন 
অনেক দ্বীপ আছে, যাহাতে ইহার পূর্বে কোন ইউরোপীয়ান পদার্পন করেন নাই । লিগ অব নেশন্দ্‌ হইতে অনেকগুলি 
দ্বীপের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্তু জাপানকে ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে এবং অনেকের মতে জাপান এই অঞ্চলে রণতরী- 
বহরের একটী কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টার আছে। মেজর বডলের বিবরণ হইতে মাইক্রোনেসিয়া-সংক্রান্ত নিয়োক্ত - 
ভমণ-কাহিনী উদ্ধত কর! গেল । 

A “ভ্রমণের সুবিধা আজকাল এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, 

bs এই শতাব্দীর প্রথমে যে সকল স্থান প্রায় অজ্ঞাত ছিল, 

বন্মানে সে সকল স্থানে বড় বড় 'লাইন৷র’ যাতায়াত নুরু 
করিয়াছে, এবং এ সকল স্থানের লোকের চোখে শ্বেতকায় 
মানুষের! এতই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক * 
স্থানেই তাহাদের আগমন নূতন ঘটনা বলিয়৷ আর গণ্য 
হয় না” 

“আমি চার বৎসর ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন 
দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছি এবং সর্বত্রই এইরূপ অবস্থা দেখিয়া 
আসিতেছি। ইউরোপীয়ানেরা যায় নাই এরূপ জায়গা 
তো বড় একটা দেখি না। মুক্তার ব্যবসায়ী, নারিকেলের 
শুদ্ধ শাসের রপ্তানী-কারক, কফি-চাষী, সিনেমার দল প্রায় 
সর্বত্রই গিয়াছে; ইহাদের অগম্য স্থান নাই দুনিয়ায় 
কাজেই চার বৎসর পরে যখন সত্যই এমন দেশের সন্ধান 
পাইলাম, যাহার কথা টমাস বুকের ভ্রমণ-তালিকা 


র মধ্যে 
t 
< টু পতি উল্লিখিত নাই, তখন মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম, সে অর্চলে 


| একবার যাইতেই হইবে” 

ইয়াপ (সাউথ সি)? আদিম অধিবাসীদের সিউনিসিপালিটি- «কেন এই অঞ্চলে লোক যায় ন 
গৃহ ( All Men House ) আছে। বড় বড় জাহাজের লাহন 

অনেক দূরে অবস্থিত, নিকটতম বন্দর ইয়োকোহামা ছু'হাজার মাইল দুরে! তা ছাড়া এই দ্বীপপুঞ্জের 

মহালমুদ্রের মধ্যে এরূপভাবে দূরে দুরে অবস্থিত যে, ইহার পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ছই 

হাজার চারশো মাইল ৷” 

“জাপানী ছোট ছোট মালবাহী জাহাজ ব্যতীত এই অঞ্চলে যাইবার অন্ত কোনো উপায় নাই । 

কখন যাইবে না যাইবে, কেই বলিতে পারে না, কারণ তারা যাইবে তাদের সুবিধামত) ভ্রমণ 

মালবাহী জাপানী জাহাজে আরোহী হওয়া যে কত সুখ, যিনি একবার ইহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞ! 


তাও তার! 
“কারীর সুবিধামত নয় 
লাভ না করিয়াছেন, 


প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ১২৩: 


তিনি কিছু বুঝিবেন না। এসব ছাড়া আছে সর্ধজন-ভীতিপ্রদ টাইফুন প্রশান্ত মহাসাগরের অতি ভয়ঙ্কর 
ঘূ্ণীবাত্যা ৷ ড 

“আমার বন্ধু ওয়ালটার হারিন্‌ আমাকে এই দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পরামর্শ দেন। জাপানী অধিকারতুকত হওয়ার - 
পরে তিনিই প্রথম ইংরেজ, যিনি এখানে আসিয়ছিলেন এবং বোধহয় আমিই প্রথম ইউরোপীয়ান, যে এই ১৪০০ মাইল: 
ব্যাপী দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেকটা দ্বীপ পরিদর্শন করিরাছে। ইউরোপ বা সিনেমাতে যাহা সাউথ-পি দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া অভিহিত: 
হয়, তাহা :প্রধানতঃ ডাচ-ইণ্ডিজ দ্বীপগুলির অস্তভূক্ত। আমেরিকান ভ্রমণকারীদের কল্যাণে এসব দিকে এখন বড় বড় 
লাইনের জাহাজ অনবরত যাতায়াত করে এবং দেশীয় শিল্পদ্রব্য বলিয়া যাহা বিক্রীত হর__তাহার, অধিকাংশই 
ভ্রমণকারীদের মধ্যেই বেচিবার উদ্দেশ্যে জাপানে প্রস্তুত হইয়া থাকে । £কিউরিওবেচাকেনা এখন একট। ব্যবসায়ের. 
মধ্যে-দাড়াইয়া গিয়াছে)” 

“যখন আমাদের ছোট জাপানী জাহাজ ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের অদূরে নোঙর করিল এবং ষ্টামার হইতে নামিরা 
লঞ্চে করিয়া আমরা তীরের অভিমুখে রওনা হইলাম, তখনই দেখি জেটিতে দন্তরমত ভিড় জমির! গিয়াছে! তাহারা 
পূর্বেই জাপানী কোরারাণ্ট ইন- কান্ডে 
অফিসারের নিকট শুনিয়াছে যে, এই 
জাহাজে একজন শ্বেতকায় লোক আছে 
এবং সে তীরে নামিতেছে । অনেকে 
বিলম্ব সহ করিতে না পারিয়া ভেলা 
বা দেশী নৌকায় চাপিয়া আমাদের 
জাহ,জের কাছে আসিয়া কৌতুহল- £ ১ TE 
দৃষ্টিতে জাহাজের ডেক 'নিরীক্ষণ ইনাপ (সাউথদি): এই সকল প্রস্তরচক্র ইয়াপবামী কর্তৃক মুদ্রারপে ব্যবহৃত হয়। 
করিতেছে, শ্বেতকায় লোকটা যদি  পালাও ইয়াপ হইতে ২৬* মাইল দুরবর্তী আর একটি দ্বীপ । কোন আদিম কালে পালাও 
চোখে পড়ে ।” হইতেই যে এই সকল প্রস্তরথও আনীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়! যাঁয়। পশ্চিম 

“প্ৰসঙ্গক্ৰমে বলিয়া, রাখি যে, দেশী  ক্যারোলিন দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যে ইয়াপেই এখনও পথ্যন্ত কোন মিশনারীর পদার্পণ হয় নাই। 
শিল্পদ্রব্য বা ‘কিউরিও’ এখানে পাওয়া 
যায় না। ও সব জিনিষের ব্যবসায় যে চলিতে পারে, তা এই সকল কৃষ্ণকায় লোকগুলির নিকট অজ্ঞাত। সভ্যতার 
হাওয়া এখনও ইহাদিগকে নষ্ট করে নাই। ক্যারোলিন দ্বীপে কোন জিনিষের কোন ধরাবীধা দাম আছে বলিয়া মনে 
হইল না, কারণ এখানে মুদ্রার প্রচলন নাই প্রকৃতির ক্রোড়ে লাণিতপালিত এই সব সরল মানুষ মুদ্রার মূল্য আদৌ 
বুঝে না। তুমি একট। হষ্পুষ্ট ছাগল কিনিতে চাও-_ছাগলের মালিককে একবাক্স সিগারেট দিয়! ছাগলটা লও, অভাবে 
একখান সাবান, কিংবা একখান! ছুরি |” 

“তীরের নিকটেই একটা জাপানী দোকান। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দোকানে মজ! দেখিলাম । চামোবে| 
জাতির মেয়ে-পুরুষ জিনিষ কিনিতে আসিয়াছে_সঙ্গে কেহ আনিয়াছে কলার পাতে মোড়া কয়েকটী ডিম, কেহ এক 
ঝুড়ি পাকা পেঁপে, কেহ বা নাকে দড়ি বাধিয়া আনিয়াছে একটা শুকরের বাচ্চা ৷ এগুলির পরিবর্তে তাহারা দোকান 
হইতে লইয়! যাইতেছে তামাক, রঙীন কাপড়ের ছিট কিংবা চকোলেট বা লজেঞ্চুস |” 

“ইয়োকোহামা ছাড়াইয়া এ পথে আসিতে প্রথম বন্দর পড়ে সাইপান, মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত! 
জাপানের খুবই নিকটবর্তী বলিয়া এস্থানের লোক অপেক্ষারুত সভ্য ও চতুর হইয়া পড়িয়াছে- স্থুতরাং সেদিক হইতে 
সাইপানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। এখানকার বড় বড় আখের ক্ষেতগুলি সমূত্রক্ষ হইতেই চোখে পড়ে। 


১২৪  বিচিত্র-জগণ্ড 


জাপানীরা খুব আখের চাষ সুরু করিয়াছে এখানে, এমন কি আখের গুড় হইতে হুইস্কি চোলাই করিবার একটি 
কারখানাও খুলিয়াছে । 

“আখের গুড় হইতে হুইস্কি, কেহ কখনও শুনিয়াছে কি? কিন্তু জাপানীরা হটবার পাত্র নর। হুইস্কির 
বোতলগুলি দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের হুইস্কির বোতলেরই মত-_তার গায়ে লেবেল স্রাটা আছে__এ্খাটা পুরাতন 
স্কচ হুইস্কি, সাইপানে প্রস্তত”_এবং সত্তর হাজার কোয়ার্ট এই হুইস্কি প্রতি বৎসর এখান হইতে টকিওতে রপ্তানী করা 
হয়) কারখানার ম্যানেজার আমাকে কারখানার সর্বত্র দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন এবং একটু গর্বের স্বরে বলিলেন 


যে, আগামী বৎসরে তিনি এ ঝোলাগুড় হইতে “পোর্ট ওয়াইন, চোলাই করিবার মতলব করিতেছেন এবং আশা করেন, 


ইহাতে কৃতকার্ধ্যও হইবেন ৷” 
“সাইপান ছাড়িয়া আমরা খাড়| পূর্বসুখে চলিলাম, তিন 


বাণিজ্যবারু প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়া প্রতিপদে আমাদিগকে বাধা- 
প্রদান করিতেছিল। অবশেবে একদিন আমর| একটি অপরিসর 
খাড়ির মধ্যে ঢুকি! প্রবাল-বাধের মধ্যবন্তী স্থির সমুদ্রে নোঙর 
করিলাম । এই বন্দরের নাম ট্রাক ৷” 

“সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জের অন্য সব গুলির মত উাকেরও এমন 
একটা অপরূপ সৌনদধ্য আছে, য| ঠিকমত বর্ণনা করিতে পারা 
বায় না, অথচ যা প্রকাশ না করিতে পারিলে মনকে পীড়া দেয়। 
জাপানের শাসনাধীনে আসার দরুণ এখানে একটা বড় উপকার 


এমন কি ট্রপিক্সের অতি-সাধারণ রোগ ম্যালেরিয়াও না) 
ম্যালেরিয়ার বীজবাহী মশা এখানে নাই > 


“কিন্ত সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া হাওয়াই ও টাইট দ্বীপের 


৯. 


এই দুর্গ কবে কাহার! নির্মাণ করিয়াছিল, ত'হ| জানা যায় তাহার স্ুত্রপাত ॥ অর্থাৎ হাওয়াই ও ট 
না। কিন্তু ইহ! যে এই দ্বীপের বর্বর "অধিবাসীদের ছারা তাহার কুত্রপাত হুইয়াছে। অর্থাৎ হাওয়াই ও টাইটি দ্বীপের 


নিন্দিত হয় নাই, তাহ! সহজেই অনুমান করা! যায়। অধিবাসীদের মত ইহারা মরিয়া উজাড় হইয়৷ এখনও যায় নাই ' 
ঠ বটে, কিন্তু চামোরে! ও কানাক| 'জাতিদের মধ্যে বর্তমানে জন্ম 


(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) 


অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী দেখ! যাইতেছে ।» 

“ট্রাকের একটা গৌরব করিবার বিষয় এই যে, দ্বীপটা টাইছুনের জন্মস্থান ) টাইফুন বা ঘূর্ণীঝড় অনেক সময় 
পাঁচশ মাইল ব্যাস লইয়া বহুতে থাকে এবং বৎসরে কোন কোন খতুতে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে প্রলয় বাধাইয়া 
তোলে । কিন্ত ট্রাক টাইফুনের জন্মস্থান হইলেও বায়ুমণ্ডল এখানে সব সময়ই প্রশান্ত) সমুদ্রতীরে দীড়াইয়া দুরের 
তালীবনে় সহজ শাখার মগ্ে বাতাসের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। বাতাস ঘুরিয়। দরিয়া বহিতেছে বটে, 
এখনও কচি শিশুর মতই প্রবাল-সরোবরে ভেলাদের দোল দিতেছে, তাল-নারিকেলের পত্রপু্ধ নাড়ি খেল] 

॥“কিন্তু এখান হইতে একশো মাইল পশ্চিমে যখন গিয়া পড়িবে, তখন: 


৭ ইহার এই শৈশব চলিয়া. যাইবে, 
তখন ইহার সমস্থ জেলে-ডিডিগুলি ব্যস্তসমন্ত ভাবে আশ্রয় অভিমুখে উদ্ব্থাসে দে| 


ড় দিবে। আরও একশো মাইল 


দিনের মধ্যে ডাঙ! চোখে পড়িল না, শুধু, জল আর জল। 


হইয়াছে এই বে, কোন প্রকারের ট্রপিক্যাল রোগ এখানে নাই |": 


গোনাপি ( সাউথ-সি)। রহস্তনয় অরণ্যাবৃত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। আদিম অধিবাসীদের যে দুর্দিশ! সুরু হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেও * 


প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ - ১২৫ 


দূরে গেলে, তখন বেতার-ষ্টেশন হইতে সকল জাহাজকে ঝড়ের গতি সম্বন্ধে সতর্ক করিতে থাকিবে, বিভিন্ন দ্বীপের 
অধিবাসীরা ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে তাহাদের নারিকেল পাতার কুটীরে মাথা গুজিয়া ভয়ে কাপিবে এবং বড় বড় যাত্রী- 
জাহাজ পর্কতপ্রমাণ ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে |” " 

“টাইফুন কখনো একদিকে ছুটে না। ট্রাক হইতে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া বেগ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 
নানাদিক ছড়াইয়া পড়ে। হয়তো ফিলিপাইনে শুধু খুব ঝড়-বুষ্টির উপর দিয়াই গেল, হংকংএ আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য 
জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকিল, কিন্ত হংকংএর নিকটস্ত বন্দর এময়ের (4১:1০) সর্বনাশ ঘটিল, অথচ ফরমোসা দ্বীপে শুধু 
বেতারের মারফৎ ঝড়ের খবর পৌছিল মাত্র ৷” 

“টাইফুনের খামখেয়ালী গতির বিষয় কেহ কিছু বলিতে পারে ন 
ঠিক বটে, কিন্তু টাইকুনের নির্দয় কবলে পড়িলে জাহাজ, গ্রাম ও শস্ত- 
ক্ষেত্রের কি দুর্দশা ঘটে, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। আমি 
দুইবার প্রকৃতির এই রুদ্রলীলার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, পুনরায় 


টাইফুনের সম্মুখীন হইবার ইচ্ছ! আমার নাই । 
“ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পোনাপি নামে একটা দ্বীপ আছে। 


তাহাতে ছুটী আশ্চর্য জিনিব দেখ! যায়। প্রথম, প্রায় দুহাজার ফুট 
উচ্চ একটা পর্বত, এ অঞ্চলের প্রায় কোন দ্ীপেই এত উচ্চ পর্বত নাই, 
আর দ্বিতীয়টী হইতেছে একটা বহু প্রাচীন যুগের দুর্গ । এই দুর্গ 
কাহার নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। কিন্ত একথা ঠিক 
যে, তাহ! এই দ্বীপের অধিবাসীদের দ্বারা নিপ্সিত নয় ৷” 

/4 «এই প্রাচীন কীন্তি সম্বন্ধে নানারূপ কৌতুহলগ্রদ কাহিনী প্রচলিত 
আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন অতিবুদ্ধ লোক না কি 
ইহার গোপনতত্ব অবগত আছে, কিন্তু তাহাদের বিখাস বিদেণীর কাছে 
তাহা প্রকাশ করিতে নাই। একজন জাপানী স্কুলমাষ্টারের সহিত 
আমার আলাপ হইয়াছিল । তাহার মুখে শুনিলাম, একজন বৃদ্ধ লোক 
তাহার নির্ধন্ধাতিশয্যে ভুলিয়! গুপ্ততথ্যটা তাহার কাছে প্রকাশ করিতে 1; 
চাহইয়াছিল। কিন্তু বলিবার পূর্বেই বৃদ্ধ ব্যক্তি মারা বায়। সেই = Hid 
হইতে এই সংস্কার অধিবাসীদিগের মধ্যে আরও বন্ধমূল হইয়াছে ।” পেনাপি (সাউথসি)ঃ ভূপ্রদন্মিণকারী মাগেলাণৈর 

“এই দুর্গের ধ্বংসততূপ প্রায় পাচ বর্গমাইল জমি জুড়িরা অবস্থিত। সমসাময়িক (ষোড়শ শতক) শ্পেনীযগণ কৰ্তৃক নিশ্সিত 
বড় বড় চৌরস করিয়া কর্তিত প্রস্তরথণ্ডে ইহা নিগ্মিত। ত্রিশ মাইল দুগ্রাকারের পরবেশ-তোরণ। 
দুরবর্তী কোন স্থান হইতে যে এই সকল প্রস্তর আনীত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শনে মনে 
হয়, ছর্গটি যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে উতিত হইয়াছে। আসলে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্রকায় দ্বীপের উপর বাড়ীগুলি নির্মিত ৷ 
বড় বড় খাল দ্বার৷ সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত । দুর্গের মধ্যন্তলে একটা বড প্রাসাদ পূর্বে ঘোর জঙ্গলে আবৃত ছিল, এখন 
জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। এক সময়ে এই প্রাসাদে বড় বড় কক্ষ ছিল এবং জল হইতে প্রাসাদে উঠিবার স্ববৃহৎ 
সোপানাবলীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয় ' দুর্গের প্রাচীর তিন চার ফুট পুরু এবং ক্রমশঃ পিছনদিকে ঢালু। পিকিং 


শহরে এই ধরণের গাথুনি দেখ! যায়)” রি 
রঁ “সমুদ্রের ধারে একটি প্রাচীন কালের পোতাশ্রয়ের ধ্বংসাবশেষ আছে) এক সময় পৌতাশ্রয়টি খুব গভীর 


১২৬ বিচিত্র-জগণ্ড 


ছিল বলিয়া বোধ হর, বড় বড় জাহাজ আশ্রয় গ্রহণ করিত। দুর্গের বাকী অংশ ম্যান্গ্রোভের জঙ্গলে আবৃত হইয়া 
গিয়াছে, কিন্তু গাথুনি এত মজবুত যে, ম্যান্গ্রোভের জঙ্গলও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই ৷” 

“সাউিথ-সি দ্বীপপুঞ্জের সহিত যাহার! পরিচিত, ক্যারোলিন দ্বীপে এরূপ একটি প্রাচীন দুর্গের অস্তিত্বের বিবরণ 
তাহাদের নিকট অবান্তর বলির মনে হইবে। আমিও যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন বিশ্বাস করি নাই-_দিনের 
আলোর না দেখা পৰ্য্যন্ত ৷” রী 

«এসির মহাদেশের কোন স্থানে প্রাচীন নগর অবস্থিত হইলে তাহা বিশ্ময়ের কারণ হয় না, কারণ অনেক 
সময়েই তাহার একট! ইতিহাসও বাহির হইয়! পড়ে। জাভার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীপ্তি বুরোবদর দীর্ঘ নয় শতাব্দী কাল 
অরণ্যাবৃত ছিল, কিন্ত যখন তাহা আবিষ্কৃত হইল, তখন সেটাকে ভয়ানক আশ্চর্য্য ঘটনা কেহ 
বলে নাই। বুরোবদরের উৎপত্তি ও তাহার স্থাপত্য সম্বন্ধে আন্দাজ করিতে গিয়! সর্ব 
প্রথমে ভারতবর্ষের কথ মনে হওয়াই স্বাভাবিক ৷” - | 

“কিন্তু সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জে, বেখানকার অধিবাসীরা আবহমান কাল ধরিয়া নারিকেল 
পাতায় ছাওরা কুটারে বাস করিয়৷ আসিতেছে, এত বড় প্রাসাদ-দুর্গের অস্তিত্ব পাওয়! সত্যই 
বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয়। এই দুর্গ ও পোতাশ্রয় নির্মাণে যে উচ্চশ্রেণীর স্থাপত্যবিজ্ঞান 
ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় প্রদশিত হইয়াছে, অৰ্ধনগ স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে তাহার ধারণাও 
অসম্ভব ৷” 

“যোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় নাবিকের। তাহাদের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এই রহস্তাবৃত 
প্রাসাদ-দুর্সের উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহা বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে যে, স্থানীয় 
অধিবাসীরা নিতান্ত বর্বর, তাহাদের মধ্যে অনেকে নরমাংসভোজী | সুতরাং বুঝ! যাইতেছে 
তাহাদের অবস্থা এখন অপেক্ষা ষোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ কিছু উন্নত ছিল না। এই দুর্গের 
উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে আমাদের আরও হয়তো অনেক শত বৎসর পিছাইয়া যাইতে 
হইবে, হরতে হাজার বৎসর পিছাইতে হইবে। এসিয়া হইতে আগত কোন সভ্যজাতির 
কথ ভাবিতে হইবে, ঝাহার৷ ভ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ছিল, যাহারা বড় বড় জাহাজ টি ত্র 
করিতে ও.মহাসমুদ্রের পথে চালনা ক;রতে জানিত 1” Fe 

গভীর রহন্তের অঙ্ুভুতি লইয়া এই অরণ্যাবৃত ধ্বসস্ত,প পরিত্যাগ করিলাম। 


কোনদিন এ রহস্তের সমাধান করিতে পারিবে কি ন! কে জানে! হা 
“মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের জানুইট নামে একটা ছোট, দ্বীপে আমাদের রর ; 

সউথ-সি ঃ মার্শাল দ্বীপবাসী ্রীভেন্সনের উপন্যাস ও ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে ধরণের প্রবাল-দ্বীপের বর্ণনা আছে, জা 
যোদ্ধা। রি শ্রেণীর দ্বীপ । প্রায় পঞ্চাশ মাইল পরিধি ব্যাপিয়া প্রবালের একটি বাধ টি সেই. 
উচ্চত! তিন ফুটের বেশী নয়। নারিকেল গাছ ছাড়া অন্ত কোন বৃক্ষনতা সেখানে জন্মে না, তি আমা তাহার. 
পড়ে নাই। সমুদ্রের জল এত স্বচ্ছ যে, গভীর জলের তলার সন্তরণশীল রামধন্ুর মত বিচিত্রবর্ণের দের চোখে : 


দেখা যার |” বি ও 
“এখানে বড় বড় সামুদ্রিক বিশ্বকের খোলা! দেখিলাম। বড়গুলিতে ছোট ছোট ছেলের ক্গানের ট K 
পারে। সমুদ্রের তীরে জোয়ার" নামিয়া গেলে এই সব ঝিনুক ইতস্ততঃ ছড়াইয়া থাকে ছোট ছোট বিঃ ক bs 
কত বিচিত্র তাদের রং, চুণীর মত, ইন্দ্রনীল মণির মত, আর সব সময়ই প্রবালের বাধে সমুদ্রের ঢেউয়ের নং i ৰ 
যর ও তীরস্থ 


প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ১২ 
নারিকেল শাখার মধ্যে বাণিজ্য-বাধুর যাওয়া-আসা-_সবশ্ুদ্ধ মিলিয়া জালুইটের সমুদ্রোপকুল যেন স্বপ্নপুরী বলিয়া মনে 


হয়। আমাদের জাহাজ ডাঙার কাছেই নোউর ফেলিয়াছিল। টাদের আলো পড়িযাছিল প্রবাল সাগরের জলে, 
আমরা ডেকে বসিয়া! নাচগান করিতেছিলাম, জাহাজের কাণ্তেন মাজং খেলার মত্ত, যেন জীবনে কাহারও কোন দায়িত্ব 


. নাই, বন্ধন নাই। 


মিশনারীরা এ দেশকে সভ্য করিতে 
ও পশ্চিমের রীতি নীতির অন্থকরণ 
করাইতে বিশেষ ব্যস্ত । কিন্তু বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মিশনারীদের পরস্পর মনের 
মিল না থাকাতে সে কাজ স্ারুরপে 
সম্পন্ন হইতেছে বলিয়৷ মনে হয় না। 
প্রোটেষ্টান্ট, ও রোমান ক্যাথলিক 
মিশনারীদের মধ্যে এত বিবাদ যে, 
কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। 
অথচ শত শত বর্গ মাইল পরিমিত 
স্থানে দশ বারটির বেশী পাদরী নাই; 
আমার মনে হয়, ভাল না করতে 
পারিলেও ইহারা অনিষ্ট যথেষ্ট করিতেছে । ইতিমধ্যে অনেক স্থানে মেয়েদের সুন্দর ঘাসের পোষাক পরার প্রথা 
উঠিয়া গিয়াছে, পুরুষেরাও দেহে চিত্র-বিচিত্র উদ্ধি কাটে না। সৌভাগ্যের বিষয়, পশ্চিম ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জে 
মিশনারীদের এখনও শুভাগমর হয় নাই ৷ প্রস্তর যুগের রীতিনীতি, পোষাক পরিচ্ছদ এখনও তথায় দিব্য চলিতেছে । 
“যদি কেহ সাউথ-সি অঞ্চলের এই সব মায়াপুরীতে বেড়াইতে ইচ্ছা করেন এবং তাহার! বদি একটু কষ্ট 
, স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তাহাদের অবগতির জন্য বলিয়া রাখি যে, ইয়োকোহামা বন্দর হইতে বাহির হইয়া 
দশ হাজার মাইল ত্র পের ব্যাপারে আমার ব্যয় হইয়াছিল মাত্র পঁচিশ পাউণ্ড । জাহাজ-ভাড়া ও খাই-খরচ এতই 
সস্তা ।” 


জালুইট ( সাউথ-নি ) £ প্রবাল দ্বীপ । প্রবালপুঞ্জের উপরে ম্যানগ্রোভ জন্নিয়াছে দেখ যায়। 
ভবিষৎ কালে এই সকলই দ্বীপে পরিণত হইবে । 


সোসাইটা দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়া ্‌ 


একটি ক্ষুদ্র আনাড়ি গ্রাম্য বালক পথ হেঁটে হুইট্‌বি বন্দরে আসচে। 

তার চেহারা দেখে মনে হবার কথা নর বে সে জগতে কোনদিন কিছু করতে পারবে 

আগে যেখানে কাজ করতো, সেখান থেকে চাক্রী ছেড়ে পালিয়ে আচে সে। তার উদ্দেশ, সমুদ্রে 
কাজ নেওরা এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করা । 

সবাই ভাবছে, ছোকরার মাথা খারাপ আছে। - 

বহুকাল আগের হুইট্‌বি। সরু সরু রাস্তা, দুধারে পুরানো বাড়ী। নোংর| ড্রেণ পথের ধারে। মাঝে 
মাঝে জাহাজী জিনিষপত্রের দোকান_নোঙর, পাল, দড়াদড়ি, কপিকল, শেকল] ২! 


কুঞ্চল, মির! দ্বীপ যেখানে কুক ভার ভাহাজগুলিকে প্রয়োজনীয় ডরব্যাদি দ্বার! গিয়ে নিয়েছিলেন। 
নাবিকগণকে স্কাভি রোগ হ’তে মুক্ত রাখবার জন্তে তিনি বহুল পরিমাণে পিয়াজ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছলেন I 


জলের ধারে ছোট বড় পালের জাহাজ, তিমিমাছ ধরা বোট-_অমুক জাহাজখানা HE 
বোঝাই করে ব্রিসেন বাবে, ওখানা ড্যান্জিগ, আর একখানা ফটকিরি বোঝাই দিয়ে যাচ্চে 
পিটাসবুর্গ । 

জেলেরা বন্দরে রোদ পোরাচ্ছে, মুখে লম্বা লম্বা পাইপ। 

সারাদিন এরা গল্প করে কাটায়, দেখে মনে হয় এদের বুঝি কোনো কাজ নেই করবার। কিন্ত | 
আরন্ত হবে দুপুর রাতের পরে ; তার পর থেকে জার্মান সমুদ্রের ঢেউ ও তুষার-শীতল বায়ুর, সঙ্গে এদের ন f 
হবে সুরু ! . k ংগ্রাম নং 
গ্রাম্য ঝালকটর পিঠে একটা বোচকা, নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ তার পরণে, যা রা 
অবাক হয়ে সেদিকে হা করে চেনে হে তাতেই / 
» টি র 


£ 


সোসাইটা দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়া .. ১২৯ 

হ-একজন জেলে তার রকম-নকম দেখে কৌতুকপূর্ণ স্বরে জিগ্যেস করলে--কি নাম ছোকরা? 

ছেলেটি বল্ে__জেম্স্‌ কুক । 

তারপর ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলে সে কোনো জাহাজে নাবিকের কাজ খুঁজচে। আছে তাদের সন্ধানে এমন 
কোনে চাকুরী খালি ? 
J কেউ কেউ তার বাড়ী, বাপ-মার কথা, বয়েস জিগ্যেম্‌ করলে। সবাই তাকে বোঝালে, জাহাজের 
কাজে বড় কষ্ট । কুকুর বিড়ালের মত জীবন নাবিকদের, জাহাজ যখন সমুদ্রের ওপর থাকে, খাটতে খাটতে প্রাণ 
যায়, খাওয়া অনেক জাহাজে এত খারাপ যে, আধ-পেটা খেয়ে থাকতে হয় । এত অল্প বয়সে জাহাজে কাজ কেন 


. খুঁজচে সে? 


1 5 - 3 - এ - নি এসব 


অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি দৃগ্ঠ ৷ 
এই দ্বীপ-মহাদেশকে কুক ব্রিটেনের সাস্রাজ্যভুক্ত করেন বামদিকে টুইড. নদী। পশ্চাতে সর্বোচ্চ শিখরট 
কুক নামকরণ করেছিলেন মাউণ্ট ওয়াণীং ( Mount Warning ) | প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপ অথবা অভিযানের 
ঘটনালক্ষণ নিয়ে কুক তার আবিষ্কৃত স্থানগুলির নামকরণ করতে ভালবাসতেন, যথ! Cape Tribulation, 
Lizard Island, Botany Bay, Providential, Channel, Mount Warning ইত্যাদি। 


ছেলেটি বল্লে, তার বয়েস আঠারো. । তার বাবা মাটিকাটা কাজে দিনমজুরী করে। তাদের গ্রামে একটি 
দয়ালু মহিলার কাছে ছেলেটি সামান্ত লেখাপড়া শিখেচে।- তারপর সে মাঠে মজুরের কাঁজ করেচে) দিন কতক 
একটা মুদীর দোকানে খাতা লিখত। কিন্তু এ সব তার ভাল লাগে না। : সে সমুদ্রে নাৰিকের কাজ “করবে i 

সবাই অবিশ্যি হেসে উঠল জাহাজের চাকুরী জোগাড় করা অত সোজা নয়৷ দি জলের ধারে 
ঘোরাঘুরি করতে হবে, তবে বদি কিছু হয়। : 

কিন্ত ভবিষ্যতের কথা কেউ জানতো! না, সে ছেলেটি যে সাধারণ ছেলে নয়, ভবিষ্যতে সে. হবে কান্তেন জেম্দ 


কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস্‌। / 
১৭ 


সোসাইটা দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়া 

একটি ক্ষুদ্র আনাড়ি গ্রাম্য বালক পথ হেঁটে হুইট্‌বি বন্দরে আসচে। 
তার চেহারা দেখে মনে হবার কথা নয় বে সে জগতে কোনদিন কিছু করতে পারবে 
আগে যেখানে কাজ করতো, সেখান থেকে চাক্রী ছেড়ে পালিয়ে আসচে সে। তার উদ্দেশ, সমুদ্রে 
কাজ নেওয়| এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করা । 

সবাই ভাবছে, ছোকরার মাথা খারাপ আছে। ট | 

বহুকাল আগের হুইটুবি ৷ সরু সরু রাস্তা, দুধারে পুরানো বাড়ী। নোংরা ড্রেণ পথের ধারে। মাঝে 
মাঝে জাহাজী জিনিষপত্রের দোকান__নোঙর, পাল, দড়াদড়ি, কপিকল, শেকল ৷ 


কুঞ্চল, মদির! দ্বীপ_ যেখানে কুক তার জাহাজগুলিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছার! গুঁছিয়ে নিয়েছিলেন। 
নাবিকগণকে স্কাভি রোগ হ'তে মুক্ত রাখবার জন্যে তিনি বহুল পরিমাণে পিয়াজ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছলেন। 


জলের ধারে ছোট বড় পালের জাহাজ, তিমিমাছ ধরা বোট-_অমুক জাহাজখানা লোহা ও পাথর 
বোঝাই করে ব্রিসেন বাবে, ওখানা ভ্যান্জিগ, আর একখান! ফটকিরি বোঝাই দিয়ে যাচ্চে সে্ট- 
পিটার ৷ 

জেলেরা বন্দরে রোদ পোয়াচ্ছে, মুখে লম্বা লম্বা পাইপ । 

সারাদিন এর! গল্প করে কাটায়, দেখে মনে হয় এদের বুঝি কোনে! কাজ নেই করবার। কিন্ত এদৈর কাজ 
আরম্ভ হবে দুপুর রাতের পরে $ তার পর থেকে জার্মান সমুদ্রের ঢেউ ও তুষার-শীতল বায়ুর সঙ্গে এদের A 
হবে সুরু | i 

গ্রাম্য বালকটির পিঠে একটা বৌচকা, নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ তার পরণে 
অবাক হয়ে সেদিকে ই] করে চেয়ে আছে। | 


যা দেখচে তাতেই 


সৌসাইটি দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেপিযা .. ১২৯ 

ছ-একজন জেলে তার রকম-নকম দেখে কৌতুকপূর্ণ স্বরে জিগ্যেস করলে-_-কি নাম ছোকরা? 

ছেলেটি বল্লে__জেম্স্‌ কুক। 

তারপর ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বল্লে সে কোনো জাহাজে নাবিকের কাজ খুঁজচে। আছে তাদের সন্ধানে এমন 
কোনো চাকুরী খালি? 

কেউ কেউ তার বাড়ী, বাপ-মার কথা, বয়েস নিলা করলে । সবাই তাকে বোঝালে, জাহাজের 
কাজে বড় কষ্ট। কুকুর বিড়ালের মত জীবন নাবিকদের, জাহাজ যখন সমুদ্রের ওপর থাকে, খাটতে খাটতে প্রাণ 
যায়, খাওয়া অনেক জাহাজে এত খারাপ যে, আধ-পেটা খেয়ে থাকতে হয়। এত অল্প বয়সে জাহাজে কাজ কেন 


_ খুঁজচে সে? 


অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি দৃশ্য ৷ 
এই দ্বীপ-মহাদেশকে কুক ব্রিটেনের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বামদিকে টুইড, নদী। পশ্চাতে সর্বোচ্চ শিখরট 
কুক নামকরণ করেছিলেন মাউণ্ট ওয়ার্ণাং (Mount Warning ) | প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপ অথবা অভিযানের 
ঘটনালক্ষণ নিয়ে কুক তার আবিষ্কৃত স্থানগুলির নামকরণ করতে ভালবাসতেন, যথ Cape Tribulation, 
Lizard Island, Botany Bay, Providential, Channel, Mount Warning ইত্যাদি। 


ছেলেটি বল্লে, তার বয়েস আঠারো। তার বাবা মাটকাটা কাজে দিনমজুরী করে। তাদেয় গ্রামে একটি 
দয়ালু মহিলার কাছে ছেলেটি সামান্ট লেখাপড়া শিখেচে।- তারপর সে মাঠে মজুরের কাজ করেচে; দিন কতক 
একটা মুদীর দোকানে খাত| লিখত। কিন্তু এ সব তার ভাল লাগে না ॥ ' সে সমুদ্রে নাবিকের কাজ করবে lL 

সবাই অবিষ্তি হেসে উঠল জাহাজের চাকুরী জোগাড় করা অত সোজা নয়৷ বহুদিন জলের ধায়ে 
ঘোরাঘুরি করতে হবে, তবে যদি কিছু হয়) তা 

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেউ জানতো না, সে ছয় যে সাধারণ ছেলে নয়, ভবিযাতে সে হবে কান 'জেম্দ 
কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলমাস্‌। 

১3 


১৬০. বিচিত্র-জগহ 


দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সে সময়ের কোন নির্ভরযোগ্য ম্যাপ ছিল না! ১৭৬৮ সালের একখানা ও 
অঞ্চলের ম্যাপের সঙ্গে বর্তমান কালের একখানা ম্যাপের তুলনা করলে এ সকল বোঝা যাবে। ছু-টারট। দ্বীপের নাম 
পুরানো ম্যাপে পাওয়া যায় বটে, কিন্ত তাদের অবস্থিতি 
স্থান সম্বন্ধে মানচিত্রকারের কোন ধারণা, ছিল না। 
কাণ্ডেন কুক প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ 
আবিষ্কার করেন বলেও অত্যুক্তি হয় না। 

.... সেক্সপিয়রের জীবনের অনেকখানিই যেমন অজ্ঞাত, 
কুকেরও তাই ৷ কিছুদিন হুইট্বিতে আসার পর কুক 
- একখানা ছোট জাহাজে চাকুরী পেয়ে সমুদ্রে বার 
হয়েছিলেন । কিন্ত সে জাহাজের দৌড় ছিল ইংলণ্ড 
ও স্বটল্যাপ্ডের উপকূলের বন্দরগুলো পর্য্যন্ত । এই 


জেয ৮৯] 


পপেটোয়াই বে এবং গীর্জাগাহাড়। মুরিয়া, মোসাইটা দ্বীপ । 


॥ জাহাজে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে, তিনি তেরে| বছর 


A কাটিয়ে দিলেন। এই তেরো বছরের বিশেষ কো 
বিবরণ জানা যার না। তবে উপকূলবৰ্তী সমুদ্র বট 
সঙ্গে বুদ্ধ করে অতি অপর খান্ত খেয়ে সামান্ট tl 
নায়গার মধ্যে জড়সড় হয়ে শুর থেকে এবং উত্তর সমুদ্রের 

fs ভীষণ শ্রীতবাত্য। সহ করে তিনি এমন অভিজ্ঞতা be 

বি যা লা কন শন সন খু 
দৈত্যের বৃদ্ধাঙ্গুলি (Giants পরখ], কেপ কাউলউইও, নে হি 
নিউদিল্যাও। 1 কহ ও থপ তত খুব নিকটে 


টেন নাদকরণ সেক বায়ুর থানা অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হারে এসেছিল। তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে এই ব্যাপার মি 
খুব বড় একটা সাড়া পড়ে যায়। শুক্র রে 
নিকটে আসবে পৃথিবীর, সেই সময় পৃথিবীর নানাস্থানে ঘাটি স্থাপিত হয়েছিল, শুক্রগ্রহ ডন হান সর্বাপেক্ষা 
করবার জন্তে | করে পধ্যবেক্ষণ 


1] | সোসাইটা দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়া .. , ৯৩৯, 
| এ সালের ওরা জুন ঘটনার দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল। গ্রাসগো ও আরে! দু-একটা বড় শহরে খবরের কাগজে 
বিজ্ঞাপন দিয়ে শুহরবাসীদের সন্ধ্যার পরে আগুন জালতে নিষেধ করা হোল) কারণ অতিরিক্ত ধোঁয়ায় আকাশ 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে শুক্রগ্রহ পৰ্য্যবেক্ষণ করার সুবিধে হবে না । 

ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটা রাজা তৃতীয় জর্জঞের সাহায্যে একখানা জাহাজ পাঠালেন প্রশান্ত মহাসমুদ্রের 
1 টাহিটি দ্বীপে, সেখান খেকে এই বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের বেশী সুবিধে হবে বলে। কাপ্তেন কুকের ওপর এই জাহাজ 


ন চালানোর ভার পড়ল। 


| জাহাজে সে-কালের দুজন খ্যাতনামা বৈ্ামিক ছিল। সার জোসেফ ব্যাঞ্ছদ্‌ ও প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্ততববিদ্‌_ 
__ লিনিয়াসের ছাত্র ডাঃ সোলানডার ৷ ৮১ 
্ কুকের জাহাজে ৪১ জন সাধারণ মালা ও ১২ জন জাহাজের কারী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাবিকেরা 
als রা 1! পশুত্বের জন্যে প্রসিদ্ধ, 
কুকের মনে সন্দেহ ও 
আশঙ্কা জাগল যে, এই 
দায়িত্বদ্ঞানহীন, মূর্খ 
লোকগুলো এত দীর্ঘ 
দিন সমুদ্রে শান্তভাবে 
থাকবে কি না) = 
জাহাজ প্লিমথ সাউও 
ছাড়ল আগষ্ট মাসের 
শেষে সেপ্টেম্বর মাসের 
প্রথমে ম্যাডিরা দ্বীপে 
নোঙর করলে! ম্যাডি- 
রাতে লোকে শুনলে 
কুক ষ্টেট, নিউজিলাও। আবিষ্ধীরকের নাম চিরস্মরণীয় করবার জন্য '£ই স্থানের এবং আরও ১৪।১৫টি স্থানের _ জাহাজে দুজন বড় 
নামকরণ কুকের নাম দিয়ে কর! হয়েছে। ধ বৈজ্ঞানিক আছেন, 
তার! প্রকৃতির সব রহস্ত অবগত আছেন। বেজায় লোকের ভিড় হোল তাদের দেখবার জন্তে। ফ্রান্সিস্কান্‌ 
সম্প্রদায়ের একটি মঠ এখানে ছিল। মঠের কয়েকটি সন্যাসিনী এনে .তাদের বল্লেন_একটা উপকার করবেন 
আমাদের? ভাল জলের ঝরণা কোথায় আছে খুঁজে পাচ্ছি নে। ভালো জলের বড় অভাব হয়েচে। বলে দিন ন! 
কোথায় খুঁড়লে ভাল জল পাবো? « 
"বহু বৎসর পরে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারের বুঝেছিলেন যে, পানাম! খাল কাটানোর পূর্বে ম্যালেরিয়া জর ও 
| গীত জরের দমন আবশ্যক, নয়তো মজুর ও কর্মচারীর দল জরে মরে গেলে খাল কাটবে কে? কুক্‌ও তেমনি 
| বুঝেছিলেন, শত সমুদ্র পার হয়ে যদি সুদূর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে তাকে পৌছতে হয়, তবে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে 
- জাহাজে স্কাভি রোগ না দেখা দেয়। টাটুকা শাকসন্জি বা ফলমূল দীর্ঘকাল ন! খাওয়ার দরুণ এই রোগ হয় বলে কুক 
! যখন যে বন্দরে জাহাজ থামাতেন, সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ফল ও তরিতরকারী কিনে নিতেন। কিন্তু জাহাজের 
ফা মাল্লারা এসব খেতে রাজি হোল না। তার! লবণাক্ত গোমাংসের বড় বড় টুকরা খেতে অভ্যস্ত এবং খোসা-লাগা 


১৩২ রি বচিত্র-জগণ্ 


ওট মিলের বিছুট। কাণ্ডেন কুক কড়া হুকুম জারি করলেন, প্রত্যেক মাল্লাকে সপ্তাহে দশ পের পিয়াজ খেতেই হবে। 
একজন মালা আদেশ মানে নি, তাকে বারে| ঘা বেত মারবার হুকুম হোলে! ৷ বৃ 

কেপ হর্ণ পার হবার পরে আর কোথাও টাকা শাক সি পাওয়া গেল না। কাণ্ডেন কুক জাহাজে রাণীকৃত 
নারিকেল নিয়েছিলেন বাহামা দ্বীপপুঞ্জ থেকে, এবার সমুদ্রের ধার থেকে বোঝা বোঝা সবুজ ঘাস উঠিয়ে জাহাজের 


খোল ভন্তি করলেন হর্ণ পার হবার পরে সবাইকে কাচা নারিকেল ও সেই ঘাস একত্রে সিদ্ধ করে তাই খেতে বাধ্য 
করলেন। জাহাজে হৈ চৈ পড়ে গেল। রর 


১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাহাজ টাহিটি দ্বীপে পৌঁছে গেল। নিকটবর্তী দ্বপপু্ন পর্যাবেক্ষণ করে কুক | 
তাদের বিবরণ লিখলেন এবং রয়েল সো সাইটার সন্মানার্থ এদের নামকরণ করলেন ‘সোসাইটা দীপপুগ'। hl 
পলিনেসিয়ার এই সব দ্বীপবাসীদের সরল আচার ব্যবহার, ফিল্মের, কল্যাণে আমাদের, সকলেরই সুপরিচিত । \ 
কুক ও জাহাজের নয ০৮০৭ রি 
লোকেরা অধিবাসী" 
দের এই প্রথম দেখে 
তো অবাকৃ। একট। 
ছোট দ্বীপের রাণীকে 
ডাঃ সোলানডার 
একট! পুতুল উপহার 
দিলেন, তাতে সেই 
দ্বীপের বাহান্ন বছর 
বয়সের লম্ব। চওড়া 
জোয়ান রাজা সেই 
পুতুলটা দেখে এত 
মুগ্ধ হোল যে উক্ত এ 
বৈজ্ঞানিকের কাছে. নিউ হেব্রাইডন আধবাসিগণের আন্ুঠানিক ঘণ্টা। প্রত্যেক থামে একটি করে নৃত্যভূমি 
দূত পাঠিয়ে প্রস্তাব 'অধিবামিগণ সেই সকল ভূমিতে উপস্থিত হয়ে উৎনবাদি করে। ঘ্টাধানির শব্দ বা ভ্যোৎস্নারাত্রে 
করলে, এ দেশের / 


একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে সে ডাঃ সোলান্ডারের বিবাহ দিতে রাজি, এ রকম আর টা 
i র এ 
পুতুলের 


পরিবর্তে ৷ 


. টাহিটি পরিত্যাগ করার পূর্বে কুক সে-দ্বীপে কমলালেবু, তরমুজ, লেবু ও আর { 

বীজ বপন করেন। বনে কয়েকটী মুরগী ও কুকুর ছেড়ে দিয়েছিলেন। টিটি নি রকম ফলমূলের 
স্থানেই সর্বাগ্রে তিনি কিছু ফলের বীজ ছড়িয়ে দিতেন। এ থেকে পরবর্তী কালে অনেক +ছিলেন, প্রায় সব 
্রক্কতি বদলে যায় । টাহিটি দ্বীপে দুজন মাল জাহাজ ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেল। দীপের উজ 


কুক তাদের ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না, দ্বীপের সর্দীরদের সাহাব্যে 
থেকে বহুদূরে এক নিভৃত পার্বত্য অঞ্চলে তাদের পাওয়া যায় । তারা 
দিব্যি সংসার পাতিয়ে বসেচে। 


অনুসন্ধানের 
এর মধ্যে সে দেশের ছটা টা 


. * করার 


‘0 


সোসাইটা দ্বীপুঞ্ঠ-ও পলিনেসিয় . ১৩৩ 


তারা বল্পে, কি'হবে জাহাজে চাক্রী করে? বেশ আছি। ক এ একশ 
মেয়ে ছটা দেখা গেল বেশ গৃহকর্ম্মনিপুণ! 1 রুটাফলের গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে সেঁকতে পারে, বেশী 
কথাবাত্তা বলে না, গাছের ছাল থেহক-কাপড় তৈরী করতে ও নারকেলের ছোবড়া থেকে "মাছ ধরবার স্থতো পাকাতে' 
তার! একেবারে ওস্তাদ । সুতরাং মাল্লা দুটা সুখেই আছে, কেবল অভাব অন্থভব করে তামাকের জন্তে। তামাক 
.. জিনিষটা এ-সব দেশে একেবারে অজ্ঞাত ।- এমন সখের ঘরকন্না তাদের, কাপ্তেন কুক ভেঙে দিয়ে তাদের ধরে 


আনলেন জাহাজে । - পালাবার শান্তি বারে ঘা করে-বেতে। হায় নিষ্ঠুর সংসার! : ঠি ৯ 


একদিন একটা লোক ছুটে এসে জানালে, দ্বীপের 
সর্দার অত্যন্ত অন্থস্থ হয়ে পড়েচে হঠাৎ বোধ হয় 
আর বাঁচবে না। ডাঃ সোলানডার রোগী দেখতে 
গেলেন । সর্দার টুবুরাই খুবই অসুস্থ বটে, রোগ যমে 
কি কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। শেষে অনুসন্ধানে 
জানা গেল, জাহাজের এক নাবিকের কাছে খানিকটা 
তামাকের পাতা চেয়ে নিয়ে, সর্দার সেটা গিলে খেয়ে 
ফেলেছিল__-তারপরই এই অবস্থা ৷ ডাঃ ব্যাঙ্ক রোগীকে 
খুব বেশী করে ডাবের জল খাওয়াতে বলে চলে এলেন, 
অল্লক্ষণের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠল । 

সোসাইটা দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে কুক পশ্চিমযুখে রওনা 
হয়ে-১৫০০ মাইল সমুদ্র পার হয়ে নিউজিল্যাণ্ডে এসে 
পৌছুলেন। কুক নিউছিল্যাণ্ডে যাবার পূর্বে ইউ- 
রোপের ভুগোলবেত্তাগণের নিকট ও অঞ্চলের 
ভূমিসংস্থান সম্বন্ধে ধারণা খুব সুস্পষ্ট ছিল না, অনেকে 
বিশ্বাস করতো, ইউরোপ বা এসিয়ার মত দক্ষিণ 
দিকেও একটা মহাদেশ আছে! এই সব ধারণার 
সত্যতা পরীক্ষা করবার আগ্রহে কুক অনুকুল বাতাস 
পরিত্যাগ করে দুর অজানা মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি দেন) 

প্রথমে তারা নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী 
মাওরীদের নরমাংসপ্রিয়ত দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 
এখন যেখানে পিকবর্ণ শহর, নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর 


ডুবু অর্থাৎ ক্লাবগৃহের ভিতরকার দৃশ্ঠ | 
এই সব ক্লাবগৃহে বহু সংখ্যক বড় বড় মুখন, ঢাল, তরোয়ান এবং 
অনান্য অপ্রাদি রক্ষিত থাকে । ছুদ্িকে মাচার উপর বহু সংখ্যক মাথার 


খুলিও সঞ্চয় করে রাখা হয়। 
পুর্ব উপকূলে ওই স্থানে কাপ্তেন কুক জাহাজ নোঙর করেন। কিন্তু কোনো মাওরী জাহাজের কাছে আসতে রাজী 


হয় না। তারা বলে পাঠালে_ শ্বেতকা় মানুষের যে নরখাদক নর তার প্রমাণ কি? 


ক্রমে মাওরীদের ভয় দুর হল, জাহাজের ন।বিকেরা মাওরীদের গ্রামে গিয়ে নি তারা অপ্রত্যাশিত রূপে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । তাদের বড়. বড় নৌক! আছে, দূর সমুদ্রপথে এই সব নৌকায় যাওয়! যায়। মাওরীদের গ্রাম 
অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং তাদের স্বাস্থ্যবিধি এত ভাল যে, স্পেনের রাজার প্রাসাদেও তা দুর্লভ । 


কুকের বিবরণ পড়লে জানা যায়; মাওরীদের তিনি খুব অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি) একবার জাহাজের এক 


রি - বিচিত্র-জগণ্ড 


নাবিক কি একটা জিনিষ চুরি করে এনেছিল মাওরীদের গ্রাম থেকে। কুক অপরাধীর উপর বারো ঘা বেত্রদণ্ডের 
ke নি অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান রঃ ব্যস্ত থাকলে, কাণ্ডেন কুককে কেউ দোষ দিতে পারতো না, 
র প্রধান উদ্দেশ্য তাই ছিল বটে। 
নিন ১, বহুমুখী ৷, কুক মাওরীদের সামাজিক ভোজের বর্ম করেছেন, পাখীর গানের; 
বিবরণ লিখেচেন, তার মধ্যে এক ধরণের পাখীকে তিনি বলেচেন, “ঘণ্টা পাখী’_বনের মধ্যে ঠিক যেন রূপোর ঘণ্টা 
ববাজচে মনে হয়, পাখীটি যখন ডাকে । একটা পাহাড়ের ছবি এ কেচেন এবং নিউজিল্যাণ্ডের সমুদ্র উপকূলের বালিতে 
কত ভাগ লোহা, কত ভাগ সিলিকন মিশ্রিত আছে, তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ” করেচেন। পৃথিবীর' সাহিত্যে কুক 
ONE % ওঃ রন একজন শ্রে ষ্ঠ ভ্রম.- 
রর টি ন্‌ টা, ্ {ৰব ভ্তা স্ত-লে'খ ক, নতুন 
j দেশের খুঁটিনাটি বণনা 
খুব কম বইয়ে পাওয়া 
যায়। ইংলণ্ডে সঙ্গে 
করে নিয়ে যাবার জন্তে 
তিনি ৪০০ শত প্রকারের 
গাছপালা ও নানা 
রকমের সামুদ্রিক মাছ 
সংগ্রহ করেন। 


কুকের পূর্বে প্রসিদ্ধ - 

হ্‌ নাবিক আবেল টাসম্যান 

বোয়! নাই। এই হ্বীপ ন 

| আবিষ্কার 

গ্রামের ভাযা, আলাদ। । 

এইখানে ভাষা নিয়ে মিশনারীগণকে ভারী বিপদে পড়তে হয়। পাপুয়ানদের প্রত্যেক Pa: SE করেন কিন্ত জগতের 
এমন বহু কথ! আছে যার উচ্চারণ এক কিন্তু অর্থ বিভিন্ন । একটি মিশনারী _ যিনি নিয়মিত ট চোখের সামনে তাকে * 

গ্রামে প্রচারকাধ্য করতেন-__সর্বদ। একটি কথাকে: ভ্রমাস্মক অর্থে ব্যবহার করতেন। এক গ্রামে সে এমন ভাবে ভিনি ্ 

১ 4 তনি ধরেন 

এসডি সির ললিত! ৪ নি। 
কুক সাড়ে ছ’মাস ধরে সমস্ত নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলভাগে: জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে প্রতে 


যক" স্থানের 
নগরে বরযা ৭ জানাযা খংসধন ইভাদি বছ আদ্র চাঁট নী করুম] ডৃ | গর 
আধুনিক কালের অনেক উন্নততর বৈজ্ঞানিক বন্তপাতির অভাব ছিল । 
উনবিংশ শতাব্দীতে একদল ফরাসী ভৌগোলিক এই সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করে, কাণ্রেন কুকের প্রস্তুত চার্ট ও 
ম্যাপের সত্যতা সন্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং তাদের ED পরে বলেছিলেন--কাপ্তেন কুকের চার্ট এত নিখুত যে, 
আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয়েচে। সেকালে এত নিখুঁতভাবে চাট তৈরী কর! কিরপে সম্ভব হয়েছিল। 
কুক দেশে ফিরঝার সময়ে সোসাইটি দ্বীপের একজন অধিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। লোকটার নাম 
চি বিলেতে হৈ হৈ পড়ে গেল । তার আগে বিলেতের- লে এমন ধরণের মানুষ দেখেনি । কাউপার তার 
উদ্দেশে করিতা লিখলেন, সার- জোগুয়| রেনন্ডদ্‌ তার ছবি আকলেন। ডাঃ জন্সন্‌ তাকে একদিন নিজের বাড়ী 


সৌসাইটা দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়! ১৩৫ 


নিমন্ত্রণ করে তার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করলেন! প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের খুব কম অধিবাসীর অনৃষ্টে এমন 
সম্মান জুটেছে। 
বড় বড় লোকের ডুইংরূমে লগ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের বড় বড় বাটিতে ওমাই নিমন্ত্রিত হয়ে যেতে লাগল । 
এমন সন্মান ও যোগ পেয়েও ওমাই কিন্ত একটুও বদলালো না। শেখার মধ্যে ওমাই খুব ভালে! দাবা খেলতে শিখলে । 
লে সময়ের অনেক ওস্তাদ দাবা-খেলোরাড়কে ওমাই খেলার হারিয়ে দিয়েছিল । 
পুনরায় সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হয়ে কুক ওমাইকে তার নিজের দেশে পৌছে দিলেন। তাঁকে বেশ ভালে! একখান 
বাড়ী তৈরী করে দেওয়! হল, নাবিক-বন্ধুরা তাকে সভ্য মানুষের ব্যবহাধ্য বাসন পত্র দিলে-_কুক তাকে একখান! বাগান 
করে দিলেন এবং নানারকম ফলমূলের বীজ উপহার দিলেন; লোকট! কিন্তু ঘর-গৃহস্থালীর কাজে আদৌ মন না দিয়ে 
বাড়ীর সামনে লোক জড় করতো ও দিন রাত তাদের বিশেষতঃ গ্রামের তরুণীদের প্রশংসমান দৃষ্টির সামনে মহা আনন্দে 
বিলেত থেকে আন৷ একটা! হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইত ৷ 
১৭৭৯ খুষ্টাবের ক্রেক্রয়ারী মাসে হাওয়াই দ্বীপবাসীদেয় হাতে কাণ্ডেন কুক নিহত হন৷ 


EE, 
ক 


bf 
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ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপেই কলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। কলার ব্যবসারের জন্য সে রর 
দেশ টিকিয়া আছে এবং দেশের সমস্ত মূলধন ও পরিশ্রমের বারো আনা অংশ কদলী উৎপাদন ও রপ্তানী কার্যে 
নিয়োজিত হুইয়া থাকে । জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারীর নি্ললিখিত বিবরণটা হইতে আমরা ইহার. একটি সুন্দর 
উধার অরুণ রাগ পূর্বাকাশে সবে দেখা দিয়াছে ।' - 
আমরা হন্দুরাস দ্বীপের ৯০৫০০ 
উপকূল বাহিয়া! লা সিব! বন্দরের | 5, 
দিকে চলিয়াছি। 
উপকূল ভাগ অত্যন্ত সংকীর্ণ 
এবং বালুময়। তার পিছনে 
উচ্চ পর্বতমালা, আকাশের রং 
তখনও নীল হয় নাই, কিন্ত 
পর্বতের মাথাগুলি রাঙা হইয়া 
আসিল ) 
একটু পরেই কুষ্য উঠিল, 
এবং মুধ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
আকাশ ও সমুদ্রের রং যেন 
কোন ইন্দ্রজাল দণ্ডের স্পর্শে 
বেমালুম ব্দলাইরা৷ .গেল। 
আকাশ হইল ঘন নীল, সমুদ্র 
ঘন নীল__উপকূলে বা এতক্ষণ 
ছিল কৃষ্চবর্ণ জমাট অন্ধকার, 
এইবার তাহা হইল ঘন সবুজ 
অরণ্যানী | সকালের কুয়াসাও 
কাটিয়া গেল। “নী 
উপকূলের বনের রং আরও সবুজ হইল_। কেবল মাঝে মাঝে সাদা বনফুলের রাশি 
আলো করিয়া রাখিয়াছে, বনের সেই অংশ ছাড়া। I  লিখানে বনের মাথা 
আমাদের চারিপাশে কিন্তু কোন শব্দ নাই, কাহাকেও নড়িতে চড়িতে দেখা যায় না 1 


হয় শব্যাত্যাগ করিয়া অনেকেই ওঠে নাই। : এত সকালে বোধ 


কল! বহন করে রেলওয়েতে নিয়ে যাওয়া হইতেছে । 
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উপকূলের এত কাছ ঘেঁসিয়| আময় চলিয়/ছি বেন জঙ্গলের গাছপালার পাত৷ হাত বাড়াইলেই পাওয়া রাঃ 
এমন সময় জাহাজের লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল, “লা সিবা”। ! ন্‌ 
দুরে দিগন্তের কোলে এক পৌঁচ কালো কালির মত কি একটা ব্যাপার দেখা বাইতেছিল বটে। উপকূলে ' 
জঙ্গলের ফাকে ফাকে মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল; সবুজ নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে পাতায় ছাওয়। ছোট 
ছোট কুটীর ৷ ছু-একটা কুটীরের 
ভিতর হইতে সরু ধোঁয়ার 
রেখা ঘুরিয়া ঘুরির়া উপরে 
উঠিতেছে। 
সন্মুখে ক্রমে একটা কাঠ ও 
লোহার তৈরী জেটি ও জেটিতে 
বসানো বড় বড় মাল উঠাইবার 
লৌহবন্ত্র স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে 
লাগিল। উপকূলের এই বন্য 
সৌন্দর্য্যের পাশে হঠাৎ এই 
বিংশ. শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতার 
প্রকট চিহ্গুলি যেন বড় বিসদৃশ 
ও দৃষ্টিকটু ঠেকিল। সুখের 
বিষয় এই যে তাহারা জঙ্গলকে 
ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে 
পারে নাই, জঙ্গলই তাহাদের 
চাপিয়৷ রাখিরাছে। জঙ্গলের 
ফাকে ফাকে এক সারি সাদা 
রংয়ের ঘর বাড়ী, বোধ হয় বা 
গুদাম কিংবা জেটি আপিস। 
নারিকেল বনের নীচে কালো 
করলার সুপ ৷ 
ইহাদের পিছনে কিন্ত আর 
কিছু দেখ! যায় না, উপকূলের 
iY ৪ সত অপেক্ষাকৃত নিম শৈলরাজির 
ডি প্র তা পিছনে খুব উচু পাহাড়-পর্ব্বত, 
আর কি ভয়ানক জঙ্গল সেই সব পর্বতের সান্ুদেশে ! দ্বীপের আভ্যন্তরীণ কোন দৃশ্ত কৌতুহলী বৈদেশিক ভ্রমণ- 
| কারীর চোখে না পড়ে, সেজন্ত প্ররুতি যেন সবুজ যবনিকার আড়ালে ও-দিকটা ঢাকিয়! রাখিয়াছে। উঃ কি ভীষণ 
গুমট গরম এই সকাল বেলাতেই ! বেলা এখনও আটটা হয় নাই, কিন্তু এরই মধ্যে রাস্তায় চলে কার সাধ্য? উষ্ণ- 
দেশের প্রচুর স্র্যযালোক আমাদের পক্ষে একদিকে ধেমন অতি লোভনীয়, এই অসহ উত্তাপ তেমনি কষ্টদায়ক ৷ পথের 
ধারে একট! সৈশ্তাবাস, কতকগুলি ছরছাড়া মূ্ির সৈন্য তার সামনে প্রাভাতিক কুচকাওয়াজের চেষ্টায় আছে। চারি 
af ১৮ ’ 


La 


টার বাড়ী! খড়ে বা নারিকেল পাতার ছাওয়া | ময়লা কাপড় পর৷ ছেলে মেয়ে বাড়ীর সামনে রাস্তায় ধুলায় 
রি শন I লাল টালির ছাত-ওয়াল| বাড়ীগুলি বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের, কারণ এসব অঞ্চলে অনবরত বিদ্রোহের 
b ৪ দেওয়ালগুলির গায়ে ঝীঝর! হইয়া আছে) বেন নদীর পাড়ে পাখীর বাসার গর্ভ রর 
এই হইল “লা! সিবা'র সাধারণ অবস্থা । এই রাজনৈতিক অবস্থায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব বেশী উন্নতি 
৷ কলার চাষ না থাকিলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দীড়াইত। 
2 ছি, কয়েকটি আমেরিকান ও ইউরোপীয় ধনী এখানে মূলধন ফেলিরাছে, বর্তমান ‘লা সিবা? তাহাদেরই সৃষ্টি । 


EM, 


স্পানীশ, হে'গুরানে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি গ্রাম! 


তাহাদেরই অর্থে ও বদ্বে এই জঙ্গলের মধ্যে ইলেকটি:ক আলো জলিতেছে, কংক্রিটের ঘর বাড়ী 
তৈরী হইয়াছে, রাস্তার উপর পিচ ঢালা হইয়াছে তাহাদেরই অর্থে এখানে 
খেলা চলে, এবং বড় বড় তাল জাতীয় গাছের তলার ্রক্কুটিত বুগেনভিলিয়। 

তাহাদেরই। 

‘লা সিবা’র গৌরব করিবার কিছুই নাই, না আছে ইহার গৌরবময় 
গির্জা, কি. রাজপ্রাসাদ | কদলীই এখানকার সকল পশ্য ও সকল আধুনি 
ক্ষেতরগুলি দেখিবার ইচ্ছা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ৷ 

জেটির সঙ্গেই ছোট রেল লাইন । এই রেল লাইন বিভিন্ন কলা বাগানে গিয়াছে । 


অতীত, না আছে এখা 


নে কোন প্রাচীন 
কতার মূলে । ঢা 


ইঈতরাং এখানকার কদলী- 


সকার 
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আমর! ট্রেণে উঠিয়া কলাবাগান দেখিতে চলিলাম। দেখিলাম দেশের অভ্যন্তরে সমগ্র ক্ষেত, সমগ্র উপত্যকা, 
নদীতীর ভুড়িয়া শুধুই কলাবাগান না দেখিলে লা সিবার কলা বাগানের বিশালত্ব বুঝিবার উপায় নাই। আমাদের 
ধারণা ছিল না যে কলাবাগান এত বিস্তৃত, এত বিরাট হইতে পারে। 


ছোট রেল লাইন বাহিয়া আমাদের ট্রেণ অগ্রসর হইতে লাগিল। রেল লাইনের ধারে নানা জাতীয় কলার : 
বাগান। কোনো বাগানে কলাগাছ দুই তিন হাতের বেশী লম্বা নয়, কোনো বাগান হয়তো! জঙ্গল কাটা সম্প্রতি 
তৈরী করা হইয়াছে, কোনো বাগানে 
প্রতিগাছে. কলার কাঁদি পড়িয়াছে, 
মাইলের পর মাইল শুধুই এই দৃশ্য 
কোনো! বাগানে প্রত্যেক গাছেই মোচা 
ঝুলিতেছে। 
কলাত্র কাঁদি গাছে পাকানোর 
নিয়ম নাই। কীদি পুষ্ট হইয়। উঠিয়াছে 
যে সব বাগান, সেখানে কৃষণকায় স্ত্রী ও 
. পুরুষ মজুরের! অন্তর দিয়া কীদি কাটিয়া 
গাছ হইতে নামাইতেছে এবং অতি 
সন্তর্পণের সহিত রেলপথের পার্থ বড় 
বড় কলার পাতায় ছাওয়া গুদামের 
মধ্যে রাখিতেছে। মাঝে মাঝে 
আমাদের ট্রেণ পাশের লাইনে রাখা 
হইতেছিল, বন্দরগামী কলা বোঝাই 
মাল-গাড়ীকে রান্ত। দিবার জন্য৷ 
অনেক জায়গা নূতন কলাবাগানের 
জমি তৈরী করিবার জন্য জঙ্গল আগুন 
লাগাইয়া পরিফার করা হইতেছে। 
বহুদুরব্যাপী দগ্ধ ও অর্দদগ্ধ গাছের 
গুঁড়ির মধ্যে দু একটা বৃহৎ বনস্পতি 
দাড়াইয়া আছে, সম্ভবতঃ তাহাদের 


মূল্যবান কাঠের জন্ত তাহাদিগকে জাহাজে চালান দেওয়ার জন্য কলার কাদি কাট! হইতেছে। 
নিল করা হয় নাই। 2১8] 


ছু একটা কলার বাগান পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা গেল। চার পাঁচ শত একার জুড়িয়া এক একটা কলার 
বাগান জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে। এ সব স্থানের মাটী এমন যে কিছুদিন পড়িয়া থাকিলেই আগাছায় জঙ্গলে ভরিয়া 
যায়। পরিত্যক্ত ঝগানগুলিতে কলার ঝাডের তলায় নীচু আগাছায় জঙ্গল এত ঘন যে কাটিয়া পরিষ্কার. না করিলে 
তাহাদের মধ্য দিয়া যাতায়াত অসম্ভব । টি 

কিন্তু কলার বাগান যত বড়ই হউক, লা সিবার জঙ্গলকে ইহা তাড়াইতে পারে নাই! জঙ্গল এখানে নিজের 


. 


১৪০ বিচিত্ৰ-জগৎ 


এন এখনও হারায় নাই। রেল লাইনের দূরে নিকটে ঘন নিস্তব্ধ জঙ্গলের গাছপালা যেন.সব সময় মানুষের সঙ্গ 
প্রতিন্থিতা করিতেছে । 
জঙ্গলের এই প্রভুত্ব আরো বাড়িয়াছে এইজন্য, যে, এখানে মানুষের বাস খুবই কম। এখনও বর্ষাকাল সুর 
হয় নাই, নদীনাল! জলহীন। একটা পাহাড়ী নদীর শুদ্ধ খাত বাহির! জটনক দেশী কুলীর সর্দার বাগান পরিদর্শনে 
চলিরাছে। আরও অনেক দূর গেলে তবে দেখা গেল হয়তো জনৈক" ইত্ডিরান বালক একটা গাধ। হাকাইয়া কোথায় 
যাইতেছে। তিন চার মাইলের মধ্যে এই দুটা মান্য দেখা গেল, মধ্যে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল ! 
কলাবাগান যেখানে আছে, সেখানে জঙ্গল দুরে সরিয়া গিয়াছে 'এই পর্যন্ত, কিন্ত একেবারে অন্তন্থিত হয় 
নাই। এদেশে জঙ্গলকে সম্পূর্ণরূপে হঠানো বড় সোজা কথা নয়। - 
ট্রেণ ছোট একটা ষ্টেশনে দ্বাড়াইল | সম্ভবতঃ এঞ্জিনে জল লইবে। 
ষ্টেশনের কাছে খানকউক খড়ের ঘর। ঘরের সামনে গুটাকতক কৃষ্ণকার বালক 
খেল! করিতেছিল | খেলা ফেলিয়া! তাহারা গাড়ী দেখিতে দৌড়ির! আসিল এবং 
আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল । 


বালিকা ধূলার উপর বিয়া! 
আমাদের দেখিয়া কৌতূহলের সহিত 


কলার বাগানের শ্রমিক ছাড়া 
মধ্যে এক ইহাদেরই যা দেখিলাম। এঞ্জিন জল লওয়া 
শেষ করিয়া আবার চলিল। ‘ এবার গাড়ী যেন নীচের 
দিকে নামিতেছে। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা কর হইয়াছে। 
রেলপথের ছুধারে এখানে ভীষণ জঙ্গল। লম্বা লম্ব। ডাল- 
পালা প্রায় চোখে মুখে আসিয়া ঠেকে। আমরা জানালা 
বন্ধ করিয়া দিলাম, জানালায় কাচের গায়ে ডালপালা 
ঠেকিয়া খড় খড় শব্দ করিতে লাগিল। 
মারার জঙ্গল ছাড়াইয়৷ আবার একট 

তার পরেই নদী ৷ 


এখানে অন্ত মানুষের 


খুব বড় কলা ঝাগান। 


| নদীর ধারে জেটির পাশে আসিয়া ট্রেণ দাড়াইত 
আমরা নামিয়া ছোট একটা বোটে চড়িলাম। জেটির কাছে কলা রাখিবার খনেকগুলি গুদাম। জন কয়েক ইতি রি 
‘ < গুয়ান 


ও নিগ্রো কুলী জেটিতে কাজ করিতেছে। আমাদের তো দেখিয়া মনে হইল এখানে কিছুই কাজ করি 

উহারা শুধু দীড়াইয়। দাড়াইরা রোদ পোহাইতেছে। এ বেন ঘুমের দেশ। এই ভীষণ জঙ্গলে এখার EO 

পাড়াইয়া রাখিয়াছে। | শ মানুবকে ঘুম 
নদীর উজানে আমরা চলিয়াছি। আবার সেই নি্ত্ধত। 


এ » আবার সেই জঙ্গল। 
নদীর ছুই তীরে এবার আর মন্স্যবাসের চিহ্ন নাই ৷ শুধুই জঙ্গল 


এবার যেন আর 


4 ও বেশী। 
বড় বড় গাছ, জলের ধার পৰ্যন্ত গজাই 
বড় বড় লতা এডালে ওডালে জড়াজড়ি করির' বন আরও ছুশ্রবেশ্য করিয়া তুলিয়াছে। যাছে। 


অন্ত জানোয়ার দেখা গেল না ৷ 
পরদিন আমরা সমুদ্রের ধারে ফিরিলাম। 
চার পাচখানা কলা বোঝাই মালগাড়ী ইতিমধ্যে জেটির ধারে আনিয়া ল 
কলার কীদির বোঝা তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়! দীড়াইর়া আছে । 


বনে দু একটা বাদর ছাড়া 


[গিয়াছে। 


। অনেক 
একখানা ট্রেণ আসিয়া সশেকগুলি জাহাজও 


জেটির সাইডিং লাইনে 


ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ১৪১ 


জাহাজের সদ্দে সমান্তরালভাবে দীড়াইল। নিগ্রে! কুলীরা গাড়ীর দরজা খুলিতেই দেখা গেল ভূপীকৃত কলার কীদি 
থাকে থাকে মালগাড়ীর ছাদ পর্যন্ত ঠাসা রহিয়াছে। কুলীর দল ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কলা নামাইতে লাগিল। মাল 
উঠাইবার কলগুলি ঘড় ঘড় শব্দে জেটির ধার হইতে মাল তুলিয়া জাহাজে ফেলিতে লাগিল । চারিধারে এবার 
দেখিলাম খুব ব্যস্ততা,_খুব হৈ চৈ] N 
কুলীরা সকলেই নিগ্রে! ও ইণ্ডিয়ান, ছু'একজন তদারককারী কর্মচারী দেখিলাম তা শিক্ষিত নিগ্রো। ইহারা 
জেটির মুখে দীড়াইয়া নোট বইতে কলার কাদির হিসাব রাখিতেছে। মাঝে মাঝে ইহাদের মধ্যে কেহ হয়তো একটা 
কলার কাদি নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, কলা পাকিয়াছে কি না। কীদিতে পাকা কলা থাকিতে দিবার নিয়ম 
নাই। কারণ তাহা হইলে অন্ত অন্ত কলার ছড়াগুলিও শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া যাইবে। তাই ইহাদের কাজ হইতেছে 
পাকা কল! বাহির করির়! সেগুলি কাদি হইতে ছি"ড়িয়া বাদ দেওয়া । 
চল্লিশ হাজার কলার কাঁদি বোঝাই হইয়া গেলে আমাদের জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া বাহিরের মুক্ত সমুদ্রের 
অভিমুখে চলিল। ধু 


ভারত-সমুদ্রের দ্বীপ 


বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্রতর ইতিহাসের ‘পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পষ্থা’র মধ্যে কত জাতি, কত সভ্যতা সমুদ্রবক্ষে 

জলবুৰদের মত ভাগিয়! উঠিয়াছে, আবার অদৃশ্য হইয়াছে । .এ জাতির সহিত সে জাতির, এ সভ্যতার সহিত সে সভ্য- 
তার_ সমগ্র মানবেতিহাস যুগ যুগ ধরিয়া কি ইহ!রই ঠাসবুল্ানীর আল্লন! আঁকিয়া চলিতেছে? ভারত-সমুত্রের একটি 
ক্ষুদ্র দ্বীপে ইংরাজ ও ফরাসী ইত্যাদি জাতির এঁতিহে এবং দুদর্য বোস্বেটে ও নিগ্রে। ক্রীতদাসের বর্ণপ্করে রচিত ক্ষদ্রতর 
একটি জাতি_ক্রিয়োল; তাহাদের জেলের! পর্যন্ত অত্যন্ত পরিফ্ার-পরিক্ছ্, ধার্মিক, দয়ালু ও সরল, কিন্ত মেয়েদের 

, মধ্যে বিলাপিতার প্রাদুর্ভাব খুব বেনী, অবস্থার অতিরিক্ত তাহার সাজপোষাক করে, ফরাসী গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে, 
চু সুবাসিত সিগারেটের ধূমপান করে, 

f রা অথচ কাদাচিৎ শ্রীলতা ও শোভনতার 
সীম। অতিক্রম করে, এই অদ্ধ-সভ্য 
অর্দ-বন্ত জাতির একটি কেতুহলো- 


দীপক পরিচয় এই রচনায় পাওয়া 
যাইবে। 


ভারত মহাসমুদ্রের 'কয়েকটি 
দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অত্যন্ত চমৎ- 
কার। কিন্তু সাধারণ জাহাজের চলা- 
চলের পথ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত 

" বলিয়া অনেকেই সেগুলি সম্বন্ধে কোন 


খবর রাখেন না। যে ছু একখানা 
ইংরাজি ভ্রমণ-সং 
ঘেচালস£ মাহি উপকূলের এক অংশ। না টি নি 
| মাঝে ইহাদের কথা প 
১ ও 
যায় তাহাদের সংখ্যাও বেশী নয়} সম্প্রতি বু পিটার' পত্রিকায় মিঃ ডেনিস নার এ সে যে পবন লি ; 
তাহা হইতে আমর! নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম £_ J | 


সমুদ্রের ঢেউ প্রস্তরময় বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। 
সমুদ্রের জল হইতেই বিশাল গ্রানাইটের পর্বত আকাশ-পানে ঠেলিয়| উঠিয়া রাত্রির অন্ধকা ্‌ 
গিয়াছে। সমুদ্র তীরের কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়! একটি মাত্র নারিকেল গাছ কি করিয়া বধিত হই রে মিলাইয়া 
রস সংগ্রহ করিল, তাহার ইতিহাস সে-ই জানে। ৭, কোথা হইতে 
এই লব দ্বীপে প্রাচীন জাতীর প্রেতাত্মার! বাস করে না। কোন প্রাচীন দিনের সভ্যতার রঃ 
"এখানে পাওয়া যাইবে না। ইহাদের ইতিহাস বড় জোর সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌছিতে রি অন্তিত্ব খুঁজিয়া 
নায়ক-নায়িকা রাজা রাণী বা রাজপুত্র নহেন, তাহার! প্রায়ই সামুদ্রিক দ্য ; এখানে-তাহাদের তি সে ই 
এবং তাহার! লুঠতরাজ, গালাগালি, জুয়াখেলা, হত্যা, মগ্পান প্রভৃতিতে সর্বদা মত্ত থাকিত। খড় ঘাটি ছিল 
সুতরাং বুঝ! যাইতেছে, এই সকল দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস ছুদষ ঝোষেটেদের ইতিহাস মাহ) 
| জগতে চিন 


বি 


ভারত-সমুদ্রের দ্বীপ রর ১৪৩ 
কাল কিছুই স্থায়ী নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসীরা আসিয়া বোষ্বেটেদের ধ্বংস করিল। পরে তাহারাও চলিয়া 
গেল, আসিল ইংরাজ। ইংরাজদের সঙ্গে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানি হইল, পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইল। এ কথা স্বীকার 
করিতেই হইবে, স্থানীয় ক্রিয়োল অধিবাসীরা খুব স্তুখেই আছে। ভারত সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় দীপের প্রাচীন অগ্রীতি- 
কর স্থৃতি বেমালুম ধুইয়। যুছিয়া ফেলিয়াছে। এখন আছে কেবল সুদ্রজলের ও পচা নারিকেল-খোলার গন্ধ ৷ 

পর্বতের মাথায় নারিকেল গাছের মধ্যে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, দৈত্যের হাতের লঠনের আলোর মত। নীচে 
পুকুরের জলের মত স্থির সমুদ্র জ্যোৎস্নায় চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে । বন্দরের সম্মুখে প্রবালময় তটভূমি যেন হিংস্র দন্তপাটি 
বিকশিত করিয়া আছে, দন্তপংক্তির ফাকে ফাকে ফেন-চিন্ন! 


পাহাড়ে একটি অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে আমি শুইয়৷ সমুদ্র দেখিতেছিলাম, প্রবালময় তটভূমিতে জ্যোতার.ঃ 
খেলা দেখিতেছিলাম, পে।তাশ্ররের বাহিরের সমুদ্রে কয়েকটি ক্রিয়োল জেলে-ডিদ্দির মাছ ধর! দেখিতেছিলাম। 


মাহি বন্দরে.আজ আমার শেষ- 
রজনী। তাই অনেক পুরাতন দিনের 
কথা শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিলাম | 
প্রথম যেদিন আসিলাম, সেদিনের কথা 
বেশ মনে পড়ে। ইউরোপ হইতে 
ডাক-্টীমারের নিশ্নতম শ্রেণীতে মহাকষ্ট 
ভোগ করিয়া আসিতে আসিতে দূর 
হইতে মাছি বন্দরের নারিকেল শ্রেণী 
ও নীল পর্কতিমাল! চোখে পড়িতেই 
পথের কষ্ট ভুলিয়। গেলাম। ডেকে 
দাঁড়াইয়া দেখিলাম-_প্রদোবের অস্পষ্ট 
অন্ধকারে ত্রিভুজাক্ৃতি সিলুয়েটে আ্বাকা 


ছবির মতই সিলুয়েট দ্বীপটি কি সুন্দর 
ও রহস্তময় দেখিতে ! নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় ক্রিয়োল-কুটার। 


তারপর কতকবার আমি সিলুক্টে দ্বীপের দিকে চাহিয়। চাহির1 দেখিয়াছি, সব সময়েই তাহাকে সুন্দর ও 
রহস্তমর বলিয়া মনে হইয়াছে । কখনও দ্বীপের সামারেখ। অস্পষ্ট ও ছায়াময়, কখনও তাহার প্রান্তভাগ দিগন্তরেখার 
সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কখনও স্থধধ্যালোকে তাহাকে এত স্পষ্ট দেখিয়াছি যে, তীরবর্তী নারিকেল-বনানীর প্রতিটি 
শাখা যেন গণন| করিতে পারি । | | 

আমাদের ষ্টামার প্রবালশৈলের ভয়ে দ্বীপ হইতে বহু দুরে মুক্ত সমুদ্রের বক্ষ দিয়া চলিতেছিল, কিন্তু তবুও 
আমর! লক্ষ্য করিতেছিলাম, শুভ্র বানুময় বেলা! ও প্রান্তবন্তী খরামল নারিকেল-কুঞ্জ। সিলুয়েট দ্বীপে নামিয়াই বাস-স্থানের 


সন্ধান করিলাম! 


একটি ক্রিয়োল ভদ্রলোকের বাংলো ভাড়া পাওয়া গেল। স্ত্রী ও দুটি মেয়ে লইয়া পাশেই নিজেদের বাড়ীতে 
তিনি থাকেন । মেয়ে ছুটি দেখিতে বেশ স্থন্দরী ৷ তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বড় অদ্ভুত; তাহার! ঠিক সামোয়া 
দ্বীপের অদ্ধ-সভ্য, অদ্ধ-বন্ত জাতির মত বাস করেন। | 
মেয়ে দুটীর বরস হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এত স্বাধীন, এত যুক্ত যে, প্রশান্ত সাগরের দ্বীপে মেরেকে নায়িকা 
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করিয়া যে-সব ফিল্ম তোলা! হয়, তাহার মধ্যেও নায়িকাকে এত মুক্ত ও স্বাধীন দেখা যায় কি না সনেহ) তাহারা 


জ্যোত্নালোকে হর তে প্রবাল-বাধ ছাড়াইরা দূরের দ্বীপে নৌকা করিরা বেড়াইতে যাইতেছে, নর তো ঝানুতটে চুপচাপ 
বসিয়া গান গাহিতেছে, কিংবা মাছ ধরিতেছে, নয় তো পাহাড়ের উপর চড়িয়া বসিয়৷ আছে৷ তাহারা কোথায় কখন 
থাকিবে, কেহ বলিতে পারে না। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহার! বা তাহাদের বাপ-মা পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে বড় একটা যায় না। বোধ হয়, 
শহরের আকর্ষণ প্রকৃতির লীলাভূমি সিলুয়েট দ্বীপ হইতে তাহাদের লইয়! যাইতে পারে না। এই বণ জীবনই তাহারা 
ভালবাসে, দেখিলাম ইহাতেই তাহার! সুখী 

পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে যেদিন প্রথম যাই, সে দিনের কথাও স্পষ্ট মনে আছে। 

এখানকার এই সব দ্বীপের রাজধানী পোর্ট ভিক্টোরিয়া ) 


এক হাজার মাইলের মধ্যে ইহাই একমাত্র শহর ও আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র। এখানকার অধিবাসীরা ভাবে 
৭0055 পৃথিবীতে বোধ হয় বের সাই এখানে রিনেমা আছে।নাচবর আছে, বা আছে, 
হোটেল আছে, হরেক রকম জিনিষে 
সাজানো মনিহারী দোকান পর্যন্ত 


আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও 
নিতান্ত মন্দ নয়। 


পোট ভিক্টোরিয়া! কিন্ত উগ্র 
ধরণের শহর নয়। এত আধুনিক 
জিনিষের সমাবেশ হওয়া সত্বেও পোর্ট 
ভিক্টোরিয়া তাহার বট প্রকৃতিকে 
ঢাকিতে পারে নাই। শহরের যে 
কোন বড় রাস্তা! গিয়া উচ্চ গ্রানাইট 
পর্বতের পাদদেশে পৌছিয়াছে। 
বাজে: “পিছনে, ; বিনেমা হলের 
ঘন হরিৎ বণ তাদের বনানী-সমাকীর্ণ 


মাহিঃ ক্রিয়োল-পরিবার ; উহাদের পূর্বপুরুষ ক্রীতদ।ন ছিল। > 
পিছনে, পর্বত নীল আকাশে মাথা খাড়া করিয়া দাড়াইয়া আছে, 
সান্গুদেশ ৷ 


পাহাড়ের ঢালুতে, সমতল ভূমিতে, শহরের রাস্তার সাথে ছোট পার্কে বড় বড় রুটাফলের গাছ নারিকে 
নব ১ বকেল 


গাছ, কলা গাছ। নানা ধরণের অপরিচিত সুগন্ধ বাতাস। শহরের দৌকানগুলির মালিক প্রায়ই চীনা 
তীয়। 2 ন 


- মসিও মিকেল যাহাকে হোটেল নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, আমি পোর্ট ভিক্টোরিয়ার 
কাঠের জীর্ণ বাড়ীটির অভিমুখে যাইতেছিলাম। আমার চারিধারে যেন রূপকথার দৃশ। সাদা ড্রিলের 
হৃষ্টপুষ্ট ফরাসী পোদ্দার চলিাছে, ক্রিয়োল মেয়েরা পরস্পর হাতে হাত দিয়| হাসিতে হাসিতে ও 
ধূমপান করিতে করিতে চলি ছে | 
অনেকে রাস্তার ধারে দোকানে বলিয়| ‘বাকা’ পান করিতেছে। 


রাস বাহিয়া সেই 
পোষাক পরির! 
সুবাসিত সিগারেটের 


বাকা! একপ্রকার, সুরা, আখের রস হইতে 


ভারত-সমুদ্রের দ্বীপ tC ১৪৫ 
প্রস্তুত হয়। ‘বাকা’ পান করিয়া অনেকে মাতলামি জুড়িরা দিয়াছে, কেহ বা হল্লা সুরু করিয়াছে, সম্ভবতঃ এখানে 
পুলিশের উৎপাত নাই। ঠ 

ইহাদের মধ্যে অনেক ক্রিয়োল মেয়েও আছে, তাহার! নিজেদের মধ্যে মৃদ্স্বরে কথা বলিতেছে বা গান করিতেছে 
বা হাসিতেছে। শ্রীলতা ও শোভনতার সীম! অতিক্রম করিতে ক্রিয়োল মেয়েদের কচিৎ দেখিয়াছি! 
তবে এ কথা স্বীকার করি যে, এই মেয়েদের মধ্যে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী ৷ প্রায় সকলকেই 
দেখিয়াছি অবস্থার অতিরিক্ত সাজপোবাক করে, দামী ফরাসী গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে। পয়সা ইহারা রাখিতে জানে 
না, যে-কোন প্রকারে উড়াইরা দিতে পারিলেই বাচে । 8 
আমার সাদা চুণকাম-করা হোটেলের ঘরে মসি'ও মিকেলের সঙ্গে বসিয়া আমি নৈশভোজন সমাপ্ত করিলাম! 
ভোজনের প্রধান উপকরণ নানারকম সামুদ্রিক মাছ, দিশী ধরণে রান্না করা । ধরণট| ইটালী ও ফরাসী ধরণের মাঝা- 
বাঝি। নমুনা হিসাবে কিছু “বাকা” পান করিয়াও দেখিলাম | আমার সন্মুখের মুক্ত বাতারনপথে আমি দুরের ক্যাথলিক 
গিজ্জ। ও তাহার দেওয়ালের গায়ের বোগেনভিলিয়া গাছের দিকে চাহিয়া ছিলাম । ৰ 
মর্সিও মিকেল বলিতেছেন, দেখুন মিঃ 
পামার১ এসব দ্বীপে খুব বেণী লোক আসে না। 
কিন্তু যারা আসে, তারা থেকেই যায় । এ জায়- 
গার একট! মোহিনী শক্তি আছে । আপনি যদি 
চিরকাল পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে থাকতে না চান, 
তবে খুব বেশীদিন এখানে থাকবেন না। 
আমি বলিলাম আপনি কতদিন এখানে 
আছেন? | 
দেখিলাম, আমার সঙ্গী একটু অতিরিক্ত 
বকিতে ভালবাসেন । আমার কথার বিশেষ 
কোন উত্তর ন! দিয়! তিনি নিজের মনেই বলিয়া 
যাইতে লাগিলেন_-আমি নানা জায়গায় বেড়ি- 
য়েছি মশার। কত বড় বড় শহরে গিয়েছি, বম্বে, সেচিলিন £ নারিকেলের শুকনা পাতার বাড়ী 
মোন্বাসা। তবে ইউরোপ কখনও যাইনি, ূ 
বাবার ইচ্ছা আছে বটে। আমার এক বাল্যবন্ধু লণ্ডনে থাকেন। তিনি সাইকেল বিক্রী করেন, লোক ভারী ভাল 
নামটা ভুলে গেলাম । তবে একদিন না একদিন তার সঙ্গে আপনার আলাপ হবেই। আমার সে বন্ধুকে সবাই 


জানে। 


মর্সিও মিকেল বলিয়াই চলিলেন। দ্বীপ সম্বন্ধে নানা কথা, তাহার স্ত্রীর দুর্ব্যবহার, প্রাসলিনের বিখ্যাত 
জোড়া নারিকেল, সমুদ্রে ঝড়ের গল্প ইত্যাদি। প্রথম আমলের ফরাসী ওঁপনিবেশিকেরা এখানে বড় বড় নারিকেল 
বাগান তৈরী করিয়াছিলেন, এখন সেই সব বাগান নানা টুক্রায় ভাগ হইয়া যাইতেছে । কারণ এখানে নেপোলিয়নের 
আমলের উত্তরাধিকার-আইন প্রচলিত। উক্ত আইন অনুসারে পরিবারের প্রত্যেকেই সম্পত্তির অংশ পায়। এই সব 
কথাও মলি ও মিকেলের মুখে শুনিলাম । 4 

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হইল না। সারারাত্রি ধরিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের জনা নিলাম, বড় বড় ঢেউ 
গ্রবালময় তটভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, তাহারই শব্দ । তীরের নারিকেল বৃক্ষের শাখীপ্রশাখার মধ্যে নৈশবাধুর 
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র তীরে নারিকেল গাছের 
রাস্তার ধারে আমার হোটেল, সেই রান্তারই শেষে সমুদ্রবেলা ॥ সমুদ্রের 

নু রাস্তার ধারে আমার হোটেল, সে 

চলাচলের শব্দ । যে 


স্ত যন ষ্টাভেনস সে ৷ পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে 
ব রাস্তার ধারেও ৷ এ যেন ষ্টাভেনসনের লেখ! উপন্যাসের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি j 
বন, শহরের রাস্তার ধারে j 
হাওয়ার অভাব নাই। 4 
শি টে বাণিজ্য বায়ু কোন সময়েই এ দ্বীপকে পরিত্যাগ করে না। ইহা! A ডি রা রঃ রা 
দিয়া ক্ষ নি পর্বতের উচ্চ শিখরে গরিরা বাধিতেছে ৷ আমি বে বাড়ীতে রি শুইরা আছি, ড় 

চান্ত নহে, তর রগি নু ৃ ৃ সর 

রর টি লইয়! সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিবে । দরজা-জানাল! খুলিয়া রাখিবার উপায় নাই.। ঘরে 
যেন ডড় খু 
গায়ের জামা-কাপড় উড়াইয়া লইয়া! যাইবে। 


নাগ্রকার নৈশ শব্দ । সমুদ্রকুলে তাল রাখিয়া অনস্তের সঙ্গীত গাহিতেছে। উড়ন্ত কীটপতঙ্ের 
EY বন্দরের স্থির জলের ওপারের গ্রানাইটের তটভূমিতে সমুদ্রজলের এক প্রকার চাপা 
গুঞ্জনধবনি, পাখীর কাকলী, বন্দরের 
আত্তনাদের মত শব্দ । 


মধ্যে দেওয়ালের 


বোধ হয় ঘুমাইয়|ছিলাম, কারণ 
হঠাৎ শিঙাধৰনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। 
তাড়াতাড়িতে বিছানায় উঠিয়া 
বসিলাম। নিশীথ রাত্রে এরূপ বিকট 
শিঙাধবনির অর্থ কি ? কোথাও ডাকাত 
পড়িল, ন! প্রাচীনকালের ঝোষেটের 


দল রাত্রির অন্ধকারে এরূপ ভৌতিক 
শিঙা বাজায়? 


শুনিলাম তা নয়। ক্রিয়োল জেলে 
ডিডির দল বন্দরের বাহিরের সমুদ্র" 
হইতে মাছ ধরিয়া ফিরিয়া আসিলে 
মাহি? 'পিরোগ-এ ( জেলে-ডিডিবিশেষ ) করিয়| জেলেরা মাছ ধরির| ফিরিতেছে। “এ ধরণের শিঙাধ্বমি করে। ইহা 
) bh এখানকার একটি প্রাচীন প্রথা । 
জানালা দিয়া চাহিয়। দেখিলাম, জেলেডিঙির গলুইএ একজন লোক নীল হে পরিয়া দাড়াইয়া আছে, কোমরের 
উপর হুইতে তাহার শরীর অনাবৃত । জ্যোৎস্নার আলো তাহার কফি রংয়ের সুগঠিত দেহে পড়ায় তাহাকে সমুদ্রে 
EE নাম ‘পিরোগ’। অনেকটা ভেনিসের গণ্ডোলার মত দেখিতে | অগভীর সমুদ্রে সেগুলি 
নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে যাইতে মজবুত । খুব লক্বা একট! মান্তলে বড় পাল লাগানো -থাকে। মাছ-ধরা ও জিনিষপত্র 
হারা জানে রোগ জাতীর নার যথেষ্ট ব্যবহার বা অ 'রণের মৌকা যে নাই, তাহা নয়। 
অনেক ধনী ইউরোপীয় ব্যবসাদার বা নারিকেল বাগানের মালিক য়া” বা| বার্ফ’ জাতীয় জলযান আমদানী 
করিয়াছেন) অনেক মোটির-বোটও আছে। 
শিাধ্বনিতে সেই বে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, আর ঘুম আসিল না। 
উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া বসিলাম। / 


রাত্রির ভ্যোতলা মিলাইয় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র হইতে ঘন কুয়াসা আসিয়া উচ্চ পর্কতশিধর হইতে পো 


2 


সি 


’ 


"পান করিয়। থাকে। 


ভাঁরত-সমুদ্রের দ্বীপ ৃ ১৪৭. 


করিতেছে। আকাশে ছু'দশটা তারা, তাহাও দেখা যার কি বায় না । 


আমার মনে হইল এত চমৎকার দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাহ স্বপ্নাভিভূতের মত সমুদ্রবেলায়- 


শিলাখণ্ডে গিয়া বসিয়া বালুর উপর কীকড়াদের খেলা দেখিতে লাগিলাম। অসংখ্য লাল কীকড়া, প্রথমে মনে হইবে, 


যেন চেপ্ট| লাল রঙের কি ফল বুঝি সমুদ্রতীর বিছাইয়া পড়িয়া আছে, মানুষের পায়ের শব্দ পাইলেই তাহার! গর্ভের 


মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, এজন্ খুব সন্তৰ্পণে পা ফেলিয়া উহাদের নিকটবর্তী হইতে হয়। 


আমি সেখানে অনেকক্ষণ থাকার পরে কয়েকটি ক্রিয়োল স্ত্রীলোক সমুদ্রজলে নামিয়! মাছ ধরিতে লাগিল 
গলাজলে নামিয়া সারবন্দী দীড়াইয়! ইহার! ছিপের সাহায্যে মাছ ধরে। আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি মাছ পাইল। 
প্রত্যেকেরই পিঠে একটা ঝুড়ি বাধা ছিল। রুড়িটা পূর্ণ হইতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগিল । রোজই না কি 
তাহারা এভাবে মাছ ধরে । 5 
ক্রিয়োল জেলেরা শহর হইতে দুরে 
পাহাড়ের নীচে ছোট ছোট কুটারে বাস 
করে। , তাহারা খুবই. গরীব, তাহাদের ঘরে 
আসবাবপত্র অতীব বিরল, মাত্র একটি করিয়া 
টেবিল ও একখান! করিয়া শুইবার খাট। 
কিন্তু তাহারা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরি চ্ছন্ন, 
ধার্মিক, দয়ালু ও খুব লরল। তাহারা ভাঙ্গা 
ফরাসীতে কথা বলে এবং শনিবার রাত্রে 
প্রায় সকলেই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় “বাকা 


পোর্ট ভিক্টে।রিয়াতে চীনাদের যে বড় 
দোকান আছে, সেখানে “বাকা” বিক্রয় হয়, 
এক বোতলের দাম ছুই সেন্ট মাত্র। ‘বাক!’ 
অত্যন্ত ঝীঝালো জিনিষ, গল! দিয়া যতদূর প্রাস্লিনঃ জোড়া নারিকেল (০০০০ de mer ) 
নামে, মনে হয় যেন.পুড়িয়া গেল এবং তখনি 
গান করিবার ইচ্ছা হঠাৎ জাগিয়া উঠে | শনিবার রাত্রে শহরের সকলেই ‘বাকা’ পান করিয়। আমোদ 


করে। 


কিছুদিন এখানে থাকিবার পরে আমি শহর হইতে দূরে নির্জনে একট! বাংলো খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্ত 
কেহই সঠিক সন্ধান দিতে পারিল না । একদিন জন্সন্‌ নামে জনৈক স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসীর সহিত আলাপ হইল ৷ 
তাহাকে বাংলোর কথা জিজ্ঞাসা করিতে খুব সুন্দর ও সস্তা একটা বাংলোর সন্ধান পাইলাম! 

জন্সন্‌ চমৎকার লোক । একদিন রাস্তায় হঠাৎ আমার কাধ ধরিয়া বলিল, তোমার নাম সেদিন ক্লাবে 


শুনলাম বটে 1 এখানে বেড়াতে এসেছ! বেশ বেশ থাক । চমৎকার জায়গা । মাছ ধরার সখ আছে? তা হ’লে 


একদিন এস না আমার বাড়ীতে । দুজনে মাছ ধরা যাবে। এই ভাবেই জন্সনের সঙ্দে আমার প্রথম আলাপ ৷ 
একদিন আমি আমার নূতন বাংলোর বসিয়া আছি, জন্সন্‌ তাহার নৌক| আনিয়া হাজির। এখনই মাছ 


২ 


ভিক্টোরিয়ায় হোটেল-বাড়ী, কফিখানা, মনিহারী দোকান, নারিকেল বন সব ধীরে ধীরে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা 


১৪৮ টি বিচিত্র-জগণ 


ধরিতে যাইতে হইবে। আমি প্রস্তাব করিলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রাদ্লিন দ্বীপের জোড়া নারিকেল বে গাছে ফলে, সে 
গাছও দেখিয়া আসিতে হইবে) ৃ র 

আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। সিলুরেট দ্বীপ ও মাহি পাশাপাশি অবস্থিত ইহাদের তীরভূমির দৃশ্য ধীরে 
ধীরে আমাদের সন্মুখে বিস্তৃত হইল ৷" চারিধারেই গ্রানাইটের পাহাড়, পাহাড়ের সান্গদেশ সবুজ নারিকেল বনে আবৃত, 


মাঝে মাঝে সমুদ্রের সরু খাড়ি দ্বীপের মধ্যে চুকিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপরে পাহাড় ঝুঁকিরা আছে, পাহাড় ও সমুদ্রের 


মধ্যে সেখানে চক্চকে সাদা বালুময় বেলাভূমি। পাহাড়ের উপরে নারিকেল বন। 
প্রবাল-বাধের বাহিরের সমুদ্র উত্তাল তরক্-সন্থুল। বিশাল ঢেউ আসিয়া সজোরে প্রবাল-শৈলে পড়ি চুণঁ 
হইয়| যাইতেছে । ভিতরের সমুদ্র কিন্ত নদীজলের মত শান্ত, স্থির | 
নিকটেই একটা ছোট দ্বীপে জন্সন্‌ একখানা চমৎকার বাংলোতে বাস করে। একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর 
বাংলোতে বাস করে! একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর বাংলোটা তৈরী, সামনে ধুধু করিতেছে ুবিস্তীণ ভারত- 
মহাসাগর, একপাশে ঘন নারিকেল বন। একজন ক্রিয়োল ভৃত্য ছাড়! জন্সনের বাংলোতে আর কেউ থাকে ন|। 
লে এই নিৰ্জ্জন জীবনই ভালবাসে দেখিলাম । রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে বসিয়া জন্গন্‌ আমাকে নিজের ইতিহাস 
- বলিয়া গেল! 
হতাশ প্রেমের কাহিনী । আর সে সভ্য জগতে ফিরিতে চার না। এখানে বেশ আছে। এই জীবনই 
ভাল! এরূপ গল্প সারাজীবন অনেকের মুখে শুনিরাছি। তবু প্রাসলিন দ্বীপের গ্রানাইট পাহাড়ের মাথার উপর 
উদ্দিত চন্দ্র, সন্মুখের জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রজল ও নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে বসিয়! শুনিতে শুনিতে এ সব নর হি র্‌ 
চিরনূতন ও চিররহস্তময় বলিয়া বোধ হইল ৷ এ 


১ বি 


£ হাইতুরু দ্বীপ 
(পক্ষী-দ্বীপ) 


__নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্মত্তী অক্ল্যাণ্ড শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দুরে হাউরাকি উপসাগরে লিউ্ল ব্যারিয়ার নামে 
একটি ক্ষুদ্র দীপ আছে। এই দ্বীপটি এমন পর্কতসন্থুল যে, সমুদ্র খুব শান্ত না থাকলে এ দ্বীপের ভ্রিশীমানায় ঘে সা! যায় না। 
মাওরী ভাষায় এ দীপকে বলে হাইতুরু। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের মধ্যে একটা গল্প প্রচলিত 

আছে। অনেক কাল আগে একট! বড় মাওরী নৌকা! 
এখানে ঝড়ে ডুবে পাষাণ হয়ে যায়। নৌকার নাম ছিল 
হাইতুরু, তাই থেকে দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে৷ দুরে 
সমুদ্র থেকে দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের পাহাড় দেখতে 
অনেকট। নৌকার গলুইএর মত-_মাওরীদের বিখাস এই 
পাহাড় যে স্পর্শ করবে, সাত দিনের মধ্যে সে মারা যাবে। 
হাইতুরু দ্বীপের সৌন্দর্য্য এক কথায় বর্ণনা করা যার 
না। প্রকৃতি একে সকল সৌন্দর্ধ্যসম্পদে ভূষিত করেছে_ 
নীল সাগর, ঘন অরণ্যানী, প্রবালমণ্ডিত অন্তরীপ, 


হাইতুরু দ্বীপে আসতে হলে নিউজিল্যাড গবর্ণমেন্টের 
অনুমতি নেওয়া আবগ্তক। প্ৰায় ত্রিশ বছর আগে 
এখানকার মাওরী ভূঙ্বামীদের কাছ থেকে গবর্ণমেণ্ট হাই- 
তুরু দ্বীপ কিনে নেন, এখানে ব্ন্পক্ষীদের আশ্রয়স্থান 
করবার জন্তে। কেউ এখানে পাখী মারতে পারে না। 
বন্দুক নিয়ে নাণবার জে নেই হাইতুরু দীপে__পক্ষিথাণ্ের 
চাধ-করা হয় গবর্ণমেন্টের তরফ থেকে, এবং মাত্র তিনটি 2 Ut 
লোক এ দীপের স্থারী অধিবাসী, একজন পাখীদের হাইডুরু দীপের অধিবাসী 


তদারককারী কর্ণ্মচারী, তার স্ত্রী ও মেয়ে। 
এ রকম শান্ত, নিরাপদ পারিপাধ্থিক অবস্থার মধ্যে বিহ্গ অধিবাসীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মান্্যকে তারা 


চায় না, এখানে তারাই মালিক, তাদেরই এখানে স্বরাজ । বনের পাখী যারা ভালবাসে, এমন কেউ কেউ মাঝে মাঝে 
এখানে বেড়াতে আসে বটে, এমন কি সুদুর ইউরোপ থেকেও অনেকে আসে__কিন্ত তাদের সংখ্যা স্বভাবতঃ খুব কম। 
মোটের ওপর পাখীরাই এখানে সৰ্কেদর্বা, গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত তদারককারী কর্মচারী পাখীদের ভৃত্য মাত্র। 

আগে এখানে নাগাতি ওয়াই জাতি বাস করত। মাওরীদের চুরি শাখা তারা৷ সমগ্র নিউজিল্যাণ্ডে যখন 
ইংরেজদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছে_তারও অনেক দিন পর পর্যন্ত মাওরী সর্দার টেনেটাহি ও তার ভ্তী রাহুই এ দ্বীপে 


১৫০ এ নি 


ছিল। অক্ল্যাণড যখন ক্রমশঃ শহর হয়ে উঠেছে, তখন তারা বুঝতে পারলে হাইডুরু দ্বীপের জঙ্গল থেকে জালানি 
কাঠ শহরে চালানঃদিয়ে বেশ ছু'পরস| হয় ॥ এই ব্যবসার সুত্রে বহির্জগতের সঙ্গে এ দ্বীপের প্রথম সব স্থাপিত হল। 

J নিউজিল্যাণ্ডের বনভুমিতে কাউরি বলে এক জাতীয় গাছ TS আঠা ও কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান । 
কাউরি ছোট গাছ নয়_বিরাট বনস্পতি, কালিফোর্ণিয়ার রেড্‌উড গাছের সমান বিশালকায় ! হাইতুরু দ্বীপের বনে 
অজ মূল্যবান প্রাচীন কাউরি গাছ ছিল_অক্ল্যাও শহর থেকে দুচারজন ‘পাকেহ।' (বর্ণন্কর) মাওরী এসে এই 
গাছের বন জমা নিয়ে আঠা চালান দিতে লাগল ক্রমে তারা বড় বড় কাউরি গাছ কেটে বন ধ্বংস করে ফেলবার 
যোগাড় করলে । সেই সময় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আক হল এবং নামমাত্র মূল্যে দ্বীপটি রাহুই গবর্ণমেণ্টের 
কাছে বেচলে। 

ছোট একটা মাওরী গ্রাম ছিল এখানে, তার অধিবানীরা ওমাহা দ্বীপে চলে গেল এখানকার বাস উঠিয়ে__ 
গবর্ণমণ্ট এখানে একজন কর্মচারী পাঠালে পাখীর তদারক করবার জন্তে। নতুন আইন পাশ হল হাইতুরু দ্বীপের 
পাখী কেউ মারতে পারবে না। মাওরী অধিবাসীদের অনেক তরমুজের ক্ষেত ছিল এখানে, তারা গবর্ণমেন্টের অনুমতি 
পেলে থে তরমুজ পাক্বার সময় দ্বীপে" এসে ফল সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারবে। এ সব অনেক দিনের কথা। 
এখন কোন যাওরী আর হাইতুরু দ্বীপে আসে না 

তরমুজের ক্ষেত জঙ্গল হয়ে গিয়েছে । 
হাউরাকি উপসাগরের প্রবেশপথ থেকে 
দ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ তীরের শৈলশ্রেণী দেখায় ঠিক যেন 
একট! ভাসমান তিমিমাছ | ক্রমে যত কাছে আস! যায় 
তীরভূমি স্পষ্টতর হতে থাকে, পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তা 
টিউন 82821 -বানুকামর় উপকূল নজরে আসে। ওপরে নীল পাহাড়, 
হাহ জানিবোটে এইখানে নামিতে হয়। নীচে চকচকে সাদ বালির তীর, পাহাড়ের ঢালুতে সবুজ 
“_ বনানী, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ী বর্ণ নেমে 

এসেছে, বনের গায়ে দেখার যেন চেরা শিঁথির মত। সবট| মিলে সে এক অপূর্ব দৃশ্য! 

দ্বীপে নামবার ও জাহাজ বাধবার জায়গা এদিকটাতে একেবারেই নেই। অতি ছুরারোহ শৈলমালায় 
এদিকট। ঘের! ৷ পাহাড়ের খাড়াই এক এক জায়গায় আটশে! ফুটেরও বেশী । উত্তর-পশ্চিম দিকে সামান্ত একটু 
খোলা জায়গ! আছে, যেখানে নামা চলে। কিন্ত মুর শাস্ত না থাকলে হাইতুরু দীপের কাছেই ঘৌঁলা যায় শা। 
উপকূলের অনেক দূর পর্য্যন্ত বড় বড় পাথরের চাইএ ভর্তি, জালি বোট নামিয়ে জাহা 


জ থেকে আসবার সময় অশান্ত 
সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ে বদি বোট এই পাথরের চাইয়ের ওপর আছাড় খায়, তবে যত শক্ত বোটই হোক" ন কেন, ভেঙ্গে 
গুড়ে হয়ে যাবে। 


এ অবস্থায় দীপে নামবার চেষ্টা না করে যোল মাইল দূরবর্তী ওমাহা দীপের উপকূলে আশ্রয় নেওয়া হিলি 
ওমাহা দ্বীপে ডাকঘর আছে, ডাকবাহী পিওন পনেরে! দিন অন্তর একবার হাইতুরু দ্বীপে গিয়ে ওখানকার কর্মচারীর 
চিঠিপত্র ও খাবার জিনিষ দিয়ে আসে । সভ্য জগতের সঙ্গে এইটুকু মাত সম্পর্ক হাইতুর দ্বীপের ৷ 

একবার পৌছে গেলে চারিদিক থেচে বন-বিহগের কাকলী কানে আসবে__পাষাণময় তট 


হাইতুরু 


৪ বাবে, পাখীর কলরব 
তত আরও স্পষ্টতর হবে--শেষে কলরব এত বাড়বে, যে, আর কোন শব্দ শোনা কঠিন হয়ে উঠবে 


| জ 
মাসের প্রথমে এই দ্বীপে যাওয়া উচিত। পাখীর সংখ্যা ওই সময়ে খুব বেশী থাকে প্রতি বংসরই। ll 


কোনও রকমে দ্বীপে 
ভূমিতে বড় বড় ঢেউয়ের 
আছড়ে পড়বার গম্ভীর ধ্বনিও তার কাছে ক্ষীণ বলে মনে হবে। বত ভাঙ্গনের কাছে যাওয়া 


এ 


হাইতুরু দ্বীপ এ ১৫১ 
এ.সমর এক রকম ফুল দ্বীপের জঙ্গলে সর্বত্র ফুটে থাঁকে__মাওরী ভাষায় তাকে বলে 'পুহুটুকোয়া” অর্থাৎ 
“রাঙ্গা নক্ষত্র ফুল! এই ফুলে খুব মধু। - হাজার হাজার মৌটুস্কি পাখী ঝোপেঝাপে “রাগা নক্ষত্র ফুলের ওপর 
বসে মধু খাচ্ছে দেখা যাবে) ঘণ্টা-পাখী, পান্রী-পাখী, কাকাতু়। প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের পাখীর দল 
জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এই দ্বীপে আসে এবং মে মাসের" শেষ পর্য্যন্ত থাকে । ঘণ্টা-পাখী ছোট ছোট, কিন্ত 
দেখতে বড় সুন্দর । তারা চাম্চিকের ০, মুখ করে গাছের ডালে ঝোলে__এদের গান ঠিক যেন রূপোর 
ঘণ্টার মত শুনতে দূর থেকে | 
হাইতুরু দ্বীপের কোথাও এতটুকু সমতল-ভুমি নেই_-এর সবটাই উচু উচু পাহাড় । পাহাড়ের ঢালু ঘন 
জঙ্গলে ভর্তি, মাঝে মাঝে সঙ্থীর্ণ উপত্যকা আছে বটে, কিন্তু তাতে ফার্ণগাছ ও বন্য ক্রিম্যাটদ্‌ ফুলের জঙ্গল । কোন 
কোন উপত্যকা বেয়ে পার্বত্য আোতস্বিনীর ধার! সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের ওপর দিকে বিশালকায় কাউরি 
গাছের বন, মাওরী কাঠুরেদের তৈরী সরু পথ একেবেকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওপরে চলে গিয়েছে_-ওই একমাত্র পথ 
পাহাড়ে উঠবার। 
হাইুরু দ্রীপের পাখীর দল মানুষকে ভয় করে না। যে কেউ যাক না কেন, পাখীর! নির্ভয়ে তার কাছে 


আসে; প্রত্যেক দর্শকই কিছু না কিছু খাবার জিনিষ নিয়ে যার পাথীদের খাওয়াবার জন্তে। এই জন্তেই বোধহয় 


এই সব বন্য বিহঙ্গের লোভ বেড়ে গিয়েছে। মান্য দেখলেই গাছ থেকে নেমে তারা চারিপাশে ভিড় করে_- 
খাবারের প্রত্যাশায় । 4 

এখানে যিনি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী আছেন, তীর স্ত্রী শীতকালে প্রতিদিন সকালে পাখীদের খাওয়ান। সে 
একটা অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! ঝাঁকে ঝাকে বন্য পাখীর দল কোথা থেকে উড়ে এসে তার কাধে, মাথার, হাতে বসছে, 
চারিপাশে ভিড় করছে, পরস্পর যেন ঠেলাঠেলি করছে_-তার হাত,থেকে খাবার কেড়ে খাচ্ছে__নিজের চোখে ন! দেখলে 
সে দৃশ্ঠের অপূর্বত| হৃদয়ঙ্গম করা যায় না) তারা এত নির্ভয় যে একগাছা লাঠি এ সময় আড় করে ধরে থাকলে 
লাঠিগাছটার ওপর এক ঝাক পাখী এসে বসে বায় । 


(দক্ষিণ আফ্রিক। ) 


টাল্গানিয়াকা ও কঙ্গো আফ্রিকার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিখ্যাত বলেই হোক বা টাঙ্গানিয়াকার বিরাট 
সমতলভুমি ও বেলজিয়ান্‌ কঙ্গোর অরণ্য শিকারীর "অত্যন্ত প্রিরস্থান বলেই হোক-_এই দুই দেশের কথা আজকাল 


অভিনব গচ্জা। 


অধিকাংশ লোকের অজানা নেই। যা একটু আধটু 
বাকী ছিল, ট্রেডার হণ’ বা 'আক্রিক! স্পিক্‌দ্‌” প্রভৃতি 
ধরণের ফিল্মের কল্যাণে তাও আর বাকী নেই__ -এখনূ, 
মাসাইল্যাড এবং সেখানকার গাছপালা, পশ্ুপক্ষী, স্কুলের 
ছেলেরাও বারস্কোপে দেখেছে) কিন্ত দক্ষিণ আফ্রিক 
এখনও অনেকেরই অজ্ঞাত_খর! মনে করেন যে, বুটিশ- 
পূর্ব আক্রিকাই আফ্রিকার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর জায়গা, 
তারা প্রকাণ্ড ভুল করেন। আমরা নীচে দক্ষিণ-আক্রিকার 
কয়েকটি স্থানের কথা বলব, কোন ফোন দিকে তাদের 
অবস্থান, প্রাক্কতিক সৌন্দধ্য কঙ্গো বা ইউগাওার বিখ্যাত 
অরণ্য, পাহাড় পর্বতের চেয়েও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী | 


জর্জ 


বিখ্যাত লেখক এ্যান্টনি ট্রোলোপ, গত শতান্দ্রীর শেষের দিকে এখানে এসে চারিপাশের প্রাকৃতিক শী 


মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, বে, পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে 
সুন্দরতম স্থান এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি। সে হল ১৮৭. সালের 
কথা । তারপর অনেক বছর চলে গিয়েছে, কত হাজার 
হাজার ভ্রমণকারী দেশ বিদেশ থেকে এসে জজ্ঞ দেখে 
গিরেছে। জজ্জ আর এ্যাণ্টনি ট্রোলোপের আমলের সে 
ক্ষুদ্র গ্রাম নেই। সেখানে প্রকাণ্ড শহর গড়ে উঠেছে 
গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেঁকিন্ত তার সৌন্দধ্যসম্পদ এখনও 
অটুট, মানুষে তার অপূর্ব সৌন্দর্যের এক কণাও হরণ 
করতে পারে নি, বিকৃত করতে পারে নি। 

জর্জ শহর বটে কিন্তু ইটপাথরের মরুভূমি নয়। এর 
চারিধারে উত্্ন শৈলমালা, 
বনের মাঝে মাঝে ঝর্ণা ও ছোটখাটো পার্বত্য নদী 
শহরের যে কোন রাস্তা থেকে এই পর্বতমালা ও বনের 
দৃশ্ত চোখে পড়ে। শহরটিও বেন একটি বড় উপবন, রাস্তার 
ছুধারে প্রাচীন বৃক্ষরাজি, প্রত্যেক বাড়ীর সামনে পিছনে 
বাগান ৷ সারা শহরটি ঝক্ঝকে তক্তকে, কোথাও এতটুকু 


আবর্জনা নেই। এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল, বেশী 


নিবিড় অরণ্য, পাহাড় ও. 


টঙগানিয়াকা ও কঙ্গো এ ১৫৩ 


গরম. বা বেশী ঠাণ্ডা নয়। মোজেল-উপসাগরের তীর থেকে যদিও মোটে ত্রিশ মাইল দূরে, তবুও এখানে: বৃষ্টিপাত 
মোজেল উপসাগরের তীরবর্তী অন্যান্ত শহরের চেয়ে তিনগুণ বেশী। 
গর্জ শহরে যে কোন রাস্তা শেষ হয়েছে গিয়ে দুরের 
বন পর্বতের কোলে । শহর পেরিয়েই সব রান্তারই ছুধারে 
ফার্ণের জঙ্গল) বন্তপুষ্পে সমাচ্ছন্ন ঝোপঝাপ,_বেশী 
মোটরগাড়ীর ভিড় নেই বলে নিম্তব্ধ। শহর ছাড়িয়ে 
পায়ে হেঁটে কুড়ি মিনিট গেলেই একেবারে আদিম যুগের 
অরণ্যের মধ্যে পড়তে হবে- সে বন এত ঘন, পথ একবার 
হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া দায় | 
১০৪১ ১: জর্জ শহর উটেনিকা! পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের ঢালুর 
টা একেবারে নীচেই অবস্থিত। এদিকে গিরিসান্ুর অরণ্য 
এত ঘন যে, পাহাড়ের ওপর থেকে শহরট। প্রথম হঠাৎ চোখে পড়ে না, শহরের বাড়ীঘর গাছ পালায় একেবারে 
ঢাকা পড়ে। উটেনিকা পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরের নাম ক্র্যাডক্‌ পিক, সমুদ্র থেকে ৪৫০০ ফিট উচু জর্জ থেকে 
বদি কেউ রেলে বা মোটরে পর্বতের ওপরকার মণ্টেগ, গরিবর্্ম দিয়ে পাহাড় পেরিয়ে ৪৫ মাইল দুরবর্তী উডস্ণ 
শহরে যায়, তবে ভ্রমণ-পথের সে অপ্রত্যাঃশত ও অপরূপ - 
সৌন্দর্য চিরজীবন তার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। 
মোটরের পথ ও রেলপথ প্রায় পাশাপাশি পাহাড়ে 
উঠেছে । সুতরাং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার আনন্দ থেকে 
কিছুমাত্র বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা নেই রেলযাত্রীর। শহর 
থেকে ন’ মাইল গেলেই গাড়ী একেবারে মণ্টেগ, গিরি- 
বর্মের ওপর উঠে বাবে। এখানে মোটরপথ ও রেলপথ 
প্রায় মিশেছে, রেলগাড়ার জানালা থেকে নজর পড়বে, 
. প্রায় হু’ হাজার ফুট নীচু দিয়ে সাদা অজগর সাপের মত 
মোটরের পথটা ফার্ণ জঙ্গলের নিবিড়তার মধ্যে দিয়ে একেবেকে ক্রমশঃ উপরে উঠে আসছে-ুর সুনীল মোজেল 
উপসাগর এবং সেট ব্লেজ, অন্তরীপের প্রস্তরময় নাসা__এবং মধ্যবত্তী স্থানে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, মাঝে মাঝে শ্যামল 
উপত্যকা, নদী, হ্রদ, অরণ্য ; পশ্চিমে র্রিদ্না নদী তীরবর্তী ছোট ছোট গ্রাম, তৃণভূমি ও কমলালেবুর বাগান । 
জর্জ শহরে বেড়াতে এসে অনেক ভ্রমণকারী এখানে জমি কিনে স্থায়ী ভাবে বসবাস সরু করেচে ফিরে 


জঙ্জঃ অরণ্যপথ। 


যেতে তাদের মন সরেনি ৷ 


ক্লিসূন। 
এমন একদিন ছিল যখন পুর্ট, নোয়েৎজি বা রলিসন| প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করা সাধারণ পথিকের ছুঃসাধ্য 
ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সব দিকে বন ও পাহাড় অত্যন্ত বেণী_ পঞ্চাশ বছর আগেও যাতায়াতের কোন পথ ছিল, 
না বললেই হয়-_রক্তপিপান্থ আদিম অধিবাসীদের উপদ্রবের ভয়ে বিদেশী লোকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে পথ হাটতে 


সাহস করত না। 
২০ 


বব না -_ বিচিত্র-জগহ 
এখন আর সে দিন নেই। জর্জ শহরে টিকিট করে আরামে রেলগাড়ীতে বসলে দু, ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী 
এসে রিদ্নাতে পৌছুবে। উচটেনিক! পর্বত পার হয়ে কিছদুরে এসেই রিস্না নদী পড়বে পূর্বে ষ্রীমার ছাড়া নদী 
- পার হওয়ার উপায় ছিল না, আজকাল রেলওয়ে সেতু 
এস? হয়েছে। উটেনিকা পর্বতের এপাশ থেকে নদী পর্যন্ত 
গোটা পথটারই বা দিকে ছোট বড় অসংখ্য হ্রদের মালা, 
চারিধারে বন, মাঝে মাঝে বনের ফাক দিয়ে সমুদ্র দেখা 
বায়। ক্লিসন! শহর জর্জ্জের মত বড় নয়, আরও ছোট, 
আরও নিস্তব। শহরের একপাশে একটা! বড় হদ। 
এককালে এখানে সমুদ্র ছিল__-এখন সমুদ্র দুরে সরে গিয়ে 
এই বড় হ্ুদটার স্থষ্টি করেছে, অর্থ/ সমুদ্রের গভীরতম 


‘শের জল এখনও শুকিয়ে যায় নি-_কিন্ত চারি পাশে ) 
পলি পড়ে উচু ডাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। এই হ্রদের জল | 
শান্ত অথচ নীল-_ 


এর একদিকে মাত্র অনুচ্চ পাহাড়, অন্ত. * 
তিন দিকে ঘন সবুজ বনানী। ভারত মহাসাগরের সঙ্গে 
সদের ব্যবধান মাত্র চার মাইল। 

ক্লিদ্‌না থেকে ২২ মাইল অত্যন্ত ঘন অরণ্য। এই 
অরণ্যের মাঝে মাঝে পাহাড় ও অসংখ্য গুহা আছে। 
এখানকার একটা গুহার মধ্যে বহু প্রাচীন যুগের মানুষের 
করোটা পাওয়া গিয়েছে_নৃতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদের মতে উক্ত 


ক্লিম্ন|ঃ প্রবেশ-পথ। 


কারোটা অন্ততঃ তিন লক্ষ বৎসর পূর্কের। এখানে বনের 
সেন্দর্ধ্য এমন যে, স্থানীয় লোক এ অঞ্চলের নাম দিয়েছে 
Garden of Eden, নন্দন-কানন। রোডিসিয়ার গবর্ণমেন্টের 
এই বন পাহারা দেবার জন্যে কর্মচারী রেখে দিয়েছে__ 
তাদের. অনুমতি না নিয়ে এখানে শিকার করবার উপায় 
নেই। এক সময়ে বনে অসংখ্য বন্হত্তী থাকত__এমন 
সব সুপ্রাচীন ফার্ণগাছ এখনও আছে, যার ডালপালা ভেঙে 
হাতীর- দল একদিন খেয়েছে। বহুকালের ওক আছে 
নানা ধরণের পুষ্পিত বন্যুলত| আছে, গভর্ণমেন্টের বন- কিদ্লাঃ নন্দন-কানন। 
বিভাগের কর্মচারীর! সে সব গাছের একটা ডালও কাউকে কাটতে দেয় না৷ 


কঙ্গে। গিরিগুহ| 


উভশূর্ণ শহর থেকে ছু'ধারে বনে ঘেরা পথ দুরের সোয়াততবার্গ পর্বতমালা উত্নঙ্যন করে রোডেসিয়ায় চলে 
গিয়েছে। রেলপথ এখানে অন্তদিক ঘুরে গেল বলে সোয়ার্তবার্গ পর্ববতের- বিশেষ 


করে 
সোনদরয দেখবার জন্তে লোক এই পথে মোটরে যাতায়াত করে। 345 


চা, রর... 


তি 


গুহার মুখে এসে পড়ে। কৌতুহলবশতঃ গুহায় ঢুকে 


সুপরিচিত হয়| 


টাঙ্গানিয়াকা ও কঙ্গো - - ১৫৫ 
কঙ্গে| গিরিগুহা অতি অদ্ভুত জিনিষ। এখানে তিনটি গুহা আছে পর পর--একটার মধ্য দিয়ে আর 
একটাতে যাওয়া যার়। কোন গুহার মধ্যে মনে হবে যেন প্রকাণ্ড একটা রাজপ্রাসাদ, বড় বড় থাম, সিংহাসন 
সাজানো রয়েছে। কোন গুহাতে অন্ভুতদর্শন অনাবৃত স্তররাজি, কোনটা সবুজ, কোনট| বেগুনী রঙের। সবই 
প্রকৃতির হাতে গড়া স্থাপত্য । গুহার ছাদ দিয়ে জল চুঁয়ে পড়ে" যে ক্যালসিয়াম কার্কোনেট সঞ্চিত হয়েছে, বহুষুগ 
ধরে’ তারই ফলে এই সকল অদ্ভূত দৃশ্যের স্থষ্টি হয়েছে গুহার মধ্যে । এই জারগাটাতে বন এত ঘন- যে বাইরে থেকে 
এ গুহার অস্তিত্ব একেবারেই জানবার উপায় নেই-_গুহার মুখ বুনো লতাপাতায় চাপা থাকে। গুহার অবস্থান- 


স্থানটি যে ঠিক না জানে, সে একঘণ্টা ঘুরলেও গুহার মুখ খুঁজে পাবে না 


১৭৮০ সালে ভ্যান জিল নামে একজন বুয়ার-শিকারী 
হাতী শিকারের জন্যে এই ঘন জঙ্গলে ঢুকে ঘুরতে ঘুরতে 


সে অনেক দুরে চলে যায় এবং গুহার ভিতরকার অপূর্ব 
দৃশ্তাবলী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে দেশে ফিরে সকলকে গল্প 
করে। সেই থেকে কঙ্গে| গুহার নাম সভ্য জগতে 


গুহার মধ্যে ভাল আলোর ব্যবস্থ, এতদিন ছিল না.। | 
এত অন্ধকার যে পথ হারাবার আশঙ্ক। পদে পদে__মধ্যে কঙ্গে গুহ! ঃ ভ্যানজিলের হল। 


. এত ঘর বাড়ী, বারান্দা, সিড়ি, যে খুব বড় রাজপ্রাসাদে তার অদ্ধেকও নেই। একবার গোলক ধার মধ্যে অন্ধকারে 


পথ হারালে প্র।ণ নিয়ে দিনের আলোর প্রত্যাবর্তন করা দুরহ ছিল। সকলের চেয়ে বড় হল প্রথমে পড়ে_এর নাম 
ভ্যানজিনের হল, তারপর বোথার হল, স্নানাগার, (এখানে গুহাতলে সব সময় নিৰ্ম্মল জল পাওয়া যায় ), রাজার কক্ষ, 
বাসরকক্ষ, নীল কক্ষ, রাজা সলোমানের খনি-_ ইত্যাদি নান! ঘর, বারান্দা আছে । আজকাল গুহার মধ্যে বৈদ্যুতিক 
আলোর ব্যবস্থা হয়েছে পথিক্দল নির্ভয়ে গুহার সর্ধত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। কঙ্গো গুহাতে আদিম যুগের 
মানু.ষরা বাস করত, বহু সহস্র বছর আগে--গুহার গায়ে তাদের আকা জন্ত-জানোয়ারের ছবি এখনও স্থানে স্থানে 
অল্পষ্ট চোখে পড়ে। 


যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি 


টি মুর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভক্ত, নিজে একজন ভাল আটিষ্ট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সন্ধানে তিনি পৃথিবীর 
রবার্ট ঘুর টা রী | 
নী হতে কিছু উদ্ধৃত হ'ল। 
৭ করেছেন। তাঁর জাভা-ভ্রমণের কাহি: 
নি রি সত ক্যামেরাতে রডীনদৃ্ঠর কটো নিয়ে বেড়াই সানক্রা্সিসকোর শমুদ্রতটে, বিখ্যাত 00 
নি অষ্টেলিয়ার জঙ্গলের নানাস্থানে বেড়িয়ে অনেক ফটো নিয়েছি। কিন্ত জাভায় এসে আমার মনে হ'ল 
লন বর্ণ বৈচিত্য দেখছি, পৃথিবীর অন্ত কোথাও এর তুলনা নেই। যতদুর চোখ যায়, সবুজ আখের ক্ষেত, নয়তো 
এ ; 


পর্বতগুলির সানুদেশে থাকে-থাকে 
ধানের ক্ষেত। ঢেউ-খেলান ধান- 
ক্ষেতের পাড় রচনা করেছে মাইলের 
পর মাইলব্যাগী সিন্কোন| বাগান। 
ডাচ গবণমেণ্ট আজকাল কুইনাইন 
প্রস্তুতের কাজে অনেক পয়সা খরচ 
করছেন ও সিনকোনা চাষের উন্নতি- 
কল্পে ইউরোপ থেকে বহু বিশেষজ্ঞ 
আমদানী করা হয়েছে। 


জাভাকে একটা রডীন ফিঝের 
মত মুনে হয়। অসংখ্য রডীন দৃশ্ের 
আত যাতায়াত, একটার পরে আর 
একটা। পুরানে| হিন্দু মন্দির, জীবন্ত 
ও নিবস্ত আগ্নেয় পর্বত, রেশমী 
বাটিক’-শিল্লীদল, রঙীন পোবাকপরা 
নত্তকীদল, গ্যামেলান’ 
যোজন ব্যাপী রবার ও কফির বাগান 
হইতেছে। যেদিকে চোখ যায়, সে দিকেই খ্যামল 


ক্ষেত্র ও পৰ্বতমালা } Er 
নক্ষত্রভরা স্তব্ধ রাত্রি; এক পশলা বৃষ্টি পড়ে বাতাস যেন প্রেয়সীর কর 


সে লময় সিঙ্গাপুরের বন্দরের বাইরের সমুদ্রে আমাদের জাহাজ নঙর ফেললে। 
ক্ষীণ আলোকমালার মধ্যে নানা দেশের জাহাজ নর করে আট 


আছে, লণ্ডন থেকে সাং 
খানা তো আমরা বেশ চিনতে পারলাম ৷ নিউ ইয়র্কের নার আছে, সারা পৃথি 


টার্ম এবং নেপলদ্‌ থেকে কত জাহাজ এসেছে; এ ছাড়া শত শত চীন সামপান ও জাঙ্ক মিটমিটে নারিকেল তৈলের 
আলোয় ভূতের মৃত দেখাচ্ছে। 


জাভ!ঃ পুতুল নাচ; সন্মুখের পর্দার উপরে ছায়া ফেলিয়া দৰ্শকদিগকে মুগ্ধ করা 


পাহাড়ের উপত্যকার এবং আগ্নেয় . 


বাদকদল) . 


হু 


22০ 
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যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি: ১৫৭ 


আমরা বেশীক্ষণ সেখানে ছিলাম নাসে রাত্রেই আমরা নঙর উঠিয়ে অন্ধকারে শিল্পাপুরকে পেছনে ফেলে 
বাটাভিয়ার দিকে রওনা হই এবং বিবুবরেখা পার হয়ে, অয়স্কান্ত মণির মত নীল, শান্ত সমুদ্র পার হয়ে, বাটাভিয়া থেকে 
মোটরযোগে কুড়ি মিনিটের রাস্তা তান্জোন প্রিয়োক বন্দরে পরদিন নঙর ফেলি। 


বেলা তখন প্রায় আর নেই, রাত্রে কোথায় বাব, অপরিচিত স্থান! জাহাজের কাণ্ডেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
কাল সকালে তো জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে আসতেই হবে, রাত্রে আমরা জাহাজে থাকতে পারব কি না । 


কাণ্তেন বললেন__আমাদের নিয়ম নেই। বন্দরে জাহাজ থামলে যাত্রীকে তীরেই যেতে হবে। 
বড় মুদ্িল। হঠাৎ এমন বৃষ্টি সুরু হয়েছে যে নামতে গেলেই কাপড়-চোপড় ভিজে যাবে। 


কাণ্তেন আমাদের অবস্থা বুঝে 
বললেন-__আচ্ছা, জাহাজে থাকার 
ব্যবস্থা আমি করতে পারি, কিন্তু যা 
খাওয়াব তা খেতে হবে, আর মশা 
যদি রাত্রে লাগে, তবে কিছু বলতে 
পারবে না। মশারি আমি দিতে 
পারব না। 

আমর! বললাম__মশী খুব বেশী 
লাগবে নাকি? 

_বরাত্রে কেবিনের দোর বন্ধ করে 
রেখ এবং আলো নিবিও না। 

মশার কথ। বলব না বলে প্রতি- 
শ্রুতি দিয়েছি বলেই সে সম্বন্ধে বেশী 
কিছু বললাম না। এটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে যে, সে রাত্রে ঘুম আদৌ 
হয় নি। এর চেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে 
তীরে নেমে কোন ভাল হোটেলের 
মশারিঘেরা শয্যায় আশ্রয় নেওয়াই 
আমাদের পক্ষে ভাল ছিল । জী উইক মানবী 


মশার উপদ্রবের কাহিনী বাটা- 
ভিয়ার ডাচ ওপনিবেশিক ইতিহাসের একটী বিখ্যাত অধ্যার। ডাচেরা যখন প্রথম এদেশে এল, তখন স্বদেশের 
খাড়িগুলির স্থৃতি তাদের মনে সমুজ্জল রয়েছে। বড় বড় বাড়ী ও কফিক্ষেত্র তৈরী হ’ল এখানকার খাল ও জলাভূমির 


ধারে। কিছুদিন পরে হাজারে হাজারে লোক মরতে সুরু করলে ম্যালেরিয়ায়। তখন সকলে বুঝলে, ইউরোপে 
নেদারল্যাওসে খালের ধারে বাস করা চলে, কিন্তু জাঁভায় নয়! 

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কাণ্তেন কুক্‌ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরবার পথে বাটাভিয়ায় তার 
জীর্ণ জাহাজ মেরামত করবার জগত উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এখানেই তার টাহিটা দ্বীপের দোভাষী বন্ধু টুপিয়া জরে 


আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন। ) 


১৫৮ বিচিত্র-জগৎ 


এর পরে বাটাভিরার লোকে নিকটবর্তী উচ্স্থানে, তাদের শহর নির্মাণ করে) এই শহরের জল-হাওয়া 
স্বাস্থ্যকর, এখানে বড় বড় চওড়া রাজপথ ও সুসজ্জিত পার্ক আছে, বাটাভিয়ার শহরের এই অংশের নাম “ভেলটী- 
ত্রিডেন” ! পুরানো! বাটাভিয়া শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের অফিস ও গুদামগুলি আছে বটে কিন্তু নৃতন বাড়ী, ত্রাঞ্চ-অফিস 
ও ধনী লোকের বসতি এই অংশে। পুরানো বাটাভিয়া শহরে বড় বড় পাথরের ব্যাঙ্ক ও অফিসের বাড়ীগুলির পাশে 
চীনাপল্লী ৷ প্রশস্ত রাজপথে আমেরিকান মোটরগাড়ীগুলি ছুটাছুটি করে এবং জর্জ ছ্টিফেনসনের প্রাচীন এতিহাসিক 
এঞ্জিন “রকেট”-এর অনুরূপ একখানি ষ্টমট্রাম প্রাচীন ও নবীন শহরছুটাকে সংযুক্ত করছে। | 

সমস্ত দুনিয়ার সঙ্গে বাটাভিয়ার কারবার, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুপুর বেলা কোন কাজকর্ম হয় না, 
বড় বড় অফিস ও ব্যাক্গুলি নিস্তব্ধ ও নীরব, কারণ বাটাভিয়ার লোকে এই সময় দিবানিদ্রা উপভোগ করে থাকে । 


বাটাভিয়! থেকে জাহাজ ছেড়ে আমরা চীনের উত্তর উপকূল বেয়ে স্থরাবায়া যাত্রা করলাম, পথে জন কয়েক 


আরোহী নামিয়ে দেবার জনত সামারাং বন্দরে একটু দাড়াতে হল। সামারাং বড় শহর হলেও সামুদ্রিক বাণিজ্যে ও 
লোকসংখ্যায় বাটাভিয়ার তুলনায় কিছুই নয়। সামারাং বাজারের বর্ণ-বৈচিত্য আমাকে মুগ্ধ করলে বে, আমি ক্রয়- 
বিক্রয়রত শ্যামাঙ্গিনী বালিকাদের ও কয়েকটা লোলচর্খ বৃদ্ধার ফটে| নেবার চেষ্টা করলাম । ফলে কিন্তু কিছুই উঠল না, 
কারণ মেয়ের! সবাই এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল, কিনা দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 

সুরাবায়! বন্দরৈ আসবার কিছু পূর্বে প্রভাতের উজ্জল কুর্্যালোকে আমরা দূরে নীলবণ টেন্গার পৰ্বতশ্ৰেণী 
এবং দক্ষিণ দিকে কুয়াসাচ্ছন্ন আরডেনে| আগ্নেয়গিরি দেখতে পেলাম । সুরাবায়া জাহাজ মেরামতের একট| বড় আভা, 
সিঙ্গাপুর ছাড়া ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এত বড় জাহাজ নিশ্মাণের স্থান আর নেই, কিন্তু আমি যে জন গিয়েছিলাম 
সে উদ্দেশ্য সফল হ’ল না। আধুনিক স্ুরাবায়া শহর একটা ছোটখাটে| আমেরিকান শহরের অনথকূপ। সর্ব টে 
ধরণেরই চওড়া রাস্তা, রেডিও ও মোটর গাড়ীর দোকান, প্রাসাদোপম বড় বড় বাড়ী, রাস্তার মাঝে ফোয়ার। ও মিড 
নাগরিকদের গ্রন্তরসত্তি। এখানে আমরা আমাদের হোটেলের বারান্দায় বসে একদিন আলোচন! করছিল| 
অগিবর্ধী ব্রোমে। পর্বত দেখতে যাব কি না। 


জনৈক মাৰ্কিন ব্যবসায়ী বললেন, আমি সেখানে কখন যাইনি বটে, কিন্তু সেখানে দেখার উ 
কি না বুঝতে পাচ্ছিনে। পধুক্ত কিছু পাব 


আমি বললাম, কিন্তু ব্রোমে! পর্বত দেখবার পরামর্শ সকলে দিয়েছে । 

সে বললে, এ দেশের লোকের কথায় বিশ্বাস নেই ' একবার একজন ডাচম্যান 
নিয়ে গিয়েছিল মাত্র দশ ফিট উচু একটা জলপ্রপাত দেখবার জন্য | 

তা সত্বেও আমরা গেলাম ৷ ট্রেনে এক ঘণ্টার পথ পাসাংগ্রান, সেখান থেকে মোট 
ফুট উচু পর্কতগাত্রে খ্াকা বাকা দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ বেয়ে দীর্ঘ ঝাউগাছের জঙ্গল ৫ 
কুয়াসারৃত তোসারী নামক ক্ষুদ্র শৈল নগরীতে এসে পৌছলাম | 

বিকেল কেটে গেল, কু়াসা থেকে বৃষ্টি ঝরতে সুরু করলে। মোটা কোট থাক! ৷ 


ম যে, আমরা 


আমাকে সারাছুপুর ইাটিয়ে 


'ভদ করে আমরা মেঘ ও 


বেও আমি হি 1 
কাপতে সুরু করলাম | একট! ছোট হোটেলে আশ্রর নেওয়া গিয়েছিল। রাত তিনটার সময় দ্রহ্থ করে 
পর্বতের উপর স্বর্ধ্যোদয় দেখবার আশায় শয্যাত্যাগ করে উঠে দেখি যে, ঘন কুয়াসায় দিগদিগন্ত আগ্নেয় 

সাচ্ছন্ন |] 


চোদ্দ বছরের ছেলে আমার পথ-প্রদর্শক রূপে অপেক্ষা করছিল, তারা ভারী কম্বলে কচ্ছপের মত আপাদমন্তক ্ 
দাড়িয়ে আছে। না 
ব্রোমো আগ্নেয়গিরি দেখতে যাবার পথ যেমন দুর্গম, তেমনি সুদীর্ঘ । 


পথও শেষ হয় না, পট 
বায় না। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উচস্থান পার হবার সময় কু্াসামিশ্িত শীতের ৭১ পথের কিছু দেখাও 


বাতাসে যেন শরীরের রক্ত জমে যাচ্ছে। 


র চব্বিশ মাইল, দু'হাজার 


ESE an gE ই 
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শেফটীভাল্ভ, ব্রোমো আগ্নেয়গিরি 


. দেখাচ্ছে। 


যবদ্ধীপের আগ্নেয়গিরি ১৫৯ 


মাঝে মাঝে আমাদের পথের পাশে সুউচ্চ প্রস্তরস্তপ যেন প্রাচীর রচনা করেছে_তার ওপাশে রজনীর ঘন অন্ধকার) 
কখনো কখনো দূরে কোন গ্রামের ক্ষীণ আলোক-রেখা ) 

আমাদের ঘোড়ার পা ক্রমাগত্ত পিছলে যাচ্ছিল, পথপ্রদর্শক ছোকরা দুটো তো ওদের লেজ ধরে ঝুলছে__ 
আমরা কোন রকমে চোখ বুজে চলেছি দৈবের উপর নির্ভর করে। এ পথ থেকে বেঁচে ফিরতে যদি পারি তবে তে 
পুনর্জন্ম | 2 
অনেক দুর গিয়ে আমর! গিরিব্ত্মে পৌছলাম__সেখান থেকে রাস্তা হঠাৎ হাজার ফুট নেমে নীচেকার বালু: 
কামর সমতল ভূমিতে গিয়ে মিশেছে। এই বালুময় সমতল ভূমিকে এখানে ‘বালির সমুদ্র বলে । এটা একটা দেখবার 
জিনিষ বলে ভ্রমণকারা মাত্রেই নীচের সমতল ভূমিতে একবার নামে । ওখান থেকে চারিপাশের পর্বতমালা ও দুরে 
ধূমায়মান ব্রোমো পর্বতের দৃণ্ড অতি হুন্দর__অন্ততঃ টমাস কুকের গাইডবইতে তাই লেখে । 

কুকের গ।ইড-বইয়ের উপর যত নির্ভর করি আর ন! করি, এতদূর যখন এসেছি, তখন না নেমে তো ফিরব না। 
কিন্তু সেই হাজার ফুট নামতে আমাদের যত কষ্ট হ'ল, এতট। পথ চলে আসতে তত কষ্ট হয় নি। কিন্ত আমাদের 
পরিশ্রম সার্থক হ’ল সৃষ্যোদয়ের অপূর্ব মাও ar ০০ 
দৃপ্ত দেখে_হঠাৎ কৃষ্যের আলোয় i : ৩১ ৭ | 
রাত্রির কুয়াসা অপসারিত হয়ে যে দৃশ্য ১: 
আমাদের চোখে পড়ল, তাতে আমা- 
দের মনে হ'ল আমরা চন্দ্রলোকের 
কোন উপত্যকায় এসে পৌছেছি। 

এক সময়ে এই বালির সমুদ্র কোন 

আগ্নেয়গিরির অগ্নিকটাহ ছিল | সম- 
তল ভূমির পূর্ব প্রান্তে বাটক পর্কতের 
মোচার মত চূড়া সধ্যের আলোতে 
একট! ব্ৰহ্মদেশের প্যাগোডার চুড়ার 
মত উজ্জল হয়ে উঠেছে | সমগ্র বিরাট 


পুর্বভারতীয় উপৰীপের মধ্যে একমাত্র পু 
র মৃদু গুরু গুরু শব্দ সকালের কন্কনে শীতল বাতাসে ভেসে আসছে । এমন 


ডাচ গবর্ণমেন্ট, ব্রোমো পর্বতের লাভার দেওয়াল কেটে পর্কতচুড়ায় উঠবার প্রায় 


জায়গায় আর কখন? আসিনি । 


" সাড়ে তিনশো ধাপ এক পিড়ি তৈরী করে দেওয়ার পর্বাতে ওঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। এই সোপানশ্রেনী বেয়ে 


আমরা উপরে উঠলাম এবং ব্রোমোর বিশাল অগ্নিকটাহের দিকে চেয়ে রইলাম, যেখানে পৃথিবীর গভীর গহ্বর থেকে 


মাঝে মাঝে গন্ধকের ধুম ও অগ্নিশিখা বার হচ্ছে। 
সেখানে দাড়িয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া এক কঠিন ব্যাপার-_ঘন গন্ধকের বাপ্সে বাতাস ভারী, মাঝে মাঝে ক্রেটার 
থেকে কুণ্ডলী সাজিয়ে গন্ধকৰাষ্প ও ট্রাম অনেক উপরে উঠে প্রভাতের আলোয় সোনালী পাড় দেওয়া মেঘের মত 


এ অঞ্চলের লোকে ব্রোমো পর্কতকে দেবতাঙ্ঞানে পুজা করে। ডাচ অধিকার স্থাপিত হবার পর্বের তারা 
প্রতি বৎসর একটী অবিবাহিতা কুমারীকে অগ্নিকটাহের প্রজলন্ত শিখার মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে অগ্রিদেবতাঁকে সন্থষ্ট রাখত ; 


টি - _বিচিত্ৰ-জগণৎ 


কিন্ত আজকাল নরবলির পরিবর্তে মুরগী ও শস্ত দিয়ে দেবতার রোষ প্রশমিত করা হয়_-অনেকে আবার অগ্নিকটাহের 
- মধ্যে নেমে উৎসগীক্ৃত দ্রব্যাদি নিজেদের জন্য সংগ্রহ করে আনে । 

আমি ক্রেটারের অত্যন্ত ধারে দাড়িয়ে ক্যামেরা খাড়া করে ফটো নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার সঙ্গী 

লক্ষ্য করলে, ক্যামেরার তেপায়ার চারিপাশের গন্ধকের ছাই ক্রমশঃ সরে বাচ্ছে__এবং আমাকে সতর্ক করে দিলে যে, 

এইবার বোধ হয় বলির পালা আমার। পথপ্রদর্শক ছোকরা দুটা বললে_-সাহেব, কিছু পয়সা ফেলে দাও 


না ওর মধ্যে? 
আমার সাথী বললেন__বদি ফেলে দিই, তোমর| কি ওর মধ্যে গিয়ে ত! কুড়িয়ে আনবে? 


তারা হেসে বললে-নিশ্চয়ই। একবার ফেলে দেখই না? 
আমর! পরস! ফেলবার পূর্বেই ওরা তাড়াতাড়ি ক্রেটারের গা বেয়ে ভিতরে নামবার উপক্রম করলে। আমর! 
তাদের ধমক দিয়ে গ্রতিনিবৃত্ত করলাম ৷ অপরের প্রাণের জন্যে আমর! দায়ী হ'তে প্রস্তুত নই বেড়াতে এসে ৷ 


দুটেছে। প্রভাতের বাতাস একটু 
গরম মনে হচ্ছে রৌদ্র ফুটবার সঙ্গে 
'সন্গে। এখানে সমস্ত পর্বতগুলোর 
গায়ে ধাপ-কাটা শশ্তক্ষেত্র। আগ্নেয় 
পর্বতের ছাই উড়ে পড়ে জাভার 
ক্ষেত্র সকল অত্যন্ত উর্বর করেছে, 
জাভার ক্ববকদের অবস্থা এজন্য খুব 
ভাল। 

টোসারি ছেড়ে আমর! আবার 
বায শহরে এলাম। সুরাবায়া 
শহরে এক ডাচ উর 


ঃ বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হবে নৌ 
সর্বপ্রথম এদেশের ‘রি টাফেল বা ভাতের ভোজ আস্বাদ করলাম) এই ভোজে ভাত এবং তার আই্ুষ্িক রা 
ও ব্যঞ্জন এত প্রচুর পরিমাণে খাওয়ায় যে, 'রিজ টাফেল’-এ নিমন্ত্রিত হওয়া বৈদেশিক লোকের পক্ষে টা 
ব্যাপার । খাওয়ার টেবিলে দুজন ভৃত্য ঠেলাগাড়ী করে ভাত-তরকারী পরিবেশন করলে! ভাত ও বি 
রকমের মাংস ও ব্য দুপুরে খেয়ে যে, এখনকার লোকে দিবানিজরা অন্যন্ত হবে, এতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নেই । 

াবায়। থেকে রওনা হয়ে সমতল ভূমির উপর দিয়ে আমরা পশ্চিম দিকে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম 
এদিকে আখের চাষ খুব বেনী। প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ আছে এবং এই আখ কাজে লাগাবার ডি 
এ অঞ্চলে ৯টা চিনির কল আছে) ডাচ ই ইতি থেকে বত বাণিজ্য বিদেশে রপ্তানী হয়, ভার শতকরা বিশ 
ভাগ চিনি। চিনির রপ্তানী-বাণিজ্যের হিসাবে পৃথিবীতে কিউবার নীচেই জাভার নাম কর! যেতে পারে। 

এত জাগার গেলাম জাভার, কিন্ত এখানকার গরম একটাও চোখে পড়ন না--অধচ শুনেছিলাম, জাভা 
লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৭২৭ জন। কেবল তো দেখছি বন, পাহাড় আর ফসলের ক্ষেত। 
পীর খাঁ কেন, বার বার এ প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছে। যেখানে বড় বড় বাশ গাছ কি থু 


গাছের আগায় সেখানে দশটা বিশটা পাখীর খাঁচা ৷ 


| বরোবদর  পর্তরো কারণ দৃ্। কঠ 


কিন্ত জাভায় এত 


এখন ক্র আলো আরও a 


পারি গাছ_ প্রত্যেক . 


ধবদীপের আগ্নেয়গিরি ১৬১ 


একজন ডাচ রাজকন্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম__এত পাখী পোষে কার1? এদেশের গ্রাম কোথায়? 

ভদ্রলোক হেসে বললেন__এদেশের গ্রাম এ সব বাশবন ও সুপারিবনের আড়ালে! বাহির থেকে দেখা 
বাবে না। গ্রামের লোকেই পাখী পোষে | 

অত উচুতে সারাদিন পাখীর খাঁচা বুলিয়ে রাখার তাৎপর্য কি? 

_ হাওয়া খাওয়াচ্ছে। সন্ধ্যার পরই সব নামিয়ে নেবে) এই এ দেশের নিয়ম 

এদের বাড়ী তৈরী করতে. কোনও হাজাম! নেই ; বাশের জাফত্রীর বেড়া আর গোলপাতার ছাউনি প্রায় 
সব ঘরেই |. এত অল্পে সন্তষ্ট জাতি আর দেখেছি কি না সন্দেহ। একখান! কি দুখানা গোলপাতার ঘর, এক জোড়! 
মহিষ, সামান্য কিছু ধানের জমি, এদের সকল পার্থিব সম্পদ, এতেই এরা মহা খুসি, এর বেশী যদি কিছু চাইবার থাকে, 
তবে একটা স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম্ম-নিপুণ৷ স্ত্রী ও দু’ একটা ছেলেমেয়ে | সি 

জাভার প্রায় সকলেই মুসলমান ধৰ্মাবলম্বী । পূর্ব-জাভায় কিন্তু হিন্দু ধর্ম প্রচলিত আছে। জাভার 
নিকটবর্তী বলীদ্বীপে শতকর। আনীজন হিন্দু 

একদিন আমরা! সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীন্তি বুরোবদর দেখতে গেলাম মোটরযোগে ছাব্বিশ মাইল রাস্তা ৷ সবুজ 
আম ও ধানের ক্ষেতের রাস্তা দিয়ে আমরা তালীবনশ্রেণীর আড়ালে অবস্থিত একটা ছোট পাহাড় দূর থেকে দেখলাম 
এবং শুনলাম, ওই পাহাড়ে খোদাই করে বুরোবদরের মন্দির তৈরী। যত কাছে গেলাম, ঝুরোবদর ততই বিশাল বলে 
মনে হতে লাগল এবং একেবারে পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌছেছি, এই প্রাচীন বৌদ্বন্ুপের বিশালতা, কারুকার্য ও 
মহিমায় আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু বুরোবদরের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে, ত৷ ছাড়া 


' . আমি বৌদ্ধ স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমালোচক নই_স্থতরাং এখানেই এ কথা শেষ করি। 


নব 


মরুভূমির দেশ আরব 


বাইবেলের সময় হইতে হাদ্রামাউৎ প্রদেশ সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ। হাদ্রামাউৎ আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ 
দিকে, এডেন বন্দরের কিছু পূর্বে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৫০ মাইল, প্রস্থে ১৫০ মাইলেরও বেশী ) ইহার উত্তর-পূর্ব 
কোণে বিখ্যাত রুব'আলখালি মরুভূমি, পশ্চিমে ইমেন প্রদেশ |: 

ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে থিযোডোর বেট ও লিও হির্শ, এদেশের 
জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেন! তাহারা একটা ম্যাপও খাড়া করেন বটে, কিন্ত 
নেদ্রল্যাণ্ড গভপমেন্টের কনসাল ভ্যান ডার মিউলেন হাদ্রামাউৎ ও রব: 
তাহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে কিছু উদ্ধত করা গেল । 


বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াইয়া অনেক 
সে ম্যাপ খুব ভাল নয়। ১৯৩২ সালে 
আলখালি মরুভূমি ভ্রমণে গিয়েছিলেন । 


পর্বতের মধ্যে আবিদ্ধারের অভিযানট? 
সহজ নয় মোটেই, বদি মরুভূমির 
অধিব৷সী বেছুইনের সাহায্য না পাওয়। 


প্রতি শক্রভাবাপন্ন। দেশের মধ্যে 
যথেচ্ছ! ভ্রমণ করার অনুমতি তাদের 
কাছ থেকে পাওয়। সহজ নয়। কখন 
কি অবস্থায় তারা রেগে উঠবে," তা 
কিছু বলা যায় না. তাদের কোপ- 
4 দৃষ্টিতে পড়ে অনেক ভ্রমণকারী ইতি- 
সাইযুন ও তেরিমের নধ্যাবস্থিত মরিয়ামার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ (হিরশের পুস্তকে উল্লিখিত) 2 পুর্বে প্রাণ হারিয়েছে। হাদ্রামাউৎ 
ষ্ঠ জন্মাবার বহু পূর্বের হিমিয়ারাইটিক সত্যতার আবাসস্থান। এই সত্যতার সান্্ন্দরপ বে প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই এ ভন 
প্রাচীন লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একটি লাইন বাম হইতে এবং একটি দক্ষিণ হইতে লিখিত। আজও: অনাবিদ্কত, এই বিস্তীর্ণ 


রহস্তমর অঞ্চলে কোথায় যে কি আছে, 


পৃথিবীর লোকের কাছে তা সম্পূর্ণ অভ্ঞাত। 

কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার দরুণ ডাচ গভর্ণমেন্টের 
পারভরমণ করবার ও তার একটা ম্যাপ তৈরী করবার ভার পড়ল আমার উপর 
হাদ্রাহাম' জাভায় 1গয়েছিল অর্থোপাঞ্ন করবার জন্য | 


জাভাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে লোকটা ছু" পয়স। উপার্জন করলে। পরে সে ডাচ নাগরিকের অধিকার 
প্রাপ্ত হল। কিন্ত সেখানে কিছুকাল আরামে যাপন করবার পরে তার মনে হ'ল, দেশে ফিরে সে বড় একটা কিছু 
হুবে। জাভাতে বড়মানগষি করে লাভ কি? টাকার লার্কতা কি বদি তার স্বদেশের লোকের চোখে সে বড় না 
হতে পারলে? 


পক্ষ থেকে হান্রামাউৎ প্রদেশটা ভাল করে 
| ঘটনা এই । অনেক দিন পূর্বে একজন 


সে দেশে ফিরে সৈন্যদল যোগাড় করলে, বন্দুক ও অস্ত্র কিনলে, তারপর দিথিজয়ে বার হ'ল) প্রথম সে 


“আরব দেশের মরুভূমি ও পাহাড়-' 


বায়। স্থানীয় লোকেরা বিধন্মীদের 


মরুভূমির দেশ আরব - ১৬৩ 


যেস্থানের অধিবাসীদের উপর উপদ্রব স্থরু করলে, সে জায়গাটা মুকাল্লার সুলতানের অধিকারভুক্ত ৷ অধিবাসীরা 
স্থলতানকে জানালে । স্থুলতানের আদেশে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য ও একটা ছোট কামান দিগ্বিজয়ীর বিরুদ্ধে প্রেরিত 
হ/ল__ফলে দিথিজয়ীর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যে দিকে চোখ যায় সরে পড়ল। দিগ্বিজরী নিজে হল বন্দী এবং 
সুলতান তার মুক্তিপণ স্বরূপ আশী হাজার ফ্লোরিন চাইলেন । 

দিগ্বিজরী তখন নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করলে যে, সে একজন ডাচ প্রজা_-ন্থলতান তাকে 
বন্দী করে প্ররুত পক্ষে ডাচ গবর্ণমেন্টেরই অপমান করেছেনঃ অতএব বত সত্বর হয়, যুকাল্লায় একখান! বুদ্ধের জাহাজ 
পাঠিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়া হক। ডাচ গভণণমেণ্ট অবশ্য যুদ্ধের জাহাজ পাঠান নি, কিন্তু অন্যভাবে এই অদ্ভুত 
প্রকৃতির হাদ্রাহ|মির মুক্তির ব্যবস্থ। করেছিলেন । এই ঘটনার পর থেকেই হাদ্রামাউতের অজ্ঞাত স্থান সকল পরিভ্রমণ 
করিবার অস্থমতি পওয়া যার মুকাল্লার সুলতানের নিকট থেকে । ॥ 

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে আমি আসা CRUE 
ও ডাঃ বিলমান্‌ এডেন বন্দরে জাহাজ 
থেকে নামি এবং হাদ্রামাউৎ প্রদেশের 
অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ কণবার উদ্যোগ 
কি. Ee 
এডেন থেকে ছোট ষ্টমারে মুকাল্লা 

আসি। মুকা'ল। আরব সমুদ্রের একটি 
বন্দর। এখানে বাইরের সমুদ্রের 
ঢেউকে বাধা দেওয়ার জন্যে আধুনিক 
ধরণের বাধ নেই। বড় বড় ঢেউ 
সমুদ্রতীরবর্তী রাজপথ বিধৌত করে 
দিচ্ছে। গরম খুব কম। দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌন্ুমী বায়ু যখন প্রবাহিত হয়, তখন 
সমুদ্রের ঢেউএর গঞ্জনধ্বনি স্থানীয় বাজারের কোলাহলকে ডুবিয়ে দের । 

মুকালা সুরক্ষিত সহর! মরুভূমিবাসী বেদুইন দল সহরের মধ্যে প্রবেশের সময় পুলিশের কাছে তাদের 
রাইফেল ও টোট। জিম্ম। দিতে বাধ্য হাট-বাজার সেরে বাড়ী ফিরে যাবার সময় আবার ফেরত পাবে। : বেছুইনরা 
অত্যন্ত ছুদ্র্য, দস্্যবৃত্তিই অনেকের প্রধান উপজীবিকা-_এ ধরণের ব্যবস্থা তাই অতি প্রর্তাজনীয় ৷ 

মুকাল্ল৷ বাজারে তারা মাসে একবার খাবার জিনিষ সংগ্রহ করবার জন্তু আসে সাধারণতঃ তারা কেনে 
ময়দা, চাল, শুকনো খেজুর ও স্টিকি মাছ--প্রধান্তঃ সামুদ্রিক হারের বাচ্চা । বেছুইনদের মাথায় ঝীকড়! চুল, 
চুলগুলোকে একটা চামড়ার পেটি দিয়ে বেঁধে রাখে রৌদ্র ও গরম হাওয়ার হলকা৷ থেকে দেহকে রক্ষা করবার জন্য 
সাধারণতঃ নীল রং গায়ে মাখে। রাত্রে আবার তার উপর'চর্কি মাখায় । 

মুকাল্লার সুলতান বৎসরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় থাকেন ভারতবর্ষের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ । সুলতানের 
প্রধান উজীর আমাদের ভ্রমণের বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন কয়েক সপ্তাহ পরে একদল পথিক উটের পিঠে 
হাদ্র মাউতের টেরিম সহরের দিকে রুনা হ'ল- আমরাও তাঁদের সঙ্গ নিলাম । এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, 
দলবন্ধ অবস্থায় ছাড়া মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণ করা বিপজ্জনক । পথ হারাবার ভয় তো আছেই_তা ছাড়া আছে 
রাইফেলধারী দুর্দান্ত বেইছুন দঙ্গ্যর দল। অনেক সময় এদের হাতে পড়ে গোটা পথিক দলই মারা পড়ে 


“জোল" ই মরুভূমির পথে এই ক্ষুদ্র ক্ষুতর প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চল উত্তীর্ণ হইবার কই সমধিক । 


বিচিত্র-জগণ্ড 
৯৬৪ j 


ছেড়ে পাযাণময় নদীখাতের পথ দিয়ে আমর! উত্তরমুখে চলি । বাতাসের আর্দ্রতা জমে কমে IE 

Ee সহা বটে, কিন্তু রাত্রিতে শীত পড়ে। আরব দেশের এই অঞ্চল পৃথিবীর উষ্ণতম প্রদেশগুলির 

ke নি E নয়, এত বন্ধুর পথও খুব কম দেশেই থাকে। রাস্তা বলে কোন জিনিষ নেই, শুধু আছে 

পাবি আর রহ পাহাড়-পর্কত। পথ একবার উঠছে, একবার নামছে। এক এক স্থানে পাহাড়ের 
বন 


ডাই বেশী যে, সেখান দিয়ে উটের দল নামাতে ভরসা হয় না_-একবার পা পিছলে. গেলে দু'হাজার ফিট . 
খাড়াই এত 


পড়ে প্রাণ হারাতে হয়। 
4 ক সি পৰপার হয়ে আমর! এলাম “জোল” ঝা পরবতময, মালভূমির মধ্যে। চারিধারে শুধু 
ডি লা অন্তহীন উপলাকীর্ণ মরু দূর চক্রবালরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত 
টি সহঃ পাথরের সঙ্গে সম্ভবতঃ ধাতু মিশ্রিত আছে, কারণ রৌদ্রে তা চক্‌ 
চক্‌ করছে। এই “জোল” অঞ্চলের কোথাও জল নেই, গাছপালা 
নেই। লোকজনও নেই৷. 


মাঝে মাঝে জমির মধ্যে বড় বড় গর্ভ, ছোট বড় পাথরে 


গঁদের গাছ। এই জায়গায় একটা পাহাড়ের গুহায় আমর! এক- 


দল বেছুইনের দেখা পেলাম। আরব দেশের অস্ত স্থানের মত 
এর! উটের লোমের তাবুতে বাল করে না । 


বেছুইনর] আমাদের দেখে এগিয়ে এসে ঘিরে দীড়াল। 
মেয়েরাও এল। আমার সোনায় বাধানে| দাত দেখে তারা এ 
ওকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়__-সবাই অবাক হয়ে গেল। আমাদের 
গায়ের রঙ দেখে তার! তে বিশ্বাসই করতে চায় ন| যে, আমর! 
গায়ে কোন প্রকার: সাদ। রং মাখিনি। আমাদের প্রতি 
নানারূপ প্রশ্নবাণ বধিত হতে লাগল। আমর! যখন জন্মেছি, 
“তখন থেকেই . আমাদের রং সাদা, না, অনবরত সাবান মেখে 
“এরকম হয়েছে) আমরা কি খাই? দুধ আমর! প.ন. করি কি 
না? আমরা কি মাঝে মাঝে রৌদ্রে বেড়াই, 


ন| সব সময়েই 
ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি ? 


উকি তো বার সবাই আমাদের রাত্রে থাকতে অন্থ-রাধ করলে। তারা 


বললে রাত্রে তারা নাচবে এখন। আমর! অবস্থান কর! সম্বন্ধে 


আমাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলাম, কারণ আমা:দর হাতে সময় অল্প এবং বহুদূর পথে পাড়ি দিতে হবে। ওর! বললে 
রাত্রে থাক তোমাদের প্রত্যেককে একটি স্ত্রী দেব। আমাদের চারি পাশ ঘিরে যে সব কু স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল, 


তাদের দিকে চেয়ে আমরা বিশেষ উৎসাহিত হলাম না । ওরা তখনি আমাদের মনের ভাব বুঝে বললে_ না, এর! নয়। 
অল্প-বয়সের মেয়ের! পশুদল চরাতে গিয়েছে, সূর্য্য অস্ত যাবার সময়ে ফিরবে। 
এখান থেকে রওনা হয়ে আমরা ওয়াদি হাদ্রামাউতের উপনদী ওয় 


দি ডুয়ানের দিকে অগ্রসর হই। এখানে 
আমাদের সৌরতাপর্িষ্ট চক্ষু সত্যই যেন জুড়িয়ে গেল, ওয়াদি ডুয়ানের তীর 


হু শ্যামল তৃপক্ষেত্র ও বৃক্ষরাজির দিকে চেয়ে ৷ 


ভি; দু' একটা এ রকম গর্ভের ধারে ধারে সুগন্ধি আরবী 


মরুভূমির দেশ আরব - ১৬৫ 


এখানে গভীর পাধাণতীরের মাঝখান কেটে নদী বয়ে যাচ্ছে চক্চকে বালুরাশির উপর দিয়ে । নদীজোত 
থেকে কিছু উদ্ধে নদীতটের ঢাদুতে সবুজ তালীবন। এই মরুৰবীপকে কেন্দ্র করে এদেশে ছোট বড় জনপদ গড়ে 
উঠেছে কারণ মরুভূমির মধ্যস্থ অন্য সব স্থান মনুষ্যাবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ৷ 
এই স্থানের বাড়ীগুলি কীচা ইটের তৈরী এবং প্রায়ই চার পাঁচতলা উচু ' মধ্যাহ্থের প্রখর রৌদ্রে এই শহর 
[ভা পায় অদৃশ্য থাকে, কারণ ওয়াদি তটের ধূসর ও গৈরিক 
FA বর্ণের মাটী পাথর থেকে শহরের বাড়ীগুলোকে পৃথক করে 
নেওয়া যায় না। উত্তাপের দরুণই বাইরে জনমানবের 
দেখা নেই, সবাই গৃহমধ্যে বিশ্রামরত। 
নিক্লের উপত্যকাভূমিতে এবার নামতে হবে। ছোট 
সরু পথ এঁকে বেঁকে নেমে গিরেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। 
সে পাহাড় এত ছ্রারোহ বে, সেই সংকীর্ণ পথে ভারসমেত 
উটের দলের নামবার কথা ভাবতেই আমাদের হ্বদ্কম্প- 
বি? উপস্থিত হ'ল। 
; হাদ্রামাউৎ : প্রাচীন পারন্তের ও রোমের ইতিহানে স্থলতান, বাদশা, বেদুইন পথপ্রদর্শকেরা উপর থেকে নিয়ভুমি পর্যন্ত 
সীল্গার ইত্যাদির গৌরব-কাহিনীর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ব- সারাপথট! নিজেদের ছড়িয়ে রাখলে । দুটি করে উটের 
বিথ্যাত সুগন্ধি বৃক্ষ ( franki neense ) | ভার নিয়েছে একজন বেদুইন। মনে হল যে, উংটরাও 
যেন বুঝতে পেরেছে, তাদের সন্মুখে জীবন-মরণ সমস্ত । একবার বদি কোনো কারণে পা পিছলে যায়, তবে নিগ্লের 
পাযাণময় নদীখাতে পড়ে গিয়ে চূর্ণব্চর্ণ হতে হবে। কিন্তু বেদুইন উ্গন্কের কৌশল ও কুদর্শন অথচ গুণবান 
এবং বুদ্ধিমান উষ্ব্দলের বুদ্ধির দরুণ সকল বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া গেল এবং আমরা উত্রাইয়ের পথে নামবার পরিশ্রমের 
পরে নিয়ের উপত্যকায় তাবু খাটিয়ে সে বেলার মত অবস্থান কর'র উদ্যোগ করলাম । 
ওয়াদি ডুয়ানের বুদ্ধ শাসনকর্তা বেশ ভাল লোক । 
সম্প্রতি তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন) তিনি তার পাঁচতলা 
কাচা ইটের গাথুনীর বাড়তে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে. নিয়ে 
গেলেন ও নান! গন্পগুজব করলেন । লোকটি বড় আমুদে। 
চারতর্লার উচু ছাদ থেকে আমর! নীচের গ্রামের দিকে 
চেয়ে তীর মুখে আমাদের পূর্বের যে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী- 
দয় এসেছিলেন, তদের গল্প শুনছিলাম । 
যদিও সে অনেক দিনের কথা, তবুও বৃদ্ধ বা-স্থরা সে 
ঘটন| স্মরণ করে রেখেছেন। এর. একটা প্রধান কারণ 
এই যে, এই সব স্থানে নতুন কিছু বড় একটা ঘটে না মুক্ত কাযী অতদাস। 
জীবন এখানে পাষাণময়, ওয়াদি প্র'চীরের মতই অটল ও 
বৈচিত্রাহীন। এই একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ যদি কিছু নতুন দেখা বায়, তা হলে লোকে তা মনে রেখে দেয় চিরকাল । 
বা-স্তুরার আবামস্থান ঠিক যেন মধ্যযুগের একটি ছুর্গ। সেই রকম প্রাচীর, তোরণ, বুরুজ, গন্ুজবিশিষ্ট | 
র ফটক পার হয়ে গ্রাপাদে প্রবেশ করি। তারপর বড় একটা হলঃ তার চারিধারে সশস্প রক্ষী 


আমরা একটা বড় লোহা 4 
সৈন্যদল | মাঝখানে পুত্রপৌতগণ পরিরুত অন্ধ বা-সুরা। শাসনকর্তার অঙিথিস্বরূপ আমাদের প্রতি বে সন্মান প্রদশিত 
! ন 


বিচিত্রজগৎ 
১৬৬. 


করবার পরে 
সাধারণ লোকের ভাগ্যে তা জুটে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকদিন মাত্র 0 যাপন ত 
তা রী আমাদের যাত্রা! সুরু হ’ল, কারণ সময়ের অভাববশতঃ কোথাও দীর্ঘকাল কাটান আমাদের পক্ষে 
পুনরায় মরু র » 
oy আবার নিজ্জন মরুভূমি ও নিজ নদীখাত আরবী ভাষার এর নাম ওয়াদি। ওয়াদি এখানে বিস্তৃত বটে, ৰ 
বার রর 4 } 
কিন্ত বৃক্ষণতাবিহীন ৷ দুপুরে অত্যন্ত গরম, ১০০ ডিগ্রী থেকে গরম চড়ল ৯১৮? ডিগ্রীতে। কম্পমান উত্তাপ-তরঙ্দের 
মধ্য দিয়ে অনেক দুরে অ্পষ্টভাবে হাজারাইন নামে একটা! গ্রাম দেখা গেল ৷ 


এই পথের পাশে পুরাকালের কয়েকটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে, তার পরে হাজারাইন le ই 
এখানে দস্্যর বড়ই উৎপাত ছিল, বর্তমানে স্থানীয় একটি ধনী ও সঙ্ান্ত সৈয়দ পরিবারের বিক্রমে iy সম্পুং 
নিরাপদ | এইস্থানের অধিবাসীরা পুর্বে কখনো কোন ইউরোগীয়ানকে নগরের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশের অন্ুম 
দেয় নি। কিন্ত এখন সে অবস্থ। নেই। “আমাদের আগমন উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, 


. দেখা , গেল। রাস্তার দুধারে রীনা. ১ 


কাগজের: লষ্ঠন। গ্রামের মোড়ল: 
এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থন। করে 
নিজৈর বাড়ীতে নিয়ে চললেন । আগে 
আগে চললেন বিখ্যাত এল্-আত্তাম্‌ 
বংশের জনৈক ভদ্রলোক। কিন্তু 
গ্রামের ভীষণ জলকষ্ট ও অধিবাসীদের 
দারিদ্র্য দেখে আমাদের মন যেন 
নিরানন্দ হয়ে পড়ল। 
এখানে আমর! কয়েক দিন থাক. * 
বার পরে খবর পেলাম, ডাচ গভণ- 
রর মেণ্ট আমাদের জন্যে মোটরগাড়ী 
হাদ্রামাউৎ 2 শ্তক্ষেত্রে কৃষাণীর। অ'গাছ| পরিকর কনিতেছে। পাঠিয়ে দিয়েছে। একদিন সকালে 
চা লো তা পিট শর করতে, করতে সির জিনের ডঃ 
সে শান্ত, স্তব্ধ নগরের রাজপথে দেখা দিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! দুরে দাড়িয়ে এটার দিকে ভয়ে ও সম্রমে চেয়ে 
রইল ৷ মেয়েরা তাড়াতাড়ি ছাদের উপর উঠে মুখের অবগুঠন উন্মোচন করলে । আল্লার তৈরী বাইরের জগৎ্টাতে 
না জানি কত আশ্চৰ্য্য জিনিষই আছে! এট| আবার কি এল দেখ ! 


এই মরুভূমির পথে  মোটরগাড়ী পাঠাবার খরচ অনেক । টেরিম শহরের শাসনকর্তা 

টেরিম থেকে দক্ষিণ দিকের উপকূল পর্যন্ত মোটরগাড়ী চলাচলের রাস্তা তৈরী করবার 

মোটরগাড়ীর উপকারিতা বুঝেছেন__ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও বটে, যাতায়াতের 

বিশেষ করে এক জায়গ! থেকে অন্ত জায়গায় খুব ত'ড়াতাড়ি সৈন্যদল নিয়ে যেতে পারা! 
নিজের খরচে এই রাস্তা তৈরী করাচ্ছেন। 

এক দারুণ উত্তপ্ত ্রীপ্স-মধ্যাহথে মোটরযোগে আমরা সে নগর ত্যাগ করে আবার বেরি 

এত লোক ও মাল বোঝাই করা হয়েছিল বে, তাতে আর তিল মাত্র স্থান ছিল না। 


আবু বক্র্‌ সম্প্রতি 
‘চেষ্টায় আছেন, কারণ তিনি 
সুবিধার জন্যও বটে, কিন্তু 
র সুবিধার জন্ত। আবু বক্র্‌ ॥ 


য়ে পড়লাম ৷. মোটের 
নগরের বাইরে ঘোর মরুভূমি, i 


মরুভূমির দেশ আরব ১৬৭ 


আগুনের মত হল্কা সামনের দিক থেকে এসে আমাদের হাত মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। উত্তর-ইউরোপের শীতের তুষার- 
শীতল হাওয়ার মতই তা অসহ ৷ মরুভূমির উপরিস্থিত বারুন্তর উত্তাপে ভেঙে চুরে বেঁকে বিকৃত হয়ে দুরে দূরে নানারূপ 
অবাস্তব দৃশ্ঠের স্ষ্টি করছে । 

ক্রমে ওয়াদি বিস্তৃততর- হয়ে 
পড়ছে। ওয়াদি আমদ্‌ যেখানে 
ওয়াদি কাস্রে গিয়ে মিশে গেল, 
সেখানে নদীর উচ্চ পাষাণময় তট এত 
পিছনে সরে গিয়েছে, আমাদের মনে 
হচ্ছিল, যেন বিস্তীর্ণ বালুর মহাসমুদ্রের 
মাঝে জাহাজে চড়ে আমরা চলেছি । 

মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে সরু 
অথচ সুদীর্ঘ বালুর থাম যেন আকাশে 
গিয়ে ঠেকছে__জলে যেমন জলস্তত্ত, 
এগুলো তেমন বালুর সমুদ্রে বালুস্তম্ত ৷ 
এক একবার এদের যখন সন্মুখীন হচ্ছি, . 
মুখে তোয়ালে ঢেকে গাড়ীতে মুখ 
গুঁজে সবাই শুয়ে পড়ছি। একবার 
এই ধরণের বালুস্তম্ভের সামনে পড়ে মোটরের এঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে। কিছুতেই ষ্টাট নিতে চায় না। ঠেলে ঠেলে 
অতি কষ্টে আবার চালান গেল। 

হঠাৎ বানুরাশির মেঘপুঞ্জ ভেদ 
করে বামদিকে দূরে দিজার্‌ আল্‌- 
বুক্রীর ধূসর বর্ণের উচ্চ দুর্গত্রয় দেখা 
দিল। "বালুর ঝড়ে তখন অবসন্ন হয়ে 
পড়েছি, গরম গরম কফি পান করার 
ইচ্ছা, অত্যন্ত বলবতী হয়েছে, একথা 
স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই, 
আমাদের মোটরগাড়ীর হর্ণ শুনে 
একদল সশস্ত্র রক্ষী-সৈন্ঠ ছুরগপ্রাচীরের 
উপর আবিভূর্তি হল! তাদের চোখে 
মুখে বিস্ময়ের দৃষ্টি, নিশ্চয়ই মোটর- 
গাড়ীর প্রথম দর্শনে! আমরা 


টেচিয়ে বললাম-_-তোমাদের সেনা- সিবাম-হুলতানের প্রাসাদের চতুষ্পার্থ। ভারতবর্ষ ও ্রেটস সেটলমেন্টের সহিত ব্যবসা- 
পতিকে ডেকে দাও । বাণিজ্য করিয়া এই সুলতান বহু ধনদৌলতের অধিকারী হইয়/ছিলেন। 


দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে আমরা অনুমতি পেলাম । সেনাপতি আমাদের জানালেন, সিবাম শহরে সুলতান 
. আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন কফি-পানের পর আমরা বিলম্ব করতে পারলাম না-_সে অপরান্কেই সিবাম অভিমুখে 


রওনা হই। 
্ 
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মিবামের সুলতানের প্রাসাদ : একশত বৎসর পূর্বের নিন্দিত হইলেও ইহার নিশ্িতশিলের 
আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 


না 


১৬৮ বিচিত্র-জগণ্ড 

হাদ্রামাউৎ প্রদেশের প্রাচীনতম নগরী এই সিবাম। এর স্থাপত্যে সৌনধ্য নেই, আছে দৃঢ়ত| ও শত্রুর 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। আমেরিকার মত আট দশ বারে! তলা বাড়ী এখানে অনেক। আরবের মরুভূমিতে 
ন্কাইক্রেপার” এত বেণী যে, চোখে ন! দেখলে বিশ্বাস করা বাবে না, অথচ এই সব স্কাই-ক্তেপার’ আগাগোডাই কাচা ইট 
ও বাজে কাঠে তৈরী ৷ 

মরুভূমির বালুরাশির প্রান্তে সিবাম শহরের সাদা মিনার দেখে আমাদের প্রথমে মরীচিকা বলে ভুল হয়েছিল। 
লোহার ফটকের মধ্যে আমর! শহরে প্রবেশ করলাম, পিবামের স্থলতান আমাদের যথেষ্ট সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা 
করে তীর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন । সুলতানের বৃহৎ প্রাসাদটিও কাচা ইটের তৈরী | এদেশের কি রাজপ্রাসাদ, কি 
মসজিদ, কি দুর্গ_সবই এই উপাদানে নির্শিত। অথচ কি সুন্দর ও দৃঢ়! হাদ্রামাউতের স্থপতিদের প্রশংসা না 
করে পারলাম না! 

স্বাস্থোর দিকে অধিবাসীদের দৃষ্টি নেই। পথের ছুধারে বড় বড় বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীর রান্নাঘর, স্নানাগার 


প্রভৃতি থেকে তালের গুঁড়ির খোল বার করা আছে রাস্তার দিকে। বাড়ীর ব্যবহৃত যত নোংরা জল তালের খোল ; 


বেয়ে রাস্তার উপরই পড়ে। রাস্তার মাঝখানে বেয়ে আবার খোলা পাকা ড্রেন, ময়লা -ও আবজ্ঞনায় তা কানায় কানায় 
ভর্তি } রাস্তার চলাও এক বিপদ, সব সময় উপরের দিকে চোখ রাখতে হবে, কোনো-ঝাড়ীর নোংরা জল মস্তকে 
বৰ্ধিত না হয় - 

আমরা যখন সিবামে ছিলাম, বৎসরের মধ্যে সে সময় সর্বাপেক্ষা! গরম । দিনমানে একটু রোদ চড়লেই নগর 
নিন্তব, পথে লোকজন দেখ! যায় না, কেবল মাত্র খঙ্জুর কুঞ্জের ছায়ায় গভীর কূপ থেকে জলোত্তোলনকারী এউটের পদশব্ব 
ও স্ত্রীলোকদিগের পাখী তাড়াবার উদ্দেশ্যে হাততালি ও চীৎকার ছাড়। অন্য শব্দ শোন! যায় না। দুপুরে যেন নরকাগি 
জলছে চারিদিকে । কষ্ট ভুলে থাকবার জন্য ঘুমুবার চেষ্ট! করাই ভাল । স্থধ্য অন্ত যাইবার পরে নগর সজীব হয়ে ওঠে 
দোকানে ক্রেতাদের ভিড হয়, পথে পথিকের ভিড় হয়। ধনী লোকে শহরের বাইরে বাগানবাড়ীতে গিয়ে সান ও সা) 
উপাসন! করে, বাড়ীর ছাদে মজলিস বসে, চা ও কফি পান স্থুরু হয় | 

তবুও বার বার এ কথা আমাদের মনে উঠেছে__এ দেশে বাস করে মানুষে কোন সুখে? 


সম্প্রতি জনৈক মাঞ্চিন মহিলা অপৃষ্ঠে একাকিনী আরিজোনার মরুভূমি অঞ্চলে প্রায় তিন চার হাজার মাইল. « 

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন_মরুভূমিবাসী হোপি ও নাভাজো ইত্ডিয়ান্দের রীতি-নীতি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য 1. 
তার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব কৌতুহলপ্রদ। রেড- 8১15, পি, 
ইত্ডির/নদের-জীবন-যাতরা 'প্রণালীর অনেক খুঁটিনাটি 
আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। ৫ 

তাহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে নিয়ে কয়েকটি 
স্থান উদ্ধত করা গেল। ? 

“অনেক দিন থেকে মনে সাধ ছিল আরিজোনার 
মরুভূমিতে গিয়ে নাভাজো ইণ্ডিয়ানদের দেখব। 
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একটি ইণ্ডিয়ান্‌ গ্রামের দৃশ্য : পার্থে জনৈক গ্রাম বৃদ্ধ । 


মোটরগাড়ী চেপে ওখানে যাবার ইচ্ছা আমার. কোন দিনই 
ছিল না। চিরকালই ভাবতাম বদি কোনো দিন যাই, ঘোড়ায়. 
চেপে পুরানো দিনের পথ ধরে যাব_বে পথ ধরে একদিন 
আমার পূর্ববপুরুষরা এসে দক্ষিণপশ্চিমের এই বিরাট মরুভূমি 
জয় করেন, এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। 

সভ্যতা-ছুষ্ট শহরের জীবনবাত্রা-প্রণালী, শহরের আবহাওয়া 
আমার বিষের মত ঠেকে। তাই একদিন সত্য সত্যই ঘোড়ায় 
চেপে অজানার উদ্দেশে এক! বেরিয়ে পড়লুম--তারপর যখন 
মুক্ত প্রান্তরে ঘোড়৷ ছুটতে লাগ্ল, মুক্ত হাওয়ায় তার কেশর 
ফুলে উঠল_দুরে নীল অনাবৃত গঠিত পর্বতমালা দেখা 
গেল_-তখন আমার মনে হল, জগতের সর্বাপেক্ষা বড় ধনীর 
সঙ্গেও আমি এখন ভাগ্য বিনিময় কর্তে রাজি নই । 

বৈকালে আমি ইণ্ডিয়ানদের একটা গ্রামে পৌছুলাম। 
এখানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ আছে। কিছুক্ষণ এ সব দেখে বেড়ানো গেল) হঠাৎ মনে পড়ল, সামনে 
বিস্তীর্ণ মরুভূমি, আমার সঙ্গে জল তো বেশী নেই। খুঁজতে খুঁজতে একটা কূপ পাওয়া গেল। জনচারেক তি 
ইতডয়া্‌ সেখানে ঘোড়াকে জল খাওয়াচ্ছির_আামায় দেখে তার! খুব খুসি হল, ছুটী বালক দড়ি-বাল্তি নামিয়ে 
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বাদি মরুভূমির মধ্যস্থ একটি পার্বত্য নদীখাত। 


১67 বিচিত্র-জগং 
জল তুলে আমার ঘোড়াকে জল খাওয়ালে । আমাকেও জল দিতে যাবে এমন সময় একখানা বড় মোটরগাড়ী বোঝাই 
হয়ে একদল টুরিষ্, এসে পৌছুল__কর্তা, গিন্নি, তিনটা ছেলে-মেয়ে । তারা এসে কোন কিছু না বলেই বিস্মিত || 
নাভাজো বালকটির হাত থেকে জলপূর্ণ বাল্তিটা কেড়ে নিয়ে নিজেরা পেট পুরে জল খেলে বা বাকী জলটুকু মাটাতে ্‌ 
ঢেলে ফেলে দিলে । এই জলহীন মরুপ্রান্তে ওইটুকু জলের মূল্য যে কি, তা এই হঠাৎ বড়লোক বর্ধরের! কি জানবে! ্‌ 
জলটল খেয়ে তারা নিকটেই একটা ইণ্ডিয়ানদের কুটারে ঢুক্ল। যেন নিজেদের বাড়ী নিজেদেরই সব। | 
কারুর কাছে অন্থমতি নেওয়ার কথাটা পর্যন্ত ওদের মনে পড়ল না। বড় মেয়েটা একটা আধ-বোনা কল হাতে নিয়ে 
সুতো খুলে দেখতে লাগ্ল, জিনিষটা কি ভাবে তৈরী হয়েচে। মা ছু’ একবার বারণ করলেন, কিন্তু বড়লোকের 
আদুরে মেয়ে সে কথায় কানও না দিয়ে কম্বলটার স্থতো ছিঁড়েই চলেছে। দেখে আমার ভারী রাগ হল__ আমি 
* এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ঠেল্তে ঠেল্তে ঘরের বার করে দিয়ে বনুম__বাঁও, বেরোও এখান থেকে_টাকা হয়ে থাকে 
অন্ত জায়গায় গিয়ে বড়মান্গুষি দেখাও গিয়ে, গরীবের কুঁড়েতে কেন এসেছ মেজাজ দেখাতে ! 


ওর! বিদেয় হল। কুটারের কর্তা আমার দিকে সক্বৃতজ্ঞ হাসিমুখে চেয়ে বলে_-অথচ এরাই আমাদের . 
অসভ্য বলে থাকে ।” 


৬ 


'তুকিস্থানের মরুপথ 

পশ্চিম ‘মঙ্গোলিয়া ও চীনা তুক্ষিস্থান হইতে যে পথ চীনের মধ্যে গিয়েছে, সেই পথের অপ্থকাংশ স্থানেই এমন 
সব প্রদেশ আছে যেখানে বর্তমান সভ্যতার আলোক আজও প্রবেশ করে নাই । কিন্তু ওই পথের সঙ্গে বহুকালের 
প্রাচীন ইতিহাস জড়িত আছে। সাড়ে ছয় শত বৎসর আগে এই পথেই বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপোলো চীনের 
নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। উটের পিঠে চীন হইতে ব্যবসায়ীরা রেশম ও গালার জিনিষ বোঝাই দিয়া ওই পথে 
“গ্রীন, রোম, পারস্ত প্রস্ৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। পুর্ন ও পশ্চিম মহাদেশের সঙ্গে পুরাকালের যোগস্থত্র 
স্থাপিত হয় এই পথের কল্যাণে । ২২১টি 
আবার ধ্বংসের বিষাণ বাজাইতে 
বাজাইতে যাযাবর হন, শক ও তাতার 
জাতি ওই পথেই আসিয়া রক্তজ্রোতে 
ভারতবর্ষ ভাসাইয়া দেয়, রোম 
সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে। 


মিঃ ওয়েন্‌ ল্যাটিমোর এক- 
জন বিখ্যাত পৰ্য্যটক, তিনি ১৯২৬ ও 
২৭ সালে সন্ত্রীক গোবি মরুভূমি পার 
হইয়| মধ্য এশিয়া ও তুক্িস্থানের 
নান স্থানে ভ্রমণ করেন। তাহার ভ্রমণকাহিনী নানা জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ। ১৯২৯ সালে চীনা তু্িস্থান সম্বন্ধে তাহার 
বই বাহির হয় ও আমেরিকার পাঠকসমাজে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। মিঃ ল্যাটমোরের লিখিত বিবরণ হইতে 
নিয়ে কিছু উদ্ধত করিতেছি । k 
Y পসিফিংএ সাত বছর ছিলাম, কিতু এই পথের সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। সিফিং আজকাল অত্যন্ত হাল 
ফ্যাসানের শহর, সেখানে সিনেমা, ক্লাব, থিয়েটার, ভোজনশাল ইত্যাদি হালফ্যাসানের আমেরিকান প্রথায় সাজানো, 
সেখানে সাত বছর থেকে বিরক্ত হয়ে উঠলাম-মনে হ’ল এ তে! সেই আমেরিকার শহুরে জীবনই যাপন করছি, তবে 
এখানে কেন এলাম? সঙ্কল্প করলাম, চীনাতুকিস্থানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে যাব।  কোয়েইতিং একটা ছোট শহর, 
এখানকার ব্যবসারীরা আজও উটের পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে প্রাচীন প্রথায় বাণিজ্য করে। তাদের কাছে অনেক 


মঙ্গোলিয়ার বুকে উষ্টবাহিনী। দুরে বানুকাময় পাহাড় দেখ| যাইতেছে) 


সন্ধান পাওয়া গেল। 
ছুটি পথের কথা আমায় জানালে! একটি পথ চীনের শেন্সি ও কান্হ প্রদেশের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম গোবি 


রুমির প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌছেছে এবং সেখান থেকে চীন। তুৰ্িস্থান পার হয়ে সোজা! চলে গিয়েছে ভারত ও 
এর দিকে। আর একটি পথ উত্তর চীন ও উত্তর মঙ্গোলিয়া পার ‘হয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে চীনা তুকিস্থানে 
প্রবেশ করেছে। 

এমন পথে যাওয়া সমীচীন মনে হ'ল না, সবাই নিষেধ করলে। ও পথে সর্বত্র দন্্যর ভয়, যুদ্ধ, রক্তপাত 
লৈগেই আছে_ত৷ ছাড়া বিদেশীদের প্রতি সেখানকার অধিবাসীরা খুব অরদ্ধাবান নয়, যথেষ্ট যিপদের সম্ভাবনা আছে 
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ঘ। হ্িতীয় পথেও যাওয়া অস্তব__পশ্চিম মঙ্গোলিরার উপজাতিসমূহের মধ্যে আজকাল বন্শেভিক রাশিয়ার 
ঢা শী, তার! কোন বিদেশীকে তাদের দেশে প্রবেশ করতেই দেবে ন|। 
পি লে TG aE ER মধ্যে দিয়ে তুকিস্থানে যাবার একট পথের স্বাদ পেলাম। 
এ পথ ব্যবসারীদেরই দারা আবিষ্ঠত, তারা পশ্চিমু-মঙ্গোলিয়ার উপজাতিদের, চীন! দস্থাদের কবলেও পড়তে চায় 
নী_ম্ৃতঝা তাৰ! মঙ্ধেলিয়ায় সর্বাপেক্ষা, উর ও নির্জন অঞ্চল দিয়ে তুকিস্থানে যাবার একটা পথ বার করেছে_এ 
পথ যেমনি অজ্ঞাত, তেমনি দুর্গম, খুব কম লোকেই এ পথের খবর রাখে, যাতায়াত করে আরও অনেক কম লোকে। 
অবশেষে এই পথেই যাব ঠিক হ'ল। ওই অঞ্চল কখনও দেখিনি, ওখানকার অধিবাসীদের রীতিনীতি, 
আচার ব্যবহার লক্ষ্য করবারও একট। ইচ্ছা ছিল অনেক দিন ধরে। একদিন ওই পথ ধরেই গিয়েছিল যাযাবর হুন ও 
“শক জাতি তাদের বিরাট দিখ্িজয়ের অভিযানে । পথের ছূর্গমত। আমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তুললে ) 
অতি কষ্টে ভ্রমণের উপযোগী উট যোগাড় হল । একট 
ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে রওন৷ হওয়াই শেয়ঃ মনে 
করে সুইয়ান যাত্রা করলাম। সে রকম একট! দল মিলেও 
গেল। আমি তাদেরই একজন হয়ে তাদের মধ্যে বাস" 
করেছি, বেশভূষায, আহার, ব্যবহারে আমি কখনে। দেখাই 
নি যে আমি বিদেণী। 
রাত্রে আমরা চলতাম। দিনে তাবু খাটিয়ে নিজেরা 
রায়াবান্নার কাজ নিয়ে ব্যন্ত থাকতাম, উটের দল ছেড়ে 
দেওয়া! হ'ত ইতস্ততঃ চরে বেড়াবার জন্ে-_একজন লোক 
নত সময় সঙ্গে থাকত--উটেরা পালিয়ে না যায় বা কেউ 
তাদের চুরি না করে, তাই পাহারা দিতে। বেলা পড়লে 
আমাদের যাত্রা সুরু হ’ত, নিশীথ রাত্রে আবার তাবু ফেলে 
িশ্বাম করতাম-_মাত আট ঘণ্টার বেশী উদ্েরা একাদি- 
ক্রমে চলতে পারে নাবিশেষ করে আমাদের উটদলের 
| প্রত্যেকটার পিঠে পাচমণ করে ভারী বোঝ ছিল। 
মাকে খাল টা খা জন যা এ চায়ের ইট’ থেকে। এই 
বানি লা একটি অদ্ভুত 1. | এক ধরণের কড়া ও 
হন ওনার ইউর জা HE এ চায়ের ইট’ তৈরী হয়__চীনের 
স্থানে “চায়ের ইট’ মুদ্রার কাজ করে; বড় বড় ইটের ওজন বাধ! অ ET নে 
জন্যে বড় ইটের খণ্ড ভেঙে নিয়ে ওজন ওক সময় খুচরো খরিদ-বিকরয়ের 
চা” থেকে প্রস্তুত চায়ের রং ঘোর কালো) চিনি এবং ক রি হয়ে থাকে । এই ইট 
এ চা মুখে দিতে পারবে ন|। যাদের অভ্যেস নেই, তারা 
মরুভূমিতে জল হশাপ্য বলে আমরা চা খেতাম খুব বেশী 
মাঝে মাঝে কূপ আছে, তাও সত্তর আশী মাইল অন্তর অন্তর । অনেক সময়েই এই স 
মনও লোডা মিঞ্িত-তরাং সপে পানীয় নয়। উটের পিঠে 3 ডিও সিল অধিক পরিমাণে 


র পরিবর্তে 
উটের দুধ মিশিয়ে ৫ 


সারা ্ সঃ 


1 ই এ জানলা 
ঁ 524 


| উপধুক্ না | 

চলতাম, কি জানি যদি কোথাও নী পায়৷ খা বা পানের উপয্ ও বেন বির্ঘন। আদ 

7 মাইলের মধ্যে কূপ পাওয়া যায় নি। একবার এ লি | 
কুইনাইনের চেনে তেতে|। নিরুপায় অবস্থায় সেই জলই আমাদের পান করতে হয়ে 


‘ 
ন মরুপথে উ্রবাহিনী। মাঝখানের একটি উটের পিঠে লক্ষ্য করিলে গতাক| দেখ! যাইবে । এই পতাকা নার্বাদিনীর। টিলাল লে নি 
আমিতেছে। i 
Hs পথে অন্যান্য ব্যবসায়ীদলের সঙ্গেও দেখ! হয় ‘প্রায়ই । তারা দঙ্গ/দলের ভয়ে সর্কাদ! সন্্স্ত থাকে, তাদের 
মুখে কেবলই শোন! যেত অমুক স্থানে দন্থার! ব্যবসারীদের মেরে ফেলেছে, লুঠপাঠ করেছে ইত্যাদ। বেশীর ভাগ 
| ff Kk 8744. HAE 3 নু ঠা. কা), পারি : ন্‌ 
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কুচেন্থসি রেল হইতে ১৬** মাইল দুরে! 


- 1 ঠ “জগ | 
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মরুপথের 
ই নি গুজব মাত্র] মাঝে মাঝে গবর্ণমেন্টের সৈন্যদলের সাক্ষাৎ পেতাম, তাদের কাজ হচ্ছে 
স্থলে 


মরুতুনির পথে সর্ব/গেক্ষ! বিপজ্জনক গিরিবস্ধের সরিকটে। 


এ বিশাল, অজানা মরুদেশে দস্ুর হাতে পড়লে কোথায় বা নিলি আর না চু I যে 
4 উপযুক্ত বন্দুক বা অস্ত্রশ্ত্র থাকে, এ 52 রা 
ব্যবসারীদলের সঙ্গে উপযুক্ত হাত থেকে অগ্য নিরীহ নিরন্তর ব্যবশায়ীদল বড় একটা 
এ লা ঠি টাও পরিত্রাণ পায় না! এখানকার লোকে বিদেশীদের প্রতি 
Bas 5 আদৌ অদ্ধাঝন নয়। কয়েক বছর পুর্বে একটি 
আমেরিকান্‌ কোম্পানী মঙ্গোলিয়া থেকে চীনা তুকিস্থান 
পর্যন্ত মোটরবাসের লাইন খুলবার সঙ্ল্পে একটি দল 
পাঠিয়েছিল রাস্তার অবস্থা বুঝবার ভন্ত, এক ডজন মোটর * 
গাড়ীও তাদের সঙ্গে ছিল। এ দেশের লোকের! ভাবলে 
মোটরবাসের লাইন খুললে উদ্চালকদের ব্যবস। একেবারে 
তো! মাটী হবে! তারা এমন সব দুর্গম অঞ্চল দিয়ে পথ 
দেখিয়ে তাদের নিয়ে গেল, যে পথে শুধু পাথর আর বালি, 
বালি কাটিয়ে উঠল তো পাথর, পাথর কাটিয়ে উঠল তো! 
আবার বালি। ফলে বতগুলো মোটরগাড়ী রওনা হয়েছিল, 
তাদের মধ্যে মাত্র একখানা গাড়ী কাযক্েশে তুৰ্িস্থানে 
পৌছতে পেরেছিল--কিন্ত তারপর তার আর কাজ 
করবার মত অবস্থা ছিল না । h 
মরুভূমিতে মাঝে মাঝে দে 
: Ff বোঝাই হয়ে চলেছে। 
কাঁজাক বীরের Ss মৃত দেহ প্রথমে দিনকতক একটা জায়গায় কবর দিয়ে 
Se তার পরে উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে দেহটাকে পাঠিয়ে দেয় দুর 
হাল্‌ | টা পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়। | 
পূর্বপুরুষদের কবরের পাশে দেহ 


খা যায় উটের পিঠে শ 
ত্িস্থান-প্রবাসী চীনা ব্যবসায়ীর ) 
রাখে বতদিন মাংস ঝরে পড়ে শব 

টানে, তার সব্থীে, সেখানে তার 


. হয়ে পড়ল, তার উপরে বিপদ এই যে বড় বড় ব্যবসারীদল 


তুকিস্থানের মরুপথ ১৭৫ 


এক জায়গায় এসে হঠাৎ শোনা গেল যে, সাম্নের দিকে আর যাওয়া যাবে না, পাহাড়ের রাস্তা, বরফে ঢেকে 
গিয়েছে। আমর! পাহাড়ের ওদিকে না গিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়েই চলতে লাগলাম__তার মানে ছুশো মাইলের . 
ফের! ডিসেম্বর মাসের সবে সুরু, কিন্ত এবার এত শীত পড়েছে যে খুব প্রাচীন লোকেরাও বলে, এমন শীত তারা 
অন্ততঃ ডিসেম্বর মাসে কখনো দেখে নি। তিন মাস অনবরত চলবাঁর পরে আমার উটের দল একেবারে অকন্মণ্য 
তারা দুর্বলতার একটি বিশেষ অবস্থায় পৌছুলে আর 
নড়তেও পারে না, উঠতেও পারে না। অনেক সময় 
বেশীদিন খাগ্ব না পেলে এ রকম হয়, কিংবা দুম পথে 
একটানা কয়েক মাস চলতে চলতেও উট একেবারে 
নিস্তেজ হয়ে আসে--এ সব ক্ষেত্রে তাকে ছেড়ে চলে 
"যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। পরিত্যক্ত অবস্থাতে 


সুনার্ট গিরিবস্মের কিরাধজ দৈনিক পাহাড় এরা সুনের চাপ বাহির 
করিতেছে । 


আগেই চলে গিয়েছিল, সুতরাং আমাদের যেতে হ'ল 
সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়, পথে দল্গযর হাতে পড়নে কি অন্ত 
কোন দুর্ঘটনা, ঘট্‌লে সাহায্য করবার কেউ রইল না। 
পথের ধারে মাঝে মাঝে আমর! চলচ্ছক্তিবিহীন শিয়াংকিয়াং মরগান ৫. কে বলিবে দেড় মাইল দুরে যৌজনবিস্ৃত 
পরিত্যক্ত উট বহু দেখতে পেলাম। উটের নিয়ম এই, মরুুসি। 
কোন খাণ্ত না পেয়েও উট অমেক দিন বাচে। উরচালকেরা কখনো এ ধরণের অকর্ধধ্য উটকে গুলি করে মারে না, 
তাদের মধ্যে এ প্রথা নেই-_আমি এমনও দেখেছি পথের ধারে উট শুয়ে আছে__তার পিঠ ও ছু পাশে একহাত, পুরু 
কঠিন বরফের স্তর জমেছে, তবুও হতভাগ্য প্রাণীটা বেঁচে ধুঁকছে : পথিক দলের প্রতি একখার উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে 
দেখে মাত্র, ঘাড় নাড়তে পারে না, সমস্ত দেহটাই যেন জমে গিয়েছে। মরুভূমির এ দৃশ্ত বড করুণ! 
মরুভূমিতে ভীষণ ঝড় উঠল, আমাদের হাটু পর্যন্ত বরে ডুবে গেল। সে ঝড় আর থামবার নাম নেই, 
কুড়িদিন পর্যন্ত সমানভাবে চ'লে একদিন শেষরাত্রে আকাশ পরিষ্কার হা'ল। পরদিন সকালটিতে অতি পরিষ্কার 


Es \ FSF a we গাং, 
রঃ বিচিত্র-জ 
ৃঁ রি র পর সামান্ত একটু হাওয়া উঠল দশ 
ভাবলাম আর ভাবন| নেই, বিপদ কেটেছে। দুপুরের পর 
হিল দা ঝড় সুরু হ'ল বে গত কুড়িদিনেও সে রকম উদ্দাম ঝড় ও বরফপাত আমর! দেখিনি। 
- মিনি ৮ 


র্ চেয়ে দেখি আকাশ তখনও নীল, মেঘের লেশও কোথাও নেই, অথচ আমাদের তীবুতে তখন এমন 
পরের দিকে চেয়ে এ ফেলেছে। 
অবস্থা বে পাঁচ হাত দুরের জিনিৰ দেখা যায নাঁ, ঝড়ে চরণ তুবার উড়িয়ে এনে চারিধার আচ্ছর করে 


প্রায় মাইলটাক দূরে আমাদের উটগুলো চরছিল। একজন লোক তখনি তাবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে হি 
কষ্টে সেগুলো তীবুতে নিয়ে এল, যদিও এ ধরণের বরফের ঝড়ের সময় ঘর ছেড়ে বাইরে বার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক, 
পথ হারিয়ে গেলে শীতে মৃত্যু নিশ্চিত। আসবার সময় সে লোকটা সোজা হয়ে দাড়িয়ে আসতে পারলে না, হাট 
পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে অতি কষ্টে তাবুতে পৌছালো, ঝড়ের এমন বেগ বে তার সামনে দাড়ান পার 
তাবুতে এল, তখন তার মুখে, বুকে, গলায় বরফ কঠিন হয়ে জমে গিয়েছে । আমরা বরফের মধ্যে একট 


ত 
যখন সে 
গর্ভ করে 
সেখানে উটগুলোকে রেখে" দিলাম 
দেখতে দেখতে ঝড়ে তাদের ওপর 
হাত দুই পুরু বরফ চাপা দিলে তবুও 
ভয়ানক শীতের হাত থেকে কথঞ্চিং 
পরিত্রাণ পেলে তার|। আমাদের 
তাবুর ডবল ক্যানভাসের ছাদ কুড়ে 
বরফ এসে সু চের মত আমাদের নাকে 
মুখে বিধছিল আর সে কি ভ 


য়ানক 
ঠাণ্ডা! 


সন্ধার কিছু পরেই ঝড়টা 
যেমনি হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎই 
থেমে গেল। নির্মল আকাশে 
জানা উঠল, চারিধারে কেমন 
একটা অস্ত নিস্তব্ধতা । সাহস করে 
সে রাত্রে আমর! ঘুমোতে পারলাম | 


না। সকালে উঠে দেখি যে 
বরফ 


সেটাকে গুটিয়ে নেবার উপায় নেই, 
ক অগত্য। সেই অবস্থাতেই সেটা উঠিয়ে 
উটের পিঠে চাপিয়ে রওনা হওয়া গেল। 

মাইল তিন চার গিয়েছি,আবার ঝড় সুু। কিন্তু এবার ঝড়ের তি অ 


আবহক হ'লনা। দিনকতক পরেই আমর! ১৬০০ মাইল ভ্রমণ শে 


রথ পোছুলাম। 
থেকে উরুম্চি ১৫০ মাইল দুরে, ডাকবাহী একটা উটের গাড়ীতে দিনরাত রি ই 
সেখানে এলাম। 


এ সব স্থান এত দুর্গম যে, বাইরের জগতের সঙ্গে আদানপ্রদান এখান থেকে হং 


্ ওয়া একরকম অসম্ভব । চীন 
গভ্ণমেণ্টের বেতনভোগী জনৈক আমেরিকান কর্মচারী এখানকার ডাকবিভাগের রি EL 


কন্ধ সে বেচারী কি করবে 


| 


তুকিস্থানের মরুপথ | টি, 


এখান থেকে ডাক ধাবে"সাইবেরিয়ার, সেখান থেকে ট্রেণে চীনে, পিকিংএ চিঠি পৌছুতে মাসখানেক লাগে টেলিগ্রাফ 
লাইন অবিশ্ি আছে নাম মাত্র, কিন্তু প্রায়ই হয় দশ্্দল, নয় বিদ্রোহীদল লাইনের তার কেটে দিচ্ছে চীনা তুকিস্থান 
থেকে টেলিগ্রাম পাঠালে তিন মাস থেকে ছ’মাসের মধ্যে সে টেলিগ্রাম বাইরের জগতে পৌছায় । 

চীন। তুকিস্থানের শাসনকর্তা অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ এবং শাসনকার্যে অত্যন্ত দক্ষ । গত কুড়ি বৎসরের 
মধ্যে এখানে কোন সংবাদপত্র ছাপানো হয়নি__দেশের আইন অনুসারে কেউ ছাপাখানা রাখতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের 


একটি মাত্র ছাপাখানা আছে। তাতে 
গব্্ণমেণ্টের দরের কাগজপত্র এবং 
নোট ছাপানো হয়। শাসনকর্তীর 
বিশ্বাস সংবাদপত্র প্রচার হতে দিলেই 
দেশের মধ্যে নানা গোলমাল, অশান্তি 
ও বিদ্রোহের স্থষ্টি হবে। বল্শেভিক 
রাশিয়াও নিজের প্রভাব বিস্তার করবার 
সুবিধে পাবে। চীনা তুক্ষিস্থান আয়তনে 


জ্ান্স, জার্মানি ও স্পেন একত্রে যত 


বড়_ প্রায় তত বড় এবং বহু বিভিন্ন 
জাতির বাসস্থান) কিন্ত গত ১৯৯৯ 
সালের বিদ্রোহের পরে বর্তমান শাসন- 
কর্তার দক্ষতার জন্তে আর কোন 
উপদ্রব সেখানে হয় নি বা চীনের 
অন্যান্য প্রদেশের মত গৃহযুদ্ধ ও দম 
দলের প্রাদূর্ভাবও এখানে নেই ।, 


তিয়েনশান্‌ পর্বতমাল| তুকিস্থানের 


মেরুদণ্ড স্বরূপ- পুর্ব্ব থেকে পশ্চিমে 


বহু দুর পর্যন্ত এই পর্বতশ্রেণী চলে 
গিয়েছে। এই পর্বতমালার এপারে 
ওপারে অর্থাৎ উত্তরে ও দক্ষিণে ছুটি 
বড় বাণিজ্যপথ বর্তমান__হাজার বছর 
ধরে এই পথে ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের 
ফলে রাশিয়ার সঙ্গে বাইরের জগতের 


আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে, মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে এই ছুটি বাণিজ্য-পশ্থর সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট। 


সাঞ্জু পাহাড় ঃ উচ্চতা ১৬৬৫০ ফিট। ইয়াক ছাড়। আর কোনও জন্ত এই পথে উঠিতে পারে না 


এই প্রদেশের অধিকাংশ মরুময় ভিয়েনশান্‌ পর্বতমালা দু'পাশে যা কিছু সামান্ত বৃষ্টি হয়_-দ' দশটা ছোট- 
খাটো পার্বত্য নদীর জল অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়েছে মরুর মধো, সেই জলে কিছু কিছু কৃষিকাধ্য চলে ৷ প্রায়ই এই সব নদী 
মরুভূমির মধ্যে লবণাক্ত জলাভূমিতে নিজেদের নিঃশেষ করেছে-সে জায়গার জল-হাওয়! কৃষিকার্যের অনুকুল নয়! 
তিরেনশান্‌ পর্বতের দক্ষিণ শাহুদেশে খুব বেশী অরণ্য নেই, কোন কোন স্থানে উট ও ভেড়া চরবার উপযোগী তুমি 


২৩ 


॥ 


জি রন বিচিত্ৰ-জগৎ | 
থাকার দরুণ যাযাবর তাতার উপজাতির বাস করে। পর্বতের উত্তর দিকে ঢালুতে বৃষ্টিপাত হয় বেণী, সেদিকে শস্ত ও 
ফলমূল বেশী জন্মায় ৷ 


কিরঘিজ_ ও কাজাক এই দুটি উপজাতির বাসই এ অঞ্চলে বেশী। উরুমচি যাবার পথে বহুসংখ্যক কাজাক : 


উপনিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল ' এদের ঘরবাড়ী নেই, সারা জীবনই কাটিয়ে দেয় চাম্ডার তাবুতে | 
কাজাকেরা খুব ভদ্র, অনেক জায়গায় এরা আমাদের উটের দুধ দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে__ছুধের দাম দিতে গেলে এরা 
অপমান বোধ করে) পরিক্রম করবার ক্ষমতা এদের অসাধারণ। দৈহিক শক্তিতে সারা মধ্য-এশিয়ার কাজাকদের 


তুলনা মেলে না। ডন্‌ কশাক ছাড়া এদের মত দক্ষ সওয়ার বোধ হয় পৃথিবীতে বেশী নেই। বগল পাখীর সাহায্যে - 


শিকারকার্যে কাজাকর। অত্যন্ত পটু । শিকারে সুদক্ষ ঈগল পাখীর আদর কাজাকদের মধ্যে এত বেশী বে, শিকারী 
ঈগল ক্রযবিক্রয়ের প্রথা নেই এদের মধ্যে । পর্বতশিখরের দুর্গম প্রদেশে ঈগল পাখীর বাসা থেকে পাখীর ছান! সংগ্রহ 
করা হয়। এ কাজে সাহস ও কৌশল ছুইএরই প্রয়জন আছে-_অনেক সমর ধাড়ী ঈগলে সংগ্রহকারীকে আক্রমণ 
করে, সে অবস্থার অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তন করা প্রায় অসম্ভব ) ছুরারোহ পর্ববতশিখরে ধাড়ী ঈগল দ্বারা আক্রান্ত হওয়া 
অতীব বিপজ্জনক, অনেকে এ অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছে । 


ছুটি ভাল ঘোড়ার্‌ চেয়েও একট! ভাল শিকারী ঈগল সুলযবান্‌, বলে গণ্য নয়। শিকারী ঈগল উপঢৌকন 
দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মানের চিহ্ন । ঈগল পাখী দ্বারা সাধারণতঃ কথঃসার হরিণ শিকার করা হয়_কাজাকর| বলে, 
সময় ঈগলপাখীতে নেকড়ে বাঘ পর্যন্ত শিকার করে। নেকড়ে বাঘ শিকার করানোর সময় তি 
কিছু খেতে দেওয়| হয় না, এতে তার রাগ বাড়ে, সাহস দুৰ্জ্জয় হয়ে ওঠে । 
জঙ্তে প্রস্তুত হয়। শিকারকার্ধে। সাফল্যের পুরস্কারন্বরূপ পাখীর মালিক পা 
দেয়--এতে পাখী খুব বাধ্য থাকে | 


অনেক 
ন চার দিন পাখীটাকে 
তখন সে যে কোন পশুকে আক্রমণ করবার, 
খীটাকে নিজের হাতে কাচা মাংস খেতে 


য় ছুটি ঘোড়া কিনলাম এবং এখান থেকে উটের 
শাম তুরফান্‌ প্রদ্রতত্ববিদ্গণের অতি প্রিয় স্থান, 


উরমচি অঞ্চলের ঘোড়া বিখ্যাত। আমরা দেড়শো ডলার দিত 
গাড়ী ছেড়ে আমর! ঘোড়াতে তুরফান্‌ ও ইলি প্রদেশের দিকে রওনা হ’ 
এই প্রদেশের নানাস্থানে বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। 
এখানকার শাসনকর্তা আমাদের সঙ্গে দু'জন 
ছুদর্ষ এবং বিদেশীদের উপর অত্যাচার করতে, অ দুটি সঙ্গে থাকার দরুণ যেখানে আমর! 
গেলাম, সকলেই বেষ্ট খাতির দ্র করলে। যেখানে বাই, সেখানেই ভোজের নিমন্ত্রণ, ভেড়ার আধসিদ্ধ মাংস ও 
ঘোটকীদুগ্ধের কুমিস্‌ ( এক প্রকার দধি ) খেতে খেতে হায়রাণ হযে পড়লাম। মাংস ও দুধ এখানে প্রধান খাগ্ক, কাজাকে 
ও টুরবাগাতাই উপজাতির! চাষ করে না, গ্রীশ্মকালের প্রথমে তুকি ও চীনা ব্যবসাযীগণ মাঝে মাঝে যব এবং at উটের 
পিঠে বোঝাই দিয়ে বিক্রয়ের জন্যে আনে এবং শস্তের বদলে পশম ও কুমিস্‌ নিয়ে যায় | ূ 
ইলি নদীর এপারে সর্বত্র শরুদ্‌ গাছের বন, এ অঞ্চলকে শিক 
দলে কৃষ্সার হরিণ চরছে, এক এক দলে ত্রিশ চল্লিশটা থাকে। 
দশ পা যেতে না যেতে দুটো বড় হরিণের সাক্ষাৎ মিলল। 
গিরিবর্ম দিয়ে তিয়েন্শান্‌ পর্বতের উত্তর দিকে ঢালু থেকে দ 
শুধু শুভ্র তুষারাবুত উত্তর শিখররাজি, কতকগুলো শিখর অ 
দক্ষিণ সান্গদেশ একেবারে অনাবৃত, 
অশহ , দিনে তীবুর মধ্যে বিশ্রাম করে এবং রাত্রে ঘোড়! চালিয়ে জুলাই 


শরীররক্ষী সৈন্য দিলেন, কারণ ইলি অঞ্চলের 


পার্বত্য জাতির! খুব 
ভ্যন্ত। এই শরীররক্ষী সৈন্য 


=! এগারো হাজার ফুট উচু যুজা 
ক্ষিণ সাহুদেশে পৌছুলাম, পথের মধ্যে যেদিকে চাই চারিধারে 
[বার আগাগোড়। সাদা মার্কেল পাথরের | 


» দিনের উত্তাপ প্রায় 
| কাশগারে পৌছে গেলাম a 


- মাঞ্চকুও ( মঙ্গোলিয়া ) 


জনৈক মাকিণ পরিব্রাজক লিখিয়াছেন $= 

আমাদের মধ্যে অনেকে সিনেমায় মাকিণ যুক্তরাজ্যের “কাউবয়+দের ফিল্ম্‌ দেখেছেন। 

পশ্চিমদিকের ছেঁটগুলিতে বড় বড় গোচারণ-ভূমি আছে, সেখানে এক: এক দলে দশ হাজার গরু থাকে। 
‘কাউৰয়’ মানে, এই গরুর দলের রাখাল । কিন্তু, তাদের হাতে পাঁচনবাড়ির বদলে থাকে রিভলভার ও 'ল্যাসো+ তারা 
অত্যন্ত দুৰ্ধৰ্ষ, জীবনকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে এগিয়ে 
যেতে তার! সর্বদাই প্রস্তুত । তাদের নিয়ে ইংরাজীতে 
অনেক গল্প ও উপন্যাস লেখ৷ হয়েছে । 


কিন্ত আজকাল যদি কোন লোক পশ্চিম যুক্তরাজ্যে 
গিয়ে এদের খোজ করেন, তবে দেখতে পাবেন, এই শ্রেণীর 
“কাউবর” অনেকদিন অন্তহিত হয়েছে। 
ওদের দেখ! পাওয়া যায় শুধু ফিল্মে ও জ্যাক লণ্ডন 
এবং হেন্রির গল্পে বা উপন্তাসে। 
যখন ভোর পাঁচটার সময় আমি ট্রান্স-সাইবিরিয়ান 
রেলপথে হাইলার ষ্টেশনে নামলাম, তখন ভেবেছিলাম, বোধ 
হয়, হলিউড শহরের কোন সিনেমা-কোম্পানীর টুডিওতে 
সাজান ‘কাউবয় টাউনে' উপস্থিত হয়েছি। 
₹ ঠিক তেমনি ছোট ছোট কাঠের ঘর ও চামড়ার তাবু 
গরু বাধবার খোঁটা, ঘোড়ার দল, দোকানের জানালায় জিন, 
রেকাব ও লাগাম, অশ্বধুরাক্কিত কাচা রাস্ত/। এত গরু ও 
ঘোড়! চারিদিকে যে, আমার মনে হল আমি কোন গরু- 
বিক্রীর হাটে এসে পড়েছি। 
হাইলার জাপ|নের সংরক্ষিত মাঞ্চকুও রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত | ট্রান্স- সাইবিরিয়ান রেলপথে 
উদ্দেশ্ঠহীন ভাবে বেড়াতে বেড়াতে ভাবলাম, নেমে দেখি জায়গাটা কেমন । 
শহরে একখানা প্রাচীন মোটরগাড়ী পাওয়া গেল) ১৯০৮ সালের মডেলে তৈরী । তার চীন! মালিকের সঙ্গে 
দরদস্তর করে গাড়ীখানা ভাড়া করলাম। সে অঞ্চলের কুত্রাপি আর দ্বিতীয় মোটরগাড়ীর অস্তিত্ব না থাকায় গাড়ীর 
মালিক তার একচেটে ব্যবসার পূর্ণ স্থবিধা গ্রহণ করিতে ছাড়লে না ! গাড়ীর ড্রাইভার জনৈক মোঙ্দল যুবক, সে ন| 
বোঝে ইংরাজী, না বোঝে চীনা। আমি তাকে হাত পা নেড়ে বোঝালাম যে, মোঙ্গলদের গোচারণ-ভূমি ও পশুপালন 
দেখতে এসেছি । আমাকে সেই সব জায়গায় সে নিয়ে চলুক ৷ 
শহরের বাইরে গিয়ে সে দূর চক্রবালরেখার চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে, জাহাজের ব্রিজ থেকে কাণ্ডেন 
যেমন চেয়ে দেখে । তারপর হঠাৎ রাস্ত ছেড়ে দিয়ে সে শ্যামল তৃণভূমির উপর দিয়ে দূরবর্তী এক অস্পষ্ট ধুসর বস্তু লক্ষ্য 
করে ৪, মাইল বেগে মোটর চালিয়ে দিলে । 


মোঙ্গলরা অতিথিবৎসল। অতিথিসৎকারের জন্য পাত্রে 
চা ঢাল! হইতেছে। 


কয বিচিত্ৰ-জগণৎ 


কাছাকাছি এসে বোঝা গেল, ধূসর বস্তুটি গর-মহিষের দল । দু পাঁচ শে নয়, হাজার হাজার-_কত হাজার তা 
দেখে ঠিক কর! আমার অসাধ্য । আর একটু দুরে দশ একর জমি জুড়ে শুধুই ঘোড়ার দল। কোথাও এক বর্গ মাইল- 
ব্যাপী মেষপাল। এ সবের ওপর আছে ছ-পাচ শে! ব্যাক্টিরাদেশীর উট! অশ্বারোহী মোঙ্গল রাখাল হাতে একট লম্বা 
লাঠি নিয়ে এদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, লাঠির আগার 'ল্যাসো” বাধা | 
“কাউবর টাউন” আর কাকে বলে! 
তবে, আমেরিকার মত সাদা বাংলোবাড়ী নেই পশুপীলন-ভুমিতে, তার বদলে দেখলাম পশমের গোলমত, তবু, 
ছাঁদট! মোচার মত ক্রমশঃ সরু হয়ে গিয়েছে । 


পশুপালক তার স্ত্ীপুত্র নিয়ে এই সব তীবুতে যাষাবর জিপ.সিদের মত বাস করে। আজ এখানে, কাল ওখানে, 
এক জায়গায় ঘাস ফুরিয়ে গেলে আবার অন্ত জায়গায় সরে যাবে। 


আমি ড্রাইভারকে বললাম, এ সব পশু কি কোনো ধনী চীনা বা জাপানীর ? 
ডাইভারু বললে, না, এ সব মোঙ্গলদের | এদের মধ্যে অনেকেই খুব ধনী, কিন্তু তবুও পশমের তাৰু ছাড়া কখনও 


০ 


ইটকাঠের তৈরী ঘরে বাস করে না 


‘বেলা এগারটা বেজেছে। রোদ চড়েছে খুব। আমি তাবু 
ও পশুপালের ফটো তুলছি এবং মেষরক্ষক হিংঅ কুকুরের দলকে 
এড়াবার চেষ্টা করছি-_এমন সময় আমার ড্রাইভার বললে, খাবার 
সময় হয়েছে, চলুন হাইলার ফিরে যাই ! 
বললাম, আমি সারাদিনের জন্যে গাড়ী ভাড়া করেছি যে! . 
এই দাম নিয়েছে আমার কাছে'সে কি এখনই ফেরবার জন্ে । 
সে আমার বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে যে, সারাদিনের জন্তে 
ভাড়া করলে ওর ডবল দিতে হত। সে আর বলতে রাজী নয়, 
এখুনি ফিরে যেতেই হবে তাকে। চারিধারে খামল তৃণসমুদ্র, তার 
কথা শুনে মনে হ’ল, এই অকূল সমুদ্রের বুকে পৌতভগ্ন অবস্থায় 
আমি বেন একটা ভাঙা! মাস্ল ধরে ভাসছি, কম দুর ত নয়, পঞ্চাশ 
মাইল এসে গিয়েছি হাইলার থেকে । 
আমি রেগে বললাম, বেশ, গাড়ী নিয়ে চলে যাও। 
চি ২. পর্নসা ভাড়া দেব না। আমি আজ রাত্রে এখানে থেকে কাল গরুর 
মোঙ্লনারীর বেণী লক্ষণীয়, সন্দেহ নাই। গাড়ী কি উটে চেপে হাইলার যাব। আর তোমার মনিবের কাছে 
* গিয়ে তোমার কুবযবহারের কথা জানাব। 
ড্রাইভার বললে, তা করবার জো নেই। মোদ্দলরা তোমায় জায়গা দেবে না। 
খাবার খেলে তুমি মরে যাবে। তার ওপর অনেকেই ওদের মধ্যে দ্য, 


একটা 


যদিও জারগা দেয়, ওদের 


তোমাকে বন্দী করে দেবে, মুক্তিপণ না 
দিলে ছাড়বে না। 
আমি বললাম, ডাকাত তে! দেখছি ছুদিকেই | তবে, তোমার চেয়ে আমি মোঈলদের কাছে থাকল 
করি। তুমি দূর হও। ঃ 


গাড়ী দুরে মিলিয়ে অনু হয়ে যাবার পরে আমি একবার চারিদিকে চাইলাম । কাজটা বোধ চু ভালকরি নি। 


(:87-. 


মাঞ্চকুও ( মঙ্গোলিয়। ) ১৮১ 


ড্রাইভার স্থানীয় লোক, ঠিকই বলেছিল । এই ভীষণ কুকুরের দলের হাত থেকে আপাততঃ সাবধান থাকতে হবে। তারপর 
আছে সন্দিগ্চচেতা বর্ধর মোলের দল! গাড়ীতে ফিরে গেলেই হ'ত। রব 

আমার কাছে যে সব তীবু, তার অধিবাসীরা ইতিমধ্যে তীবুর বাহিরে এসে অবাক্‌ হয়ে দূরের ক্রমবিলীয়মান মো 
গাড়ীর দিকে চেয়ে ছিল । ব্যাপার কি, এ বিক্বৃতমন্তিধ খবেতকায় লোকটাকে ফেলে গাড়ীখানাই বা হঠাৎ চলে গেল কেন? 

আমি ওদের ভাষ! জানি নে। তাদের তীবুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হাতে মাথা রেখে চোখ বুজে নিদ্রা 
অভিনয় করে বুঝিয়ে দিলাম যে, রাত্রে আমি তাদের তাবুতে আশ্রয় চাই। আমার ব্যাপার দেখে তারা হো হো করে 
হেসে উঠল: জোরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে! একটা বুদ্ধ নন্তের কৌটা হাতের তালুতে বসিয়ে আমার দিকে এগিয়ে 
দিলে। তীবুর মধ্যে মেয়েরা চ! তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। * J 


একটী ছোট ছেলে ঘোড়ায় চড়ে কোথায় চলে 
গেল এবং কিছু পরে একজন সুশ্রী মোগল যুবককে 
নিয়ে ফিরে এল। বোধ হয় এই বুবকই তীবুর 
মালিক। সে বেশ ইংরাজী জানে। আমায় বললে 
কেমন আছ? আমি তোমাদের বিলেতে গিয়েছিলাম 
পশ্ত-চিকিৎসা শিখতে ৷ খাসা দেশ ৷ তবে, অনেক দিন 
ইংরিজি বলি নি। বিলেত থেকে আমি আর্জেপ্টাইনা 
যাই পশুপালন শিখতে ৷ তুমি স্পেনিশ জান? 
জাপানীরা মাঞ্চুকুও রাজ্য অধিকারে আনবার পর 
গেকে অনেক ছাত্র বিদেশে পাঠিয়ে দেয় নিজেদের 
খরচে । এ যুরকও জাপান গবর্ণমেণ্টের খরচে বিদেশে 
গিয়েছিল, পরে জান! গেল। সে বল্লে, জঙ্গিম্‌ খার 
ংশে তার জন্ম। একথা বিশ্বাস করা অবিশ্ঠি খুবই গরুর পায়ে ‘নাল’ লাগান হইতেছে। অবস্থা। দেখিয়া বোধ হয়, 

শক্ত, তবুও আমি মেনে নিলুম ! : মোঙ্গলের গরু নিতান্ত নিরীহ নহে। 

মঙ্গোলিয়! বিশ্বাল দেশ । উত্তর মল্োলিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন, পণ্চিম-মঙ্গোলিয়ার কিয়দংশ চীনের অধিকারভূক্ত, 
বাকী অংশ মাধুকুও প্রদেশের অস্তভূ ক্ত ৷ মোদ্দলরা বিশ্বাস করে যে, জাপানের সাহায্যে সমগ্র মঙ্গোলিয়৷ স্বাধীন হবে একদিন 
এবং সেদিন খুবই নিকটবর্তী 1 অনেকে বলেন, পরবর্তী মহাযুদ্ধ এই দেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে। রাশিয়ার সঙ্গে 
জাপানের যুদ্ধ যদি বাধে, তা বাঁধবে মাধুকুও নিয়ে নয়, মঙ্গোলিয়! নিয়ে | | 1 

মঙ্গোলিয়ার প্রাকৃতিক এঁশর্য্য প্রচুর! গোবি মরুভূমির নামে সকলেই ভয় পায় বটে, কিন্তু অনেকেই জানে না 
যে, এই বিশাল মরুভূমি বহুবিধ খনিজ দ্রব্যের -আকর এবং জলসেচন করা সম্ভব হলে গোবি মরুভূমির জমি কৃষিকার্যের 
অন্ুকূল। আর, গোবি মরুই বা সমগ্র মাঙ্গোলিয়ার কতটুকু অংশ । 

মঙ্দোলিয়ার সর্ব হাজার হাজার বর্গ মাইল উৎ্রুষ্ট গোচারণ-ভূমি রয়েছে। বর্তমানে সারা এসিয়ার মধ্যে পণ্ত- 
পালনের জন্যে মঙ্দোলিয়া প্রসিদ্ধ, এখান থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে মাখন ও পনির রপ্তানী হয়, কোন দেশের 


চেয়ে সে সব জিনিষ নিকট নয়। 
পণুপালন হিসাবে শী পৃথিবীর মধ্যে এ দেশ বড় হয়ে উঠবে, কারণ মাফিণ যুক্তরাজ্যে গোচারণের জমি ক্রমশঃ 
কমে আসছে। সেখানকার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ার দরুণ জমি বিনা চাষে ফেলে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে। 


১৮২ বিচিত্র-জগণ্ড 


মজোঁলিয়ার লোকসংখ্য। মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ, আয়তনে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম ছ্টগুলির সম্মিলিত আয়তনের সমান। পশুচারণের 
পক্ষে এ রকম দেশ পৃথিবীতে আর নেই। 
বর্তমানে মন্দোলিয়ার বিশ লক্ষ ঘোড়া, বিশ লক্ষ গরু মহিষ, পাঁচ লক্ষ উট এবং এক কোটা ভেড়া, ও ছাগল 
আছে । তা ছাড়া আছে অগণিত লোমশ পশু, যাদের লোম জগতের বাজারে খুব বেশী দামে কাটে । 
তবে, এই লোমশ পশুর মধ্যে ভেড়! বাদ দিলে বাকী সব বন্য । কালে হয় তো৷ এদের সংখ্যা কমে যেতে পারে, 
যেমন ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও হড়্‌সন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ঘটেছে, কিন্তু গৃহপালিত জন্ত বাড়বে ছাড়া কমবে না। মাঞ্চকুও 
গভর্ণমেপ্ট বুঝেছে বে, দেশের এধ্য এই গৃহপালিত গরু, ছাগল, ভেড়া ও ঘোড়ার ওপর নির্ভর করছে, তাই তার! 
পশুপালন ও উৎপাদন বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করবার চেষ্টায় আছে। 
এ জন্য গবর্ণমেপ্ট অর্থ ব্যয় করতে কুষ্ঠিত নয় । বুনোস্‌ এরিস্‌, নিউইয়র্ক, লিভারপুল ও আলজিরিয়া থেকে 
উৎক্ষ্টজাতীয় পশুর আমদানী করা হচ্ছে । বর্তমান পশুবংশের উন্নতি সাধন কর! এর উদ্দেশ্য | 
বুবকটী আমার সঙ্গে নিয়ে তার পশুপাঁল দেখাতে বার হ'ল! 


এদেশে সকলেই ঘোড়। চড়ে। তাই এদের 
জুতো পায়ের মাপের চেয়ে অনেক বড় হয়। 
শীতকালে জুতোর ফাকা জায়গ| পশম দিয়ে 
বুঁজিয়ে দেওয়া এদেশের পদ্ধতি। পায়ে হেঁটে 
এখানে কেউ বড় একট| যায় না, কাজেই 
জুতে। বড় হ'লেও ক্ষতি নেই। চার পাঁচ 
বছরের ছেলেমেয়েরাও ঘোড়ায় চড়ে ৷ চামড়ার 
্্যাপ দিয়ে জিনের সঙ্গে এদের বেধে দেওয়া হয়। 
প্রতি বৎসর বসন্তকালে বালক-বালিকা- 
দের ঘৌড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। 
চার পাচ বছরের ছেলেমেয়েদের জিনের 


সঙ্গে বেধে ঘোড়াকে পুরে! দমে চুটিয়ে দেওয়া 
হয় এক মাইল রাস্তা। সাতবছরের ছেলেমেয়েদের জিনের সঙ্গে না-বাধা অবস্থায় বিশ মাইল দৌড়ে প্রতিযোগিতা করতে 


হয়। বে কাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে করা যায় না, মোঙ্গলর! তেমন কাজ করতে সহজে রাজী হয় ন|। 
কখনও শ্ত বা তরকারীর চাষ করে না__কেন না ঘোড়ার ওপর থেকে কোদাল চালানর স্থবিধ| নেই। 

জেঙ্গিদ্‌ আমার অনেক দূর নিয়ে গেল তার পশুদল দেখাতে | তার ঘোড়ায় চড়বার ক্ষমতা দেখে অবাক্‌ হয়ে 
গেলাম। ছোট রেকাবে দীড়িয়ে ঘাড়ট। লম্বা করে দিয়ে সে ঘোড়৷ চুটিয়ে দিলে ঘৌড়দৌড়ের জকির মত। চাহ 
পাহাড় পার হবার সময়ে বেগ একটুও কমালে না। তার সঙ্গে খানিকটা ঘোড়া চড়ে গিয়ে আমি স্থাগিয়ে রর 
অমন জকির মত ঘোড়া ছুটানো৷ আমার অভ্যেস নেই । 

বহুদুরবিস্তৃত সমতন্ম ভূমিতে পশুদল ছড়ান রয়েছে। দক্ষিণ-আমেরিকার আরজেন্টাইনা পশুপালনের ভত্ে 
বিখ্যাত, কিন্ত সেখানেও এত পশু একত্র দেখি নি। রর 


ছয় সহস্র অখপালের একাংশ । চালকের 'পাচনবাড়ি” ও তৎসংশ্লিষ্ট 
ল্যাসো? দ্রষ্টব্য 


এই জন্যেই তার! 


দুরে একট। ক্ষুদ্র হুদ হ্রদের জলে এত মহিষ নেমেছে বে, জল প্রায় দেখা বায় না। এই সুবৃহৎ পশুপাল সবই 
জে্দিস, ও তার খুড়োর ॥ ক্রীসাসের মত ধনকুবের হলেও তারা চামড়ার তাবুতে বাস করে তার এক খুড়ে মঙ্গোলিয়ার 
কোন প্রদেশের শাসনকর্তা | & মঙ্গোলি 


১ 


| 
টু 


মাঞ্ুকুও ( মঙ্গোলিয়া ) ১৮৩ 
জিগ্যেস করলাম, তোমার লে খুঁড়ে নিশ্চয়ই বাড়ী তৈরী করে বাস করেন? 

জেঙ্গিদ্‌ বললে, তিনি নিজে তীঁবুতে বাস করেন, তবে উচ্চপদস্থ চীনা ও জাপানী রাজপুরুষদের জন্তে অত 
করে রেখে দিয়েছেন । তারা যখন আসেন, বাড়ীতেই থাকেন । 

মোল্গলেরা মুদ্রার ব্যবহার খুবই কম করে) তাদের খশবধ্য পশুপালে ৷ বার বত পশু থাকে, মে তত ধনী | 
নগদ টাঁক। কারে বড় একটা নেই ৷ ক্রর-বিক্রয়েও সাধারণতঃ মুদ্রার ব্যবহার হয় না। পশুপালের বিনিময়ে হয় । জেঙ্গিস্‌ 
এত ধনী বটে, কিন্ত ও আমাকে এক পেয়ালা কফি খাওয়ানোর পয়সাও পকেট থেকে ব্যয় করতে পারে না।- 

আমি বললাম, ধর যদি তোমাদের মধ্যে কারে! শহরের কোন জাপানী দোকান থেকে একট! ঘড়ি কেনার দরকার 
হয়, কি কর তখন? 

ও বললে, আমর! ঘড়ির দামের উপযুক্ত ভেড়ার চামড়া দোকানে নিয়ে যাব এবং তার বদলে ঘড়ি আনব । এদের 
ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি বড় কৌতুকজনক | প্রতি বৎসর হাজার হাজ|র গরু ভেড়ার কেনা-বেচা হয়, কিন্তু ক্রেতা বা বিক্রেতা 
মুখে কথা কয়ে দর দস্তর করে না। দুজনে সামনা-সামনি বসে হাতে হাত দিয়ে আঙ্গুলের সাহায্যে সঙ্কেতে দর ঠিক করে। 
দর শেষ হয়ে গেলে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠে, তারপর দু পেয়ালা কফি আনা হয়। বুঝতে হবে বে, দর উভয় 
পক্ষের মনঃপুত হয়েছে থু 

শীতের শেষে প্রতি বৎসর উটের পিঠে ব্যবসায়ীর! 
কাচের বাসন, ছিটের কাপড়, গন্ধদ্রব্য,'রেশমী কাপড়, 
চা ম দা এবং মেয়েদের অলঙ্কার নিয়ে এই পশুচারণ- 
ভূমিতে বিক্রী করতে আনে। তারা এসে এক 
জায়গায় তাবু ফেলে এবং জিনিশপত্র সাজায় । অনেক 
দুর থেকে মোঙ্গল মেয়ের আসে দেখতে | তারপর 
বেচাকেনা আরম্ভ হয়। মুখে কেউ কোন কিছু কথা 
বলে না। হাতে হাত দিয়ে আঙ্গুলের সাহায্যে দর- 
ঠিক করে এবং সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষের 
বদলে ভেড়ার চামড়া, ঘোড়! ও গরু বিনিময় করে 
নিজের নিজের তাবুতে ফিরে যায়| 

আজকাল সন্তা জাপানী ও বিলাতী বিলাসদ্রব্যের 
যথেষ্ট আমদানী কর! হয়। অধিকাংশ মোঙ্গলের 
তাবুতে সন্তা এলার্ম-ঘড়ি, ক্লক, গ্রামোফোন, টিনবন্ধ বিলাতী খাবার, বিস্কুট, চকোলেট, মোমের পুতুল ও খেলনা 
প্রভৃতি দেখেছি । 

এরা সব জিনিষের দাম জানে না। এদের কাছে ঠকিয়ে একটা খেলো ঘড়ির বদলে দশ পনরোটা! হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া 
কি ছুটে! ঘোড়া নেওয়া খুব সহজ৷ ধূর্ত চীনা ব্যবসায়ীর! তাই বুঝে এই সব বিলাসদ্রব্যের আমদানী করে, কারণ 
পছন্দ হলে মোঙ্গল মেয়েরা যে দামেই হোক্‌, জিনিষ নেবেই। 

আমরা একদল. ঘোড়ার নিকটবর্তী হবার আগেই দলটা তীরবেগে ছুটে পালাল ; কাছে গিয়ে দেখি, একটা 
মৃত অশ্বের চারিদিকে কতকগুলি রাখাল জড় হয়েছে । একজন লেজের লোম ছিড়ে নিচ্ছে, আর একজন ঘোড়ার দেহের 


এক অংশ কেটে মাংস সংগ্রহ করছে 
জে্দিদ্‌ বললে--লোম সংগ্রহ করা হচ্ছে,আমেরিকার রপ্তানীর জন্ে--আর মাংস আমরা একটু পরেই খাব। 


হাইলারের রান্ত।ঃ পথচারীর মধ্যে অধিকাংশই ছাগল এবং তাহাদের * 
পালক । কিন্তু তৎসত্তেও ট্রাফক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। 


S১৮৪ বিচিত্র-জগণ 


আমি জানি তোমাদের দেশে লোকে ঘোড়ার মাংস সাধারণতঃ খায় না, কিন্তু খেয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, ঘোড়ার মাংস 
খারাপ জিনিষ নয় । ই 

আমি বললাম__এ ঘোড়া কি জবাই করা হয়েছে মাংসের জন্তে 

জেঙ্গিস্‌ প্রতিবাদের সুরে বললে__না, ঘোড়া আমরা কখনই জবাই করি নে। এত বড় দলের মধ্যে দু'চারটে 
ঘোড়া প্রায়ই কোন না কোন কারণে মারা পড়েছে, আমর! সেই মাংসই খেয়ে উঠতে পারি নে। একট ঘোড়ার মাংস কি 
কম? কতখাব! 

__কিন্তু চামড়া বিক্রী করবার জন্যে তো পশুবধ করতেই হয় তোমাদের ৷ 

কখনই না। আমরা বৌদ্ধ, জীবহিংসা আমাদের ধর্ম্মে মহাপাপ। এখান থেকে প্রতি বৎসর অনেক চামড়া 


বিদেশে পাঠানো হয় বটে, কিন্তু ওই সব পশুদের শতকরা নব্বইট৷ কোন না কোন কারণে আপনা -আপনি মার! পড়েছে। 
বাকী দশটা পশু বিধর্মীর! কিনে নিয়ে মাংস বা চামড়ার জন্তে বধ করেছে। 


7 ৷ শীতকালে বরফের আবরণ সরিয়ে তার তলায় যে সামান্ত ঘাস থাকে, তাই 
খেয়ে লতা | 1 ধর যখন তুষারবর্ষা উত্তরবারু তাপ নামিয়ে নিয়ে আসে শন্তাঙ্কের চল্িশ ডিগ্রি 
নীচে, তখন তারা এই অনাচ্ছাদিত মুক্ত আকাশের তলার অবলীলাক্রমে চরে বেড়ায়। 

ঘোড়া হল মোঙ্গলদের এক্সপ্রেস-ট্রেন, আর ছুই কুওয়াল ব্যাক্টীান্‌ উট এদের মালগাড়ী। একটা সবল উট 
পিঠে পাচশো পাউও বোঝা নিয়ে দিনে সত্তর মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করবে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে 
J [১ যদি সন্ধ্যার সময় খাগ্ ব| জল না মেলে, তাতেও এরা কাতর হয় 
না। খাদ্য ও জল না খেয়েও কয়েকদিন কাটিয়ে দেবে। এদের 
ছুই কুজে চার পাচ দিনের উপযোগী খগ্ভ সঞ্চিত থাকে, বেণীদিন 
না খেয়ে থাকলে কুঁজ ক্রমশঃ নেমে ঢিলে হয়ে আসে। তখন 
বোঝ! যায় যে, এবার উটকে খেতে দিতে হবে। 
জেঙ্গিসের তাবুর কাছে আমি দুটা উট দেখলাম তা 
একেবারে বসে গিয়েছে। জেঙ্গিদ্‌ বললে, 
বোঝা নিয়ে আজ দুপুরের পর এসে ৫ 
তবে খেতে দেওয়| হবে। 
এক জায়গায় মেষদল চরছে। মেবপালক ঘোড়ার পিঠে তাদের 
পাহারা দিচ্ছে, তার হাতে পনেরো! ফুট লা লাঠি, লাঠির আগায় 
দড়ির ফাস বাধা ৷ জেঙ্গিদ্‌ বল্লে, ভেড়ার দলে নেকড়ে বাঘ পড়লে 
এ - ও দড়ির ফাঁস কৌশলে নেকড়ে বাঘের গলায় পরিয়ে. তাকে ঘোড়ার 
ভেড়ার লোমের আবরপাচ্ছাদিত শকট। পেছনে হি চড়ে টেনে নিয়ে যাওয়। হয়। 
মোঙ্ঈলরা নেকড়ে বাঘকে ভয় করে না, রাশিয়ান ও চীনারা নেকড়ে বাঘের দল দেখলে 


ত্র পালিয়ে ০ 
সময় লোকশূ্য ষ্টেপি-তে নেকুড়ে বাঘের হাতে প্রাণ দেয়! কিন্ত মোলরা এগিয়ে গিয়ে নেকড়ে মারবার রর রঃ 5 অনেক 
সময় জীবন্ত অবস্থায় ধরেও নিয়ে আসে । আমেরিকার বিভিন্ন পশুশালার জন্তে উচ্চমূল্যে এ যদ নি রি 0s মা 
বর্তমানে ন অষ্ট্রেলিয়া থেকে পশম টু করে, কিন্ত জাপা [নী হয়। 
ভেড়া চরাবার জমি নেই, লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী, তা আজ বছর ছুই হু 
হয়েছে! জাপানী গবর্ণমেন্ট অনেক টাকা ফেলেছে এতে । দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে মেষপালন সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছে, কারণ মোঙ্গলীর ভেড়ার লোম অতি নিকষ্টশ্রেণীর। মেরিনো রণের মেষ আমদানী করা 


ভেড়ার স 
চেষ্টা চলছে। কয়েকজন জাপানী বিশেষজ্ঞ একাজে নিযুক্ত আছেন। , হান্যে উট ভেড়ার বংশ তৈরী করবার 


দের কুঁজ 
ওর| বহুদূর থেকে পশমের 
পীছেছে। বিশ্রাম করলে 


পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন 


নং পা’রা শহরে ছ’জন আমেরিকান ভ্রমণকারী এসে উপস্থিত হরেছেন। তারা আমাজন নদীর উপত্যকার সমগ্র 
ংশ ভ্রমণ করে ও দেশ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক তত্ব সংগ্রহ করেছেন। এদের অধিনায়ক জন্ম 
এই ভ্রমণ নিছক সখের জন্তে নয়৷ মাঞ্চিণ যুক্তরাজ্যের গবণমেণ্ট অবিশুদ্ধ রবার উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ 
করবার উদ্দেশ্যে নিজের খরচে ডাঃ স্বর্জ্জের অধীনে পীচজন রবার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আম1জনের উপত্যকায় পাঠিয়ে- 
ছিলেন। দশমাসে তারা বিশ হাজার মাইলের উপর ভ্রমণ - 
করেন এবং আমাজন নদীর শাখা-প্রশাখা নিয়ে সীইত্রিশটি 
নদী বেড়িয়েছেন।. ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট একখানি ভাল বীমার 
পাঠিয়ে এঁদের সাহায্য করেছিলেন। বলিভিয়া ও পেরুর 
গবর্ণমেন্টও তাদের দেশে অবস্থানকালে যথেষ্ট সাহায্য করে- 
ছিলেন। এই সব সাহায্য না পেলে হয়ত ডাঃ স্বৰ্ক্জ ও তার 
দলের কাজ সহজ হয়ে উঠত না-_কারণ আমাজন নদীর 
উপত্যকা! অতি বিষম অরণ্যসন্কুল স্থান। দুর্দান্ত অসভ্য 
ইঞ্জিয়ানদের অত্যাচারে ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে অনেক 
_ভ্রমণকারী বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন । 
ব্রেজিন রাজ্যে ভ্রমণকালীন ত্রেজিল গবর্ণমেন্টের চারজন 
প্রতিনিধি সব'সমর এদের সঙ্গে বেড়াত। এই চারজন 
লোকের প্রত্যেকেই আমাজন নদীর ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধ 
বিশেষজ্ঞ | যেখানে ষ্টামারে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে এ রা 
গ্তীমলঞ্চে ভ্রমণ করেছিলেন।  ্রীমলঞ্চও যেখানে অচল, 
সেখানে ডোঙায় বা ভেলায় । ৪০০ মাইল যেতে.হয়েছিল 
ৃ 0 আশ ও অশ্বতরপৃষ্ঠে, চার প!চ শত মাইল হাটতে হয়েছিল । 
্‌ আমাজন নদীর নামের উৎপত্তি একট! আধাটে গল্প 
1 ও বেডে 
এ এই গল্পের বক্ত! ফ্রান্সিম্‌কো! ও্লেনা বলে একজন পর্যটক, রিওমার নদীর ঘোলাজলে ডোগু বেয়ে গিয়ে শ্বেতকায় 
ৃ ব্যক্তিদের মতে ইনিই সর্বপ্রথমে ব্রেজিলের দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে রবারের গাছ আবিষ্কার করেন। : 
১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের বিখ্যাত রৌপ্যখনি আবিষ্কারের আশায় ঘোর অরণ্যমধ্যে ভ্রাম্যমান বিপদগ্রস্ত স্পেনীয় 
ৰর সৈগ্ঠবাহিনীর অধিনায়ক সন্জালো পিজারো এঁকে প্রেরণ করেন সৈশ্যদলের জন্ঠ খান্ত খুঁজে বার করতে ৷ 
ক্রান্সিসূকো ওর্লেন৷ একটি মাত্র নদী বেরেই ভাটার দিকে চললেন | নদীটি রিওমার | কয়েক মাস ধরে অনবরত 
চলতে চলতে তিনি পৌঁছলেন আটলার্টিকে! স্পেনে পৌছে ইনি গল্প করেছিলেন বে, এই ভ্রমণের সময় তিনি একদল 
২... শ্বীরনারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অতি কষ্টে উদ্ধার পেয়ে এসেছেন। 
২৪ 


হুইটোট। ইওিয়ানঃ আমাজন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের বহু 
উপজাতির অন্যতম। ইহাদের বিচিত্র অলঙ্কার দ্টব্য। 


১৮৬ | বিচির-জগৎ 
এই ারীলত নাখায খুব চুল রাখে। এরা বহর চালনার নিপু এদের ছেহহগটিত, যদিও দেখতে 
খুব রী নয়। উদ্টা নদীর ধারে এই নারীদলের সঙ্গে ভার দেখা হয়েছিল! রঃ 
খুব সম্ভব ওর্লে নার এ গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা । হয় ত দীর্ঘকেশ ইণ্ডিয়ানদের দেখে তলে না এ কথা বলে থাকবেন ৷ 
কিংবা হর তো কথাট। সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মুগ্ধ স্বদেশবাসীর চোখে আরও বড় হবার আশায় ওলেনা এই গল্প করে থাকবেন। 
মোটের উপর, সত্য হ’ক, মিথ্যা হ'ক, সেই গল্প থেকেই নদীর নাম হয়ে গেল এই বীরনারীদের নামে । সে বহুকালের * 
iY কথা হ’ল। ওলেনার নদী ভ্রমণের পরে বহু পর্যটক 
আমাজন নদীর অরণ্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু সেই 
নারীদলের সঙ্গে এ পর্যন্ত কারও সাক্ষাৎ হয় নি। 
পেরুর ভীষণ গৃহযুদ্ধে কিছদিন পরে পিজারে! ভ্রাতৃদ্বয় 
হত হন এবং লোপ ডি এগুইর আমাজন নদীর অরণ্য 
ভূমিতে একদল সৈশ্তসহ প্রবেশ করেন। এই লোপ ডি 
এগুইর থে কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিলেন, যারা 
প্রেদ্কটের পেরুর ইতিহাস পাঠ করেছেন, তার! জানেন। 
“লোপ ডি এগুইর পর পর দুজন সেনাপতিকে হত্যা করে ও 
বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আমা- 
জনের গভীর জঙ্গলে কোথায় নাকি ধনরত্বপূর্ণ নগরী লতা- 
পাতার।আড়ালে লুকানে৷ আছে, সেই স্থান খুঁজে বারকরা। 
বলা বাহুল্য, এমন কোন প্রাচীন নগরীর সন্ধান তিন পান 
নি। অর্ধেকের উপর সৈন্য পথকষ্টে মার! যাওয়ার পরে বাকী 
অৰ্ধেক সৈন্য নিয়ে অর্ধমূত অবস্থায় নিজে ফিরে এসেছিলেন। . 
- জনৈক পর্ভূগীজ পৰ্য্যটক পেড়ে ডি ট্যাক্সির| পূর্বাদিক 
থেকে নদী বেয়ে সাও পাওলো পর্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর 
হন এবং অনেক জায়গার পর্ভ,গালের পতাকা উত্তোলিত 
করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ছইজন মাফ্চিণ নৌবিভাগের 


কর্মচারী আমাজন নদী ও অরণ্যপ্রদেশের বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান করতে আরন্ত করেন । ত 


্‌ & খন স্পেনীয় অভিযান ও 
বিজয়ের দিনগুলি প্রাচ ত J 

Bes [i এ অতীতে পধ্যবমিত হয়েছে, 
পিজারোর দলের কাজকর্ম উপকথায় দীড়িরেছে, 
অরণ্যের মধ্যে 


নুকান ধনরত্বপূর্ণ প্রাচীন নগরীর 
কথা আর কেউ চিন্তা করে না, তখন লোকে আমাজনের অরণ্যে উদ্ভিদৃতত্ব ও প্রানিতত্বে অধিক উৎসাহী ৷ 

এই উদ্দেশ্তেই এখানে এসেছিলেন জগদ্বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হম্যোল্ট ও ফরাসী উদ্ভিদ্তত্ববিদ কাসলনো । 
ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বেট্স.ও ওয়ালেস ৷ উপরোক্ত নৌবিভাগের কর্মচারি উনবিংশ 


শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রশান্ত মহাসাগর 
* থেকে আন্তিজ পর্বত পর্যন্ত অতিক্রম করে আমাজন নদীতে নৌকা ভাসান এবং বেনি ও লা পাজের পথে বহুদূর পর্যটন 
করেন। যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্টের কাছে এঁরা আমাজন নদীর ভৌগোলিক ত 


থ্য বিষয়ক যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, 
জগতের মধ্যে ত! অতি উচ্চদরের ভৌগোলিক বিবরণের মানদণ্ড বলে আজও গণ্য হয়। 


" জিঙ্গু নদীর দূরে ব্রেজিল ও বলিভিয়ায় তাবৎ অরণ্য অঞ্চলে । 


পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন রি: 


অন্তান্ত পর্যটকের মধ্যে দুজন মহিলা পর্যটকের নাম উল্লেখযোগ্য৷ । 

একজন হচ্ছেন মাদাম কুক্র ! পা'রা! ষ্টেটের নদীগুলি ভ্রমণ করে দেখা ছিল এঁর প্রধান কাজ। এঁর স্বামী এই 
কাজ করতে গিয়ে মারা পড়েন। স্বামীর অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্তে ইনি প্রাণপণ চেষ্টা করে অনেক পরিমাণে 
কৃতকাৰ্য্য হয়েছিলেন । আর একজন মহিলা পর্যাটক হচ্ছেন ডাঃ এমিলির! শ্লেথলেজ; ইনি সুইস বৈজ্ঞানিক, িষু ৭ 


 টাপাজো নদীপথে ইনি যে ভীষণ দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে বাত্র! রুরেছিলেন, স্থানীয় রবার-চাষীরাও সে অঞ্চলের সন্ধান 


রাখত না। 
এ সব বিখ্যাত পর্যটকদের মধ্যে প্রেলিডেন্ট রুজভেণ্টের নাম ভুলে গেলে চলবে না ॥ ১৯১৩-১৪ সালে অনেক- 


খানি অরণাতূভাগে,_ প্রক্কতপক্ষে বিচার করে দেখলে মাতে৷ ত্রাসো থেকে আরাওয়! নদী পৰ্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ইনি পর্যটন 
করেন এবং অনেক পূর্বপ্রচলিত ভুল ধারণার খণ্ডন করেন। টু ) 

রবার বৃক্ষের সন্ধানে বারা আমাজনের অরণ্যে ঢুকেছিল এবং জীবন তুচ্ছ করে বহুদূর অঞ্চল ভ্রমণ করে অনেক - 
এমন ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিল_এদের -- Sekt ld ft টা 
দ্বারা আমাজন ভূভাগের অনেক অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
রঝারের সন্ধানে বেরিয়ে সুয়ারেজ বলিভিয়াতে প্রায় একটা 
সাম্ৰাজ্যই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । এই দলের মধ্যে এক দল 
নিরক্ষর পেরুভিরান্রবার-সংগ্রাহক আমাজন জঙ্গলের অত্যন্ত 
ক্ষতি করেছে। এরা জংলী রবার গাছ অঙ্ণুসন্ধান করে 
বেড়াত এবং যেখানেই এর! জঙ্গল দেখত, রবার সংগ্রহের 
জন্তে নিষ্্রভাবে নিৰ্ম্মল করে আবার নতুন অঞ্চলে নতুন 
গাছের সন্ধানে রওন! হত। এদের নির্মম হস্তচিহ্ন দেখা যাবে 


| 


দৈর্ঘ্যে আমাজন খুব বড় নদী না হলেও এর শাখানদী 
সংখ্যায় এত বেশী এরং আমাজন নদীর অববাহিক। এত 


বিস্তৃত যে, আমেরিকার মধ্যে ত বটেই, পৃথিবীর মধ্যে 
য অন্ততম বৃহৎ নদী, এ বিষয়ে ভৌগোলিকগণের 


আমজান-বক্ষে ভীঘমান কুমীরের দল। 
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মতভেদ নেই। 
পেরুভিয়ান্‌ আশ্তিজের এক উচ্চ মালভূমির উপরকার পার্বত্যন্রদ থেকে বার হয়ে আমাজন নদী এক বিরাট খাতের 


মধ্যে দিয়ে কিছুদুর সোজা উত্তরে চলে গিয়েছে। তারপর হঠাৎ পুর্কাদিকে গতি ফিরিয়ে আগডিজ পর্বতের শেষ হদের মধ্যে 
টে বেরিয়ে আমাজন নদী সমতল-উপত্যকাঁভুমিতে অবতীর্ণ হয়েছে। 

এই জায়গাটার নাম পঙ্ষো। পঙ্গোতে আমাজন নদী প্রায় ৫০ ফুট চওড়া, এর আোতও অত্যন্ত খরতর | কিন্তু 
দু'হাজার মাইল নীচের দিকে আমজান নদী এত চওড়া যে, এপার থেকে ওপার প্রায় দেখা যায় না। র্‌ 

ব্রেজিলের মধ্যে যখন আমাজন প্রবাহিত, তখন এর খাত একটা নয়, সাধারণতঃ তিন চারটি । মাঝে মাঝে 

আড়াআড়ি অবস্থায় অস্ত নদীও একে কেটে গিরেছে ৷ কেবল ওবিডোস্‌ নামক স্থানে আমাজন নদীর খাত একটি মাত্র! 
এখানে নদী হাজার ফুটেরও কম চওড়া, স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ছু'মাইলের বেশী নয় । গভীরত| ৩৫০ ফুট । 
আমাজন নদীর শাখা নদীগুলিও অত্যন্ত বৃহৎ । নামেই তারা শাখা, অনেক সময় আয়তনে ও জলরাশির 
প্রধান নদীখাতের অপেক্ষাও বড়) কোন কোন-শাখানদীর আবার বহু শাখা প্রশাখা আছে, যেমন ম্যাডিরা ও 


দিয়ে কে 


বিগুলতার 


মদ বিচিত্র-জগণ্ড 


নিগ্রে! নদী। শেষোক্ত নদী দক্ষিণপূর্ব' কলহিয়ার অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ও গভীর অরণ্যাহত ভূভাগের মধ্যে দিয়ে বয়ে 
ক এবং এই বনের মধ্যে কোথাও ব্রেজিলের অন্যতম বৃহৎ নদী ওরিনাকোর সঙ্গে এর সংযোগ হয়েছে। নিগ্ো৷ নদী 
অত্যন্ত চওড়া ৷ বরেম্‌ নামক স্থানে এর এক দিকের পার থেকে অপর পারের ব্যবধান আট মাইল। শাখানদীগুলির 
গতিও বিচিত্র ধরণের ) 


এর .কোনট1 সমস্ত পথই একে বেঁকে গিরেছে। কোনটা সোজা চলেছে সারাপথ, যেমন ব্রঙ্কো ও টাপাজোদ্‌ . 


নদী। কোন নদীর জল কালো, যেমন নিগ্রো নদী । জল কালো বলেই নদীর নাম ওই ব্রক্ষো৷ নদীর জল আবার কাচের 
মত নির্মল ৷ দুধের মত সাদা রঙের জল, এমন নদীও আছে_-গুয়াসোর | কথাটার মানেই 'ছুধ | 
কিন্ত অধিকাংশ নদীর জলই গৈরিক, যেমন আমাজন নদীর | এর প্রধান খাতের জল অত্যন্ত ঘোলা। 


আমাজনের শাখা নদী সমূহের নামগুলি প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের প্রদত্ত । কতকগুলি তাদের দেবতাদের নামে উৎসর্গা- 
কৃত, যেমন জিন্গু, পারে! ও জুরুয়। নদী | বৈদেশিক পধ্যটক ও আবিফারক্দের নামেও অনেক নদীর নামকরণ করা হয়েছে, 
যেমন হিথ, ওটন, রুজভেন্ট নদী ৷ 


ম্যাডিরা৷ নদীর ধার দিয়ে রেলপথ প্রস্তুত কর! হয়েছে 
বহুব্যয়ে। পূর্বে বলিভিয়া রাজ্যের রবার নদী ও জঙ্গলের 
=». পথে আসতে অনেক দেরী হত। ম্যালেরিয়া ও অসভ্য 
ইণ্ডিয়ানদের হাতে অনেক লোক পথে মারা পড়ত। 
নদীর খরআোতে অনেক রবার-বোঝাই ডোঙা ডুবে যেত। 


রেলপথের কল্পন! করে বলিভিয়ান্‌ গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য 
করতে অনুরোধ করেন ! কিন্তু তখন কাজ বিশেষ অগ্রসর 
হর নি, কারণ স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন 
জার নি। ১৮৭৮ সালে ফিলাডেলফির| শহরের একটি কোম্পানী 


রেলপথ প্রস্তুতের ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়ে কাজ 
আরম্ভ করে দেয় | 


কিন্ত আমাজন নদীর অরণ্য অঞ্চল শ্বেতকায় লোকের পক্ষে যমালয় স্বরূপ । যে বৎসর রেলপথের কাজ সুরু 
করা হ'ল, বছর শেষ হবার পূর্বেই রেলপথ তৈরীর কল্পনা ত্যাগ করে কোম্পানীর লোকজন যার! তখনও বেঁচে ছিল, প্রাণ 
নিয়ে পালিয়ে গেল | 
১৮০৩ সালে ব্রেজিলের সঙ্গে বলিভিয়ার যুদ্ধ হয় এবং এ বৎসরেই উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়} এই 
সন্ধির সর্ভ অনুসারে ত্রেজিল গবর্ণমেন্ট ম্যাডির নদীর তীরে রেলপথ বসাতে বাধ্য থাকেন। কারণ বলিভিয়। নিজের রাজ্যের 
খানিকটা অংশ ব্রেজিলকে ছেড়ে দিয়েছিল সন্ধি অনুসারে ৷ রেলপথ তৈরীর কন্টা্ট দেওয়া হয় বিখ্যাত মার্কিন এঞ্জিনিয়ার 
মিঃ পার্পিভালকে | ” 
রেলপথের কাজ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সমস্তা আবার দেখ! দিলে৷ ম্যালেরিয়া, গীতজর ও বেরিবেরিতে 
লোকে হাজারে হাজারে মরতে লাগল! 5 গাক্মাণ মজুরের মধ্যে চারশো কয়েক মাসের মধ্যে মারা পড়ল। গ্রীকৃ 
রি শপেনীয় মজুরের! অপেক্ষাকৃত কম ভুগল বটে, কিন্তু তাদের কাজ করবার শক্তি অনেক কমে গেল। 


রেলপথ বখন জানি-পারান! পর্যন্ত পৌছেছে, তখন অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যে, কাজ প্রায় অচল, 


১৮৭০ সালে কর্ণেল চার্চ নামে জনৈক মাকিন এঞ্জিনিয়ার _ 


একট! মজুরও 


পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন ১৮৯ 


| সুস্থ নেই, যারা একটু ভাল আছে, তার! আমাশয়ে ভুগছে) ১৮৭৮ সালের মত এবারও রেল-তৈরীর কল্পনা পরিত্যাগ 

| করতে হবে এমনই. দীড়াল ব্যাপারটা! 

| . এই বিপুল চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় যাতে ব্যর্থ না হয়, তার জন্যে কোম্পানী উঠে পড়ে লাগল। প্রতি বৎসর ছু 

| টন কুইনিন্‌ আমদানী করার ব্যবস্থা হল এবং প্রত্যেক লোককে দৈনিক আহারের সঙ্গে কুইনিন্‌ খেতে দেওয়ার নিয়ম 
প্রচারিত হল। « 


মশার উপদ্রব নিবারণের জন্যে সমস্ত তীবুর দরজা 
জানালায় সরু তারের জালির পর্দা টাঙানে! হল! বড় 
হাসপাতাল তো ছিলই, তা ছাড়া অনেক জায়গায় জঙ্গলের 
মব্যে ছোট ছোট হাসপাতাল ও সমগ্র লাইনে হাসপাতাল 
ট্রেনের ব্যবস্থা করা হল। 

মাকিণ যুক্তরাজ্য থেকে ভাল ভাল ডাক্তার আন৷ 
হ'ল, তারা মোটর-ট্রলিতে লাইনের সর্বত্র সারাদিন ঘুরে 
টি bs কুলি মজুরদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও. চিকিৎসা কাজে ব্যস্ত 
| রইলেন। 

আমাজনের বুকে। - 

J ক্যাঙেলেরিয়া নামক স্থানে বড় বড় হাসপাতাল বসা'ন 


রর ॥ হ'ল। লাইনের বিভিন্ন তাবুতে যার! সাংঘাতিক অসুস্থ, 
তাদের এই কেন্দ্রীয় হাসপাতালে এনে চিকিত্সার ব্যবস্থা করা হ’ল । ১৪০৮-১১ সালে ক্যাঙেলেরিয়| হাসপাতালে 
সর্কস্তন্ন ৩০,৪৩০ রোগী আনীত হয়েছিল । 


মানুষের অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও কর্ম্শক্তিঃ এত বড় জয় আর হয় নি। লোকালয় থেকে বহু দুরে দক্ষিণ- 

আমেরিকার এই ঘোর জঙ্গলাবৃত স্থানে প্রকৃতির সঙ্গে, রোগের সঙ্গে, পূর্তবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই যে মহাযুদ্ধ 
কোন ইতিহাসে এই বুদ্ধের কথা লেখা নেই, এ সব কথ 
ইতিহাসে লেখা থাকেও না-__এই বিরাট যুদ্ধে শেষকালে দক 
জয়ী হয়েছিল মানুষ |. 

কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় রেলপথ তৈরীতে এত বিলম্ব হয়ে 
গেল যে, ও থেকে আর আথিক স্থুবিধা হল না। রবার 
রপ্তানীর সুবিধার জন্যই রেলপথ করা। কিন্তু ১৯১১ 
সালের পরে বাজারে রবারের দাম অতান্ত নেমে গেল, 
বলিভিয়া থেকে আনীত রবারের চাহিদা কমে গেল 
বাজারে; তার ওপর এদিকে রেলরাস্তা প্রস্তুত করবার 
ব্যয়ের অঙ্ক দেখে ব্রেজিল গবর্ণমেন্টের চক্ষু স্থির হ'ল। 
| রেল তৈরীর মোট ব্যয় পড়েছিল ত্রিশ কোটা ডলার । 
AE রেলপথে ট্রেন চালানোর কণ্ট্া্ট নিয়েছে একটি ব্রিটিশ কোম্পানী ৷ 
] 
] 


আমাজন নদীর একপ্রকার মাছ £ঃ মানাটি। 


এ জন্ে ব্রেজিল গবর্ণমেপ্ট খরচ বাদে কিছু কমিশন এঁ কোম্পানীকে দেন। 
সপ্তাহে একখানা ট্রেন পোর্টোভেলো ও গুয়/জারিমের মধ্যবর্তী জঙ্গলের পথে যাত্রা করে। রাত্রে 
সেখানা আহুনা গ্রামে থাকে । পথিকদের জন্যে এখানে খাবার খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে। 


১৯০ বিচিত্র-জগৎ 


গুয়াজারিম- একট! ছোট শহর, এখানে আমাজনের বিখ্যাত জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। এ স্থান থেকে 
ছোট একটা খাল বেয়ে গেলে গুরাসোর ব! পু নদীতে যাওয়া যায় ১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট এই শহর থেকে 
বাত! সুরু করেছিলেন । 
ক্যাঙেলেরিয়া হাসপাতাল এখনও আছে । অনেক দূর থেকে রোগী এখানে আসে চিকিৎসার জন্যে) 
ম্যাডির| নদীর তীরে সবুজ তৃণাবৃত ক্ষেত্রের মধ্যের হাসপাতালের সুদৃশ্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা অনেক দূর থেকে 
দর্শকের চক্ষুকে আকৃষ্ট করে। এর দরজা জানাল! সরু ইন্পাতের জালের পর্দ। দিয়ে ঘেরা। হাসপাতালের চারিপাশে 
মনোরম পুপ্পোগ্ঠান ও কৃত্রিম ফোরারা । « 
৮ ম্যাডির| নদীর বিশাল আরণ্য ভু-ভাগে ডাঃ উইলিরম এম্রিককে চেনে না ঝা শ্রদ্ধা করে না, এমন কোন 
শ্বেতকায় লোক ব| অসভ্য ইণ্ডিয়ান নেই। য়েলপথ তৈরীর সেই ভীষণ ছার্দিনের সমর থেকে ডাঃ এম্রিক এই 
হাসপাতালের অধ্যক্ষ । তার সুচিকিৎসায় ও সুব্যবস্থা যে কত রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়েছে তা গুণে শেষ কর! যায় 
না। এত বড় নিঃস্বার্থ, উদারচেতা, সেবাব্রতী বীর কদাচ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাইরে ক'জন লোক 
এঁকে চেনে? 
4 জগতে এমনি হয়, কাঞ্চনকে কেউ চেনে না, কাচ 
নিয়ে লাফালাফি করে। 
আমাজন নদীর তীরবর্তী ভু-ভাগ কর্দমময় জলা. 


অববাহিকার মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ মাত্র ভূমি বন্তা বিনা 
ডুবে যায়! বাকী জারগাট| একটা উচু ভাঙ্গা 
কোথাও কোথাও দীর্ঘ, অনুচ্চ পাহাড় আছে, কোথাও 
বড় বড় পাহাড় আছে। সারা বন্দর থেকে নদীর 


উজানপথে একদিন গেলেই দীর্ঘ 
পর্বতমালা 
গাধার পিঠে রবার গাদা হইয়াছে। দেখা যাবে) পশ্চিমে বহর পযন্ত, পেটা চল 


+ গিয়েছে। 
দক্ষিণে বড় বড় তৃণারত প্রান্তর, এখানে পশুপাল সারাদিন চরে বেড়ায়, এদিকে নদীর ধন 
বেণী, পাহাড় ও উদচ্চভূমির সংখ্যা কম। উত্তরে বড় বড় ঘাসেভরা সমতল ক্ষেত্র, অনেকটা পা 
জাতীয় ঘাস ৷ 
আমাজন নদীর বিখ্যাত জঙ্গলপ্রধান নদী খাতের পূর্বে ও পশ্চিমে ) 
উত্তর-পশ্চিম দিকে রিও ব্রক্ষোর তীরবর্তী মুক্ত তৃণারুত প্রাপ্তর। তার চারিদিকেই বড় বড় নন 


গায়েনার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত | ছুধারে ঘন জঙ্গল, মধ্যে সুড়ি নদী--দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর ধার 


পথে চলবার পরে মন যখন অবসর হয়ে পড়ে, তখন রিও ব্রঙ্কোর মুক্ত ভীরভূমি পথিকের প্রাণে নতুন আনন্দের সঞ্চার 
করে। নিবিড় অরণ্যের পরপার থেকে মুক্তিলাভ করে দেহ ও মন দূরবর্তী পর্বতশ্রেণী থেকে প্রবহমান শীতল রা 
স্পর্শে নবজীবন পায়! 

আমাজন নদীর জঙ্গলে গাছপালা, লতাপাতার়, খুব জড়াজড়ি ও নিবিড়ত| নেই। সে আছে কেবল নদীর 
ও খালগুলির তীরের জলে এনে মার বা ভোদা থেকে দেখে মনে হবে যে, জঙ্গল বুঝি সরব এমমি নিব 


ভূমি নয়। ২,৭০০,০০০ বর্গ মাইল আমাজন নদীর * 


নি ন্‌ 


পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন ১৯১ 


আসলে নদী থেকে তীরে নেমে কিছুদূর গেলেই পথিকের সে ভুল ভেঙে যাবে। খুব খোলা জঙ্গল, স্থানে স্থানে এত 

খোলা যে, গাছপালা-কেটে পথ তৈরী করার প্রয়োজন হর না । 

কিন্তু নিয়ভূমিতে বাশের জঙ্গল বেণী বলে বতারাতের কিছু কষ্ট হর। যেখানে তালজাতীয় গাছের প্রাচুর্য, 
সেখানে টুবাক্ল বলে একজাতীর কাটাগাছের বন খুব ঘন | কিন্ত আমাজন জঙ্গলের যে অংশ বন্তার জলে বার মাস 
ডুবে থাকে, সে অংশ দিয়ে যাতায়াত করা সব সময়েই বিপজ্জনক | উচু ডাঙার জঙ্গলে কোন বিপদ নেই, এক পথ 
হারিয়ে যাওয়ার বিপদ ছাড়া। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ভুল পথে ঘোরার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এ অবস্থায় পথভ্রান্ত 
পথিক ভয়ে ও ছুর্ভাবনায় তারও বিবেচনা-বুদ্ধি হারিয়ে ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। আমাজন 
জঙ্গলে মানুষের খাগ্চের উপযোগী ফলমূলের নিতান্ত অভাব, তবে শীকার করে খেতে পারলে জীবজন্তর প্রান্্্য 
যথেষ্ট । 

জল পাওয়া কষ্টকর। মাঝে মাঝে পিপো জাতীয় মোট! মে:ট! বোড়। সাপের মত লতা আছে, তা কাটলে 
সুপেয় জল পাওয়া যায়! কিন্তু সিপো লতা কাট! যায় না হঠাৎ। তীক্ষধার দা বা কুঠার সঙ্গে রাখা এজন্য অত্যন্ত 
আবশ্তক। অনেক পথত্রান্ত পথিকের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, বারা খাদ্য ব| জলাভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় ইণ্ডিয়ান 
বা বর্ণসঙ্কর রবার-সংগ্রাহকদের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে। 

এই জঙ্গলের প্রধান গাছ ব্রেজিল বাদাম। জঙ্গলের অন্যান্য গাছপালা থেকে ব্রেজিল বাদামের গাছ অনেক 
উঁচুতে মাথ৷ তুলে থাকে। বড় বড় গাছের গুঁড়ির পরিধি অনেক সময় ৪০ ফুট পর্যন্ত হর। খুব হাল্কা জাতীয় কাঠ 
থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত শক্ত কাঠের জঙ্গল আছে এখানে । আমাজন জঙ্গলের আর একটি বিশ্ষেত্ব এই যে, এখানে 
বিবিধ বিষতরু আছে। ইত্ডিয়ানর| সে সব গাছ চেনে বা তীরের ফলায় তাদের বিষ মাখিয়ে জীবজন্ত শিকার করে। 
দরকার হলে মানুষও মারে । এই সব বিষাক্ত রসের মধ্যে একটি সুতীব্র বিষের স্পেনীয় নাম “মাটা কালাডো”__-এর 
গন্ধ কিছুক্ষণ নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে মানুষ মারা বায়। অথচ শব ব্যবচ্ছেদ করলে বিষের প্রক্রিয়ার কোন চিহ্ন 
পাওয়া যায় না এ স্পেনীয় কথাটার অর্থ ‘নিঃশব্দ মৃত্যু । অপর পক্ষে এই জঙ্গলে একটি অদ্ভুত লতাজাতীয় উদ্ভিদ 
আছে অরণ্যবাসী ইগ্ডয়ানরা একে বলে চুচুয়াসকে!' । এই লতার রস নিয়মিত পান করলে মানুষের যৌবন বহুদিন 
পর্য্যন্ত অটুট থাকে । এই জাতীয় লতা অতীব দুষ্পাপ্য, কেবল মাত্র ইত্ডিয়ানরা এর সন্ধান রাখে । 


কলোরাডে৷ নদী 


কলোরাডে নদীর নাম বিশ্ববিখ্যাত । যুক্তরাজ্যের উন্নোমিং প্রদেশে i॥৫-॥১৮০৮ পর্বত এই নদীর 
উৎপত্তিস্থল । উট ও আরিজোন| প্রদেশের জলহীন শুক মালভূমি ও মরুর মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেক দূর 
যাইবার পরে ইহা খাড়| দক্ষিণে গিয়া 01-015,1০০ প্রদেশের মধ্যে ঢুকিয়াছে, পরে আবার কিছু বাকিয়৷ কালিফোথিয়া 
উপসাগরে গিয়! পড়িতেছে। এক হাজার মাইল ধরিয়া এই নদী উচ্চ পাষাণময় তীরভূমির মধ্য দিয়! চলিয়া গিয়াছে 
মাঝে মাঝে উচ্চভূমি হইতে নিয়ে পড়িতেছে। নোকার 
যাতায়াত করা এই নদীতে এতই বিপজ্জনক যে গত ষোল 7... এ 
বৎসরের মধ্যে বতগুলি দল নদীপধ্যটনে বাহির হইরাছিল__ 
তন্মধ্যে মাত্র একটি দলের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্তিত হইয়াছে 

এই দলটির অধিনায়ক ছিল মিঃ ক্লাইড এডি__ইনি 

এবং ইহার দলের সকলেই তরুণবরস্ক, কলেজের ছাত্র । কি 
করিয়। একদল অনভিজ্ঞ তরুণ ছাত্র এই বিপদসন্ধুল দুরহ 
নদীটি উত্তীর্ণ হইয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, সে 
বিবরণ অতীব (কৌতুহলোদ্বীপক | 

গ্রীন্‌ রিভার হইতে জুন মাসের মাঝামাঝি দলটি রওনা হয়। সেখানকার লোক ইহাদিগকে এই দুঃসাহসিক কাৰ্য্য 
হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হয় নাই! জুন মাসের শেষে বন্ত। আ/সিয়! নদীর. জল বাড়াইবে 
বটে, কিন্তু বিপদ এই সময়েই সর্বাপেক্ষা বেশী । জলের অল্প নীচেই ক্ষুরধার শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ বিরাজমান লৈতে 
কুটা পড়িলে দুখান! হইয়! যায়_যদিও ডিঙির সা ওসব 
নিমজ্জিত শিলাস্তূপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়_নৌক| তে 
খানখান হইয়া যাইবেই, সেই খরজ্রোতে পড়িলে একটি 
প্রাণাও টিকিবে না। পথের এ সমস্ত বিপদ কাহাত অজান। 
ছিল না, তবুও এই তরণদল একটুও দমিল ন 


কলোরাডে। নদী যুক্তরাজ্যের যে অংশ দিয়! বহিয়া 
ইরা সবটাই অনুর্র তৃণগুন্মহীন মালভূমি ও 
বালুময় মরু । এই নদীব ছুইভীর এট 

ৰ গ একেবারে জনশুন্ত, লোক- 
বসতিহীন, নদী বহিয়। দুশে পাচে মাইল চলিয়| যাও 
কোথাও মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে না, আগুনের ধোয়া 
) দেখিবে না গৃহপালিত কোন জীবজন্তু দেখিবে 
নির্জনতা সকলে সহ করিতে পারে না! ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের ভূতত্ববিভ/গের কর্মচারী সন 
লিখিয়াছেন-_“আমার মনে হয় আমাদের পর আর কোন সভ্যদেশের মানুষ এই বিজন প্রদেশে হা বা 
না। এই অঞ্চলকে মনুয্যবাসের অনুপযুক্ত করিবার জগ্ত প্রকৃতি কোমে| চেষ্টার ক্রটী করেন নাই টি ডু 
এই বে, কলোরাডে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলে মনুয্য-কীট কোনো দিন বাসা না বাধে » ’ প্রকৃতির ইচ্ছা বোধ হয় 


কট 
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কলোরাডে। নদী ৃ ১৯৩ 
গ্রীন্‌ রিভার ও গ্রযাণ্ রিভার এই ছুটি নদী যেখানে গিয়া মিশিল সেখান হইতেই কলোরাডো৷ নদী প্রকৃতপক্ষে 
আরম্ভ হইয়াছে। এই অংশে একটিমাত্র রেলপথ নদীর উপরে সেতু বাধিয়! দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে চলিয়! গিয়াছে--সভ্য 
'মান্বের কীন্তির এই একটিমাত্র চিহ্ন বাদে এখান হইতে সাড়ে সাতশে মাইলের মধ্যে আর কোন সেতু, ঘরবাড়ী, বাধ, 
কলকারখানা, গ্রাম বা শহর কোথাও কিছু নাই ৷ খাদ্যদ্রব্য 7১৮2 
সঙ্গে না থাকিলে এই জনহীন মরুপ্রদেশে খাগ্ঠাভাবে সৃত্যুমুখে 
পতিত হওয়া ছাড়। অন্ত পথ নাই ) 
*- মিঃ এডি ও উহার দলটির উপরোক্ত ছুটি নদীর সঙ্গম- 
স্থানে পৌছিতে লাগিল মাত্র তিন দিন; এই অংশে তত 
বিপদ নাই, স্রোতও তেমন প্রখর নয়, কাজেই পথের এই 
ভাগ উত্তীর্ণ হইতে কম সময় লাগিবারই কথ| তাহার পরই 
কলোরাডে! নদীর সুরু এবং নদীর সে অংশ আবার দুধারের - 
্রস্তরময় তীর বহিয়া গিয়াছে একটানা একচল্লিশ মাইল। 
ইহার নাম Cataract Canyon | ভূবিগ্ভার ভাষায় এই 
. ধরণের উচ্চ পাধাণমর নদীর পাড়কে 01500. বলে, নদীর ধারে এডি-অভিযান বাহিনীর তাবু পড়িযাছে। 


| 

ংলায় ইহার কোন প্রতি শব্দ নাই, সম্ভবতঃ সংস্কৃতেও নাই, 
কারণ ভারতবর্ষে কোন নদীরই ভৌগোলিক অবস্থান এমন 
নাই। 
এই 0৪১০. পার হইতে দলটির লাগিয়া গেল সাত 
আট দিন) গ্রীন্‌ রিভার হইতে তখন প্রায় দুইশত মাইলের 
বেশীও আসা হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘপথের মধ্যে কোথাও 
জনমানবের চিহ্নও মেলে নাই Cataract Canyon 


যেখানে শেষ হইয়াছে, একজন বৃদ্ধ সেখানে একা তীবু, 
থাটাইয়। অনেকদিন হইতে বাস করিতেছে ও সোনার খানি 
খুজিয়া বেড়াইতেছে। দুইশত মাইলের'পরে এই একমাত্র 
মানুষের মুখ দেখ! গেল_এই প্রথম এবং এই শেষ পরবর্তী 
দেড়শো মাইলের মধ্যে আর মনুয্যবসতি নাই। - 
বছর ত্রিশ আগে কলোরাডো নদীতে সোনার সন্ধান ই ০ 
পাওয়া গিয়েছিল। তখন যুক্তরাজ্যের সকল প্রদেশ হইতে টি 
দলে দলে লোকে সোনার লোভে আসিয়া জুটিতে লাগিল কিন্ত রুদ্র নৌন্দধ্যের একাংশ । 
কিছুকাল পরে দেখা গেল খে সোনা এত কম পরিমাণে 
পাওয়া যায় যে তাহাতে মজুরী পোবায় না| বছর পাঁচেক পরে যে যার নিজের দেশে হতাশ মনে ফিরিয়া গেল--কেবল এঃ 
[ওয়া যায় যে ৰ 


একজন ছাড়া। 
এই লোকটি আজ চব্বিশ পঁচিশ বছর 


২৫ 


চি BIC Ta Te 
১ ও পিস 
১ জজ ১০৫৮৬ ৯৪ 

ঢা 


এই নির্জন প্রদেশে একা জীবন কাটাইতেছে। নদীর ধারেই তার কঠোর 


৮১৯৪ 


কুঁড়েঘর__আশে 


বিচিত্র-জগণ্ 
পাশে বালুচরে সে দিনরাত সোনার সন্ধানে মাটি খুঁড়িরা বেড়ায়। এই জনমানবহীন বিজন স্থানে' 


(কিসের লোভে সে এতকাল বাস করিতেছে, সেই জানে । অথচ সে যে বিশেষ কোন এঁখ্র্ঘযের সন্ধান পাইয়াছে, 
তাহ| মনে হয় না। পঁচিশ বছর ধরিয়া মানুষে কি করিয়া এই বনবাস স্বেচ্ছায় সহ করিতে পারে তাহ! সাধারণ 


বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত } 


তটভুমির দুইশার্শ্বে কঠিন গ্রানিট স্তর, মধ্যে সঙ্কর্ণ ও খরস্রোতা নদী 
আশেগ।শে কোথও শশ্পাগ্রভাগ দৃষ্ট হয় না, প্রথর মধ্যাহ্ন-সুধ্যের তাপ 
হইতে রক্ষা গাইবার মত কোথাও সামান্য আশ পথ্ন্ত নাই। 


তীরের পাথরের পাড় প্রায় এক মাইল উঁচু, এমন ভয়ানক 
তার খাড়াই যে, নদীতে নৌকা ডুবিয়া গেলে যদি কেহ 
ঈংতার দিয়া তীরেও ওঠে তবুও সেই ছুরারোহ পাথরের 
পাড়ে উঠিবার সাধ্য কাহারও হইবে না_-অতএব খান্যা- 
ভাবে মৃত্যু জ্নিশ্চিত॥ এখানে স্থধ্ের উত্তাপ এত প্রথর 
যে দুপুরবেলা নদীতে জলের ওপর থাকাও দায়। মাঝে 
',মাঝে এই অংশে লোকবসতির ধ্বংসাবশেষ আছে__যারা 
ত্রিশ বছর আগে সোনার খনির সন্ধানে আসিয়াছিল, 
“তাদেরই ছোট ছোট কাঠের ঘর, এক আধটা মরিচা পড়া 
গ্রঞ্জিন। কোদাল, কুডুল ইত্যাদি । পাষাণময় খাড়া পাড়ের 
উপরে দাঁড়াইয়া বত পাহাড়ী ভেড়ার দল নীচের নৌকা ও 
মানুষগুলোকে দেখিতেছিল» এ দৃশ্য তার! কখনও দেখে 
নাই__মানুষ তাদের কাছে অজ্ঞাত ও অপরিচিত জীব 
কলোরাডো নদীপথে ভ্রমণ করিতে গেলে সর্বদা সতর্ক 
থাকা প্রয়োজন । অসতর্ক পথিক যে কোন মুহূর্তে বিপদে 
পড়িয়া প্রাণ হারাইতে পারে। খরস্রোত, চরাবালির চর 
নিমজ্জিত শিলাখণ্ড এসব আছেই-তা ছাড়! অনেক সময় 


বলাবাহুল্য লোকটি বৃদ্ধ হইলেও এখনও খুব কর্মক্ষম 
ও উগ্ভমশীল | ষাট বছর আগে সে 7,079 Is]andএর 
একটি ক্ষুদ্র নগরের রাজপথে তাহার বয়সের অন্য বালক- 
বালিকাদের সঙ্গে মনের আনন্দে খেলিয়া৷ বেড়াইত__ 
কতকাল সে জন্মভূমি দেখে: নাই, নিজের আত্মীয় স্বজন 
দেখে নাই_কিন্ত সেজন্ত তার মনে এতটুকু দুঃখ নাই। 

মিঃ এডি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_এ জায়গা! যদি 
ছেড়ে দাও তবে আবার কোথায় যাবে? লোকটি 
বলিল_এখান থেকে বদি কথনে| যাই, তবে মেক্সিকোতো 
যাবার ইচ্ছে আছে। মেক্সিকোতে সোনার অভাব নেই, : 
কিন্ত সবাই কি আর পায়? 

এখান হইতে সাড়ে চারশো মাইল একেবারে জনশূন্য ৷ 
কলোরাডো নদীর এই অংশ সর্বাপেক্ষ। ভয়ঙ্কর । দুই 


[টা 


ন 
সমুদ্রপথে মহাবেগে 
গাড়ে সুমহান্‌ পর্ববতশ্রেণ।। 


প্রচণ্ড কলোরাডে| নদীর ক্ষণিক বিএম ইঃ 
ছুটবার পূর্বে মুহুর্তের এই শান্ত ঃ ৃ 
ইহাকেই কাটারাস্ট কেনিয়ন বল| হয়? 


এ 


কলোরাডো নদী 


১০৯৫ 


তেরোশে| ফিট উচু পাষাণতীর হইতে বড় বড় পাথরের চাই খসিয়া পড়ে _অনেক জায়গায় এ ধরণের পাথর পড়িয়া 


নদীর মাঝখানে স্তুপাকার হইয়া আছে-_তার দুপাশে এমন 


ভগ্রতরী মেরামত কর! হইতেছে | এই মেরামত ব্যাপারে চারদিন 
লাগে। শেষ অবধি মেরামতী নৌকাটি কাজে আনে নাই। 


খরজোত ও দুরন্ত আবর্ত যে, মাঝি নিতান্ত সুনিপুণ ন! 
হইলে নৌকা সাম্লানে!,একরূপ অসম্ভব | অনেক দূর 
হইতে ঘূর্ণাবর্তের টানে নৌকা গিয়া পাথরের ভূপে ধাক্কা 
খাইয়া উপ্টাইয়া বার__বত বড় সন্তরণপটুই হৌক্‌ না কেন, 
এ রকম টানে ও ঘূর্ণীবর্তের মুখে কোনো মানুষই টিকিতে 
পারে না। তবে নিপুণ ও অভিজ্ঞ মাঝি অনেক দুর 
হইতেই জলের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া সন্মুখের বিপদ 
বুঝিতে পারে ও পুর্ব হইতেই সতর্ক হয় । 

‘Cataract Canyon একবার হঠাৎ নদীর জল 
বাড়িয়া দলটি বিপন্ন হুইয়াছিল। সারাদিন দীড় টানায় 
কঠোর পরিশ্রমের পরে সকলে সন্ধ্যার পরে নৌকা বাধিয়া! 
আহারাদি শেষ করিয়া লইল এবং নদীর বালুমর তীরে 


] - ক্ষল বিছাইয়|৷ যে যেখানে পারিল বিশ্রামের জন্ত শুইয়। পড়িল । অনেক রাত্রে একজন ঘুম ভাঙিয়। উঠিয়া বসিল 
তাহার পায়ে জল লাগাতে দুমট| ভাঙিয়া গিয়াছে__নদীর দিকে চাহিয়া সভয়ে দেখিল, নদীর জল. বাড়িয়া তাহার 
. বিছানা পৰ্য্যন্ত আসিয়াছে এবং হুহু করিয়। বাড়িতেছে। সে চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলিল_রাত্রের 
রান্নার কড় ই, চাটু ইত্যাদি ইতিমধ্যে জলে ভালিতেছে, জলের তোড়ে নৌকাগুলি সজোরে ডাঙায় আছাড় খাইতেছে, 
আর একটু বিলম্ব হইলেই একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটিত। সে রাত্রের মধ্যে নদীর জল বাড়িয়া গেল ১৮ ফিট২-সে বছরে 


ED 


« 


অত বড় বন্যা আর হয় নাই। 


আর একটা অঙ্থুবিধা এই যে, কলোরাডো নদীতে 
ভ্রমণ করিতে গেলে সবটাই নৌকার উপর চড়িয়া যাওয়া 
চলে না। মাঝে লাঝে নৌকা ও জিনিষপত্র ঘাড়ে করিয়া 
পথ হাটিতে হয়, কারণ অনেক স্থলে নদীর জল উচ্চস্থান 
হইতে হঠাৎ এত নিয়ে গিয়া পড়িতেছে যে সে-সব স্থানে 
কোন মাঝিই নৌকা বাচাইতে পারে না। মরুদেশের 
প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে ভারী নৌকা ও আসবাবপত্র বহিয়া 
পণ হাঁটা যে কত আরামের, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে 
না; এই পথ একটু-আধটু নয়, অনেক সময় দশ মাইল 
বারো মাইল পর্যন্ত না হাটিলে নিরাপদ অংশে পৌছানে! 
যায় না! মিঃ এডির দল এ অস্ুবিধাও অকাতরে সহা 


করিয়াছিল! 


& টে 7 
Be 
এডি-অভিযানের একটি বিশ্রাম স্থান | 


সাড়ে সাতশে| মাইল দীর্ঘ পথের মধ্যে মাত্র পাঁচ ছয়টি স্থানে ভাল পানীয় জল পাওয়া যায় । কলোরাডোর 
জল অত্যন্ত ঘোলা, পানের অনুপযুক্ত দু’ একটি শাখা নদীর জল ভাল, কিন্তু অধিকাংশই ক্ষারমিশ্রিত ও বিস্বাদ ৷ 
গ্যালোওয়ে খালের মুখে পরিষ্কার জলের একটা উই আছে-_এখানকার জল স্কপেয়ও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে । 


্ 


১৪৬ } ধ বিচিত্র-জগৎ 


Little Colorado নদী যেখানে আসিয়া কলোরাডে! নদীতে মিশিয়াছে। তাহার. একটু পরেই Upper 
Granite Gorge. নামে একটি অতীব বিপদসন্কুল অংশ অবস্থিত। এখানে ছুধারের গ্রানিট, পাথরের উচু পাড়ের 
মধ্যে নদীর মুখ সঙ্ধীর্ণ হইয়া আশী ফিটে দীড়াইয়াছে_ নদী এখানে কীপিয়৷ কুলিয়! উঠিয়া উন্মত্ত রোলে কঠিন: পাষাণ- 
তীরে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে__জোত যেমন প্রখর, আবর্ত তেমনি ভরঙ্কর- ইহার উপর আবার এই স্থানেই নদী 
এক মাইলের মধ্যে ২৫ ফিট নামিয়া গিয়া গভীর বিপদের সৃষ্টি করিরাছে। 

Upper Granite Gorge পার হইরা অন্দূরেই জগদিখ্যাত 07426. 087:১0:-_ইহাঁর রুদ্র AF 
. তুলনা নাই__পৃথিবীর সকল দেশ হইতে পর্যটকের! পথের কষ্ট তুচ্ছ +রিয়| প্রকৃতির এই অদৃষ্ট রূপ দেখিতে আসে। 


১ ০৮ mm Ta mmm 


চীনের নদী 


- ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক: সোসাইটা এসিয়ার বড় বড় নদীপথগুলির অবস্থা। পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য মিঃ জোসেক- 
রকের ভি যে দলটি প্রেরণ করেন, তাহাদের লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল ₹_- > 
॥/ চীনদেশের. উত্তর-পশ্চিম ইউনান প্রদেশে ও দক্ষ 
সারা: aie উহ্থার তুলনা কোথায় মিলিবে ২ : 88155 তে Ls: 
. [চীনদেশের বিরাট নদীগুলির আশেপাশে যে সকল পর্বতমালা বিদ্যমান, লেগি আরোহণ করিবার ত 
অব | ভূতত্ববিদ্গণ বলেম। বহু প্রাচীন কালে এই অঞ্চল সমগ্র মধ্য-এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমদিগ্যাগী এক 
বিরাট মালভূমির অন্তর্গত ছিল | এ উচ্চ মালভুমির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কালে বড় বড় নদী বাহিয়া চলি রিট 
মধ্যে কতকগুলি নদী হথিবী বৃহৎ - . নাল 
নদীগুলির : ‘অন্যতম 11. 7 
=5'এই. নদীগুলি আদিম যুগের মাল- ; 
তুমিকে শুধু যে.এক- বিশাল পর্বতময় 


অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে তাহা. নয়, বড় ..... 5 


বড়, গভীর উপত্যকা ও অন্ধকারময় 
পাযাণমত্তিত.. | নদীখাতেরও ডি 
করিয়াছে. দি অনেক নদীখাত ... 
আছে, যাহার মধ্যে মানুষে কোন দিন; . 
প্রবেশ করে নাই! % ০ 
বিশ হাজার ফুট, পৰ্কতমালার বক্ষ... _ 
ব্দীণ করিয়া স্তালউইন, - মেক ও ১): 
ইয়াংসি নদী সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে। 
এই. নদীগুণি, পশ্চিম চীন ও দক্ষিণ- yt ন্‌ 
পূর্ব (তিবতে রা সমান্তরাল, রর ু EE চি পার্বত্য নদী: তিব্বতের মধ্য দিয়া আসিয়| বর্ম্মা-শ্রাম সীমান্ত 
বহিয়া যাইতেছে এবং এক স্থানে পর-.. ] 
স্পরের মোহানা পরস্পর হইতে হাজার 


হাজার মাইল দূরে 'অবস্থিত। 


৮২ যখন আমরা আমেরিকা হইতে যাত্রা করি, তখন খন এই ছু ত নদীখাতগুলির ফটো 
আমার ইউনান অভিযানের প্রধান উদ্দে্। : ইঃ 2) ইহাই kl 
..... এই তিনটি নদীই তিব্বতের মালভূমি ₹ ই বহির্গত বটে, কিন্ত ইহাদের উনি ঠা EN 
তিব্বত দিয়া বহিয়া আসিয়া বরা শ্যাম সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৌলমিনের নিকট ভারতমহাসাগরে নী 
মেকং নদী অনেকদূর পর্যন্ত স্তালউইনের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া, আসিয়া পশ্চিমযুখী হইয়া ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইল্দো-- 


“চীনের সীমা নির্দেশ করিতেছে এরং সাইগনের নিকট দক্ষিণ-চীনসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে. 
£৮ ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম নদী ইয়াংসি কিছুদূর পৰ্যন্ত মেকং নদীর সহিত সমান্তরালভাবে বহিয়া আসিয়া রি ঘা 


উততরাভিন্রী হইয়াছে এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় দক্ষিণযুখে ফিরিয়া আসিতে একটা খুব জড়িপটির সথ্টি করিয়া ও TE 
আরও কয়েকশত মাইল বাড়াইয়া অবশেষে উততর- ুর্বাভিমুখী হইয়া সাংহাইবের নিকট প্রশান্তমহাসাগরে পড়িতেছে) 


১৯৮ রী বিচিত্ৰ-জগৎ 


_  হইয়াংসি নদীর বিষয় এখনও বেশী কিছু জানা যায় নাই। মে।হানা হইতে ইহা প্রায় ১৫০০ মাইল পর্যন্ত ছোট 
নৌকায় বাওয়া। বায়। আরও ছোট নৌকায় তারপর পূর্ব-ইউনান প্রদেশের মাচা পর্যন্ত বাওয়| চলে । এই-নদী সর্বশুদ্ধ 
প্রায় ৩০০০ মাইল লম্বা এবং ইহার বহু অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 

ইচাং প্রদেশে ইয়াংসি নদী পর্বত কাটি! যেখানে নিজের রাস্তা করিয়া লইয়াছে, আমেরিকান ভ্রমণকারীদের 


কৃপায় তাহ! এখন বিশ্ববিখ্যাত ৷ কিন্তু ইচাং নদীখাত অপেক্ষাও লিকিরাং প্রদেশ ইয়াংসি যে খাত নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে, তাহ। 


আরও অদ্ভুত । এই ভীমনদীখাতে পূর্বে মিঃ বেক! ও ডাঃ হাওলম্যাজেট ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী কখনও 


পদার্পণ করেন নাই। বর্তমান লেখক (জোসেফ রক্‌, ইয়াংসি অভিযানের. দলপতি ) পূর্ববর্তী ভ্রমণকারীদের দ্বারা 


অতিক্রান্ত স্থান ছাড়াইয়! আরও উত্তরে গিয়াছিলেন। 114) 


এখানে ইয়াংসি নদী ছুইধারে যে পাহাড়ের মধ্য দিয়া বহিতেছে, তাহার উপর ক্যাক্টাস ছাড়! অন্ত কোনও গাছ-: 


পালা নাই ক্যাকটাস ( ফণিমনসা জাতীর ) আমেরিকার পি টি বরুন ক 
চলিয়াছে, সেখানে তাহাদের মধ্যে ব্যবধান স্থষ্ট 
করিয়াছে যে উত্তর পর্বতমালা, তাহার তুষারা- 
বুত শ্রিখররাজির সৌন্দধ্য গভীর নদীখাতের 
গান্তীধ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া! এমন একটি 
দৃশ্যের স্থষ্টি করিয়াছে, যাহা পৃথিবীতে নিতান্ত 
বিরল। শ্ত/লউইন ও মেকং নদীর মধ্যে 
অবস্থিত কাকেরপু পর্বতমালা ও তাহার 
২৪০০০ ফুট উচ্চ মিয়েউজিমু শৃদের দৃহ 
সর্ধাপেক্ষ। মনোরম । 


ও রহস্তাবৃত নদীখাতগুলির ফটো লইবার 


আমার সঙ্গে ১৫ জন কুলী ও অশ্বতর ইত্যাদি ছিল। বর্ষাকাল তখনও শেষ হয় নাই।. পথ-ঘাট কর্দমাক্ত, নদী 
খরপ্রোত|। অশ্বতরের পৃষ্ঠে আমি তিন মাসের উপযুক্ত খান দ্রব্য বোঝাই করিয়া চুলইলাম। প্রথমদিন বেশদূর যাইতে 
ঢু যাইতে এমন বৃষ্টি আসিল যে, টোকে নামে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম পর্য্যন্ত পৌছিয়। আমাদের তাবু ফেলিতে হইল । 


আমি গ্রামের একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে রাত্রিযাপন করিলাম। রাত্রিতে ঘুম হইল না। যেমন মশা, তেমনি বন, 


| কলীরা দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। পরদিন আমরা লিকিয়াং পর্ববতের ১০,০০০ ফুট উচ্চ একটি শাখ 
7 এখানে জঙ্গল একটু বেশী ঘন। শোনা গেল এই পথে ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশী) 
করি 


বেলা ছুপুরের সময় আমরা শিকু গ্রামে পৌছিল/ম। সেদিন সেখানে হাটবার, শিকু গ্রামের মধ্য দিয়া একটি 


॥ চলিয়া গিয়াছে এবং হাটবার বলিয়া রাস্তাটি স্ত্রী, পুরুষ, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ চারিধারের পার্কত্য গ্াম-.. 
রাস্তা 


হইতে নাশী, লিঙ্গ ও লোলো জাতীয় লোকেরা তরিতরকারী, শুকর, ডিম ইত্যাদি বেচিতে আনিয়াছে। 
গুলি. তে 2 


এই পর্কতমালার সৌন্দধ্যে আৰষ্ট হইয়। - 
উদ্দেশ্যে আমি অক্টোবর মাসে নাশী গ্রাম হইতে 


0 A পর্বতের পাদমুলে অবস্থিত) বহির্গত 
আটুংজি মঠ । হইয়া উত্তরমুখে যাত্রা সুরু করি । NEES 


| অতিক্ৰম 


4 


সর্বাপেক্ষা পৰিভ্রঃও পরিষ্কার স্থানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, 


গৃহেরই এক পার্খে। 


উপর এক পুরু কর্দমের প্রলেপ লাগিয়া বায়। এক পাশে 


"ছয় | 


চীনৈর নদী চু এ 


এই গ্রামের রাস্তার ধারে পাথর কাটিয়া একটি অভিনয়ের স্থান তৈয়ারী করা হইয়াছে। যে এ স্থানটি 
তৈয়ারী করিবার জন্য টাকা! দিয়াছে, তাহার নাম ও সে কত টাকা দিয়াছে, তাহা একপার্খে একটি প্রস্তরকলকে খোঁদিত 
আছে। 

ইউনান প্রদেশের রাস্ত।গুলি যতই খারাপ হউক, চলিবার সময় তত কষ্ট হয় না, কিন্তু কষ্টের- সুরু হয়" তখনই 
যখন কোন লোকালয়ে প্রবেশ কর! যায়। দস্ট্যস্কুল পার্্বত্যস্থানে লোকালয় হইতে দূরে শৈলপাদমূলে অরণ্যের প্রান্তে 


‘রাত্রি-যাপন বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে আদৌ নিরাপদ নহে, কিন্তু গ্রামে ঢুকিলেই জঞ্জাল, ধূলা, মাছি, উকুন, চণ্ডুর কড়া 
ধোয়া ও গোলমালেয় দরুণ যে কষ্ট উপস্থিত হয়, দস্থযর হাতে পড়াও তদপেক্ষা বাঞ্ছনীয় । চীনা গ্রামের সহিত ধাহাদের : 
পরিচয় নাই, তাহাদের এ উক্তির তাৎপৰ্য্য বুঝিতে বিলম্ব হইবে 


তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, আমি শিকু গ্রামের 
অর্থাৎ স্থানীয় মন্দিরে, বুদ্ধমুত্তি যে গৃহে অবস্থিত, সেই 


আমার ঘরের পাশেই অ.স্তাবল, সেখানে মন্দিরের 
পুরোহিতের অনেকগুলি অ্থ ও অশ্বতর বাধা। উঠানে 
এত কাদা যে, জুতা পায়ে দিয়া হাটিলে জুতার চামড়ার, 


কয়েকটি গ্রাম্য কুকুর বিনা কারণে ঘেউ ঘেউ করিয়া 
ডাকিতেছে। ইয়াংসি নদীর বামতীরের পাহাড়ের উপর 
দিয়া রাস্ত| | নি 
পললীগ্রামগুলি খুব শান্ত, নদীর ছুধারে উচ্চ পর্ববতশিখরে 
।ঘন মেঘপুঞ্জ খেল! করিতেছে । পথের ধারে একট! খাড়া 
উত্ত্গ পাহাড়ের চূড়ায় একট! বৌদ্ধ মন্দির। একটা গ্রামে 
কেহ মার! গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজন শোক প্রকাশ করিতেছে, 
বাড়ীর উঠানের বেড়ার গায়ে সারি সারি বাশের চটা ও 
কাগজের তৈয়ারী মানুষের মূর্তি, সিডান চেয়ার, বাড়ী, 
নৌকা, কাগজের ঘোড়া ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা 
গেল, এতগুলি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়াছে, পরজগতে ইহারা তাহার সুখ-স্থচ্ছদ্য বিধান 
করিবে। 
নদীর ধার দিয়া যে পথ, তার দুই ধারে খুব ঘন জঙ্গল, তবে বড় গাছের চেয়ে ছোট গাছপালা, ঝোপঝাপই 
বেশী। এক এক জায়গায় ছুই দিক্‌ হইতে জঙ্গল আসিয়া "পথকে চাপিয়া! ধরিয়াছে। প্রত্যেক গাছের ডালপালা 
অসংখ্য মাকড়সার জাল, “বড় বড় হল্দে রংয়ের মাকড়সা জালের কেন্্রস্থানে ওৎ পাতিয়। টা আশায় 
বসিয়া আছে। 
নদীর এক দিক্‌ খুব উচু বেলে পাথরের পাহাড়-_ঠিক যেন কেহ পাথরের দেওয়াল গিয়া রাখিয়াছে, মনে 
পাথরের গায়ে জলের দাগ দেখিয়! বুঝ! গেল, বর্ষাকালে অনেকদুরে পর্যন্ত জল ওঠে । 
পথের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ । চীন দেশে রাস্তার কখনও সংস্কার কর! হয়-ন!। মানুষ পায়ে হাটিয়া কোন 


ইউনান : মণি-মন্দির | বড় বড় পাথরে “মণিপন্মে হ’ মন্ত্র লিখিত। 


বিচিত্রজগৎ 
“২৩০ 


চলিতে পারে, কিন্তু এসব পথে যানবাহন চলাচল একরূপ অসম্ভব ৷ একটি মন্দিরে আট দশ বংলরের একটি 

i A নেহি । সে মন্দিরের দুয়ারে দীড়াইয়া আমাদের দিকে হা করিয়া চাহির। রহিল, হয়ত সে তাহার 

রি বৎসরের জীবনে কোন ইউরোপীয়কে কখনও দেখে নাই । ৮55 
- পাঁচ দিনের দিন আমরা চু-তি-য়েন্‌ পর্য্যন্ত ভীষণ অন্ধকারময় বনভূমি, বড় বড় বার্চ ও পপুলার, “একদিকে বহু 

নিয়ে খরলোতা৷ ইয়াংসি, অন্যদিকে দুরারোহ পর্বত-প্রাচীর । অথতরের পদগ্থলন হইলেই ইয়াংসি অভিযানের ছুটি! =: 
চুতি-়েন্‌ গ্রামে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিল । আত্রযস্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একটা ছোট 8551: 

একটি পাথরের ঘর পাওয়া গেল। চুকিয়া দেখি সেটা গ্রামের স্ুল-ঘর | একটিমাত্র চীন! বালক বড় বড় চীনা হরফে 

ৰ হয়_হস্তলিপি অভ্যাস করিতেছে। কিন্তু কোন গুকুমহাখরকে দেখিলাম ন!! লেখাপড়ার প্রতি ছাত্রটির 

মনোযোগের প্রশংনা ন! করিয়া উপার কি? / : 12748717155 

সেখানেই আশয় লইলাম। বৃষ্টি থামিলে অধ্যবসারী ছাত্রাট বিদায় হইল। আমর ঘরের মেঝেতে: বিছানা! 

বাতাপ চল:চলের কোন অভ ব নাই ঘরে, তবে সে বাতাস জানালা দিয়া আসিতেছে না-=-আগিতেছে 
AFAR, মাথার উপরের ছাদ: দিয়া।.মেঘ- 
ভরা আকাশে ছু, দশট। 'যাঃ। নক্ষত্র 
উঠিয়াছিল, তাহাও চোখ উপরের 
দিকে তুলির! দেখিলে বেশ দেখা যায়, 
গ্রামের লোকের স্কেলের প্রতি, যে খুব 
দৃষ্টি আছে, ঘরের অবস্থা দেখিয়া মনে 
হইল:না ০ 120, 

- সন্ধ্যার বাতাসটি অদ্ভুত ধরণের 
আরামদায়ক, অবশ ইহাও দেখিতে 
হইবে যে, সমুক্রপৃষ্ট হইতে-স্থানটীর 
উচ্চত] ৯০০০ ফুট। বৃষ্টি থামিয়| 
গেল; আকাশে এখন বেশ নক্ষত্র 
- উঠিয়াছে, আমরা পথের কষ্ট ভুলিয়া 
কাপুঃ নাশি লামা। গেলাম ৷ 3 ir 

পাশেই দুইঘর চীনা পরিবার থাকে, তারা আঁমাদের জল ও কাঠ সরবরাহ করিয়া দিল। তার! এখন 
তাদের প্রাপ্য অর্থের অংশ লইয়| নিজেদের মধ্যে ঝগড়। সুরু করিয়া দিল-_আমরা যত সেখানে ছিলাম, তাদের 
ঝগড়া থামে নাই) ও 
ইয়াংলি ও মেকং নদীর মধ্যবর্তী প্বত-মালার পাইন ও গাছের অরণ্যের ভিতর দিয়া আমরা চলিলাম। 
আরও কিছু দূরে গির! লিটিশিং পৰ্বতশ্ৰেণী, এই পর্বতের উপর দিয়া যে পথ, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে তাহার উচ্চতা, ১১০০৪ 
হাজার ফুট ! 
বড় বড় গাছের নীচে ঘন বেত-বন, মাঝে মাঝে সমতলভূমিতে 'জেন্সিয়ান্‌ ফুল ফুটিয়াছে। পর্বতের হাঁওয়। 
জীবনের সঞ্চার করিয়াছে আমাদের মধ্যে, কি স্থন্দর পাখীর ডাক চারিদিকে ! এসিয়ার এই সব অঞ্চলে 
তে আসে না, তা'ই ভাবি। রেল নাই, মোটর নাই, হোটেলগয়ালাদের উৎপাত নহি অন 
ইতে বহুদূরে মধ্য-এসিয়ায় এই অরণ্য ও পর্বতের নিস্তবতা ও গা্তীর্যের মধ্যে প্রাচীন 


যেন নূতন 
লোক কেন যে বেড়াই 
সভ্যতার সর্বপ্রকার চিহ্ন হ 


চীনের নদী - ২০১ 
চৈনিক জাতির প্রাণশক্তি যেন কোথায় লুকাইয়া আছে,_আজও যে শক্তি অমর, শত বিপদ্‌- বিপর্যয়ের ভিতর দিয়াও 
যাহা চীনদেশ ও চীনা জাতিকে অটুট রাখিয়। আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে। ু 
বৈকালের দিকে আমর! উই-সি-গ্রামে পৌছিলাম। সেখানে চারশত ঘর লোকের বাস। মেকং নদীর একটি 
ক্ষুদ্র শাখার তীরে গ্রামটি অবস্থিত) গ্রামের চারিদিকে উচু মৃন্ময় প্রাচীর, তার তিনদিকে তিনটি প্রবেশ-ার 
শুনিলাম এই প্রাচীর বহুকাল পর্বের তৈয়ারী, দদ্থ্যতয় হইতে নগরের অধিবাসিগণের ধনসম্পত্তি নিরাপদ করিবার Ff 
উদ্দেণ্যে ইহা গঠিত | Ve 
উই-সি গ্রামে একটি ডাকঘর আছে। আমার পত্র ও পার্শেল দেখান হুইতে ওয়াশিংটন ডি-সি’তে পাঠাইতে 
কত ডাকটিকিট লাগিবে, পৌষ্ট-মাষ্টার তাহার হিসাব করিতে বসিল এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া হিসাবের পরে আমাকে 
জানাইল অত ডাকটিকিট উই-সি ডাকঘরে নাই। আমি বলিলাম, যতগুলা টিকিট পাওয়! যায়, আটা পার্শেল 
পাঠাইয়া দাও। | 
চীনদেশের ডাক-ব্যবস্থার সপক্ষে একটু বলিতে চাই যে, আমার পত্র ও পার্শেল ঠিক সময়ে ওয়াশিংটনে « 
পৌছিয়|ছিল।' LP 
" উই-সি পরিত্যাগ করিয়! দশ মাইল, 
হাটিঝার পরে কা-কাটাং গ্রামে পৌছিলাম 
তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাত্রির আশ্রয়- 
স্থান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। গ্রামের বাড়ী- 
গুলিতে- কাদার দেওয়াল, পাতায় ছাওয়।। 
জানালার বালাই নাই। সেগুলি গোহাল 
কি মানুষ-বাসের উদ্দেশ্যে নিশ্সিত, তা’ 
চেহারা দেখিয়! নির্ণয় করা শক্ত! 
অবশেষে একটা পাহাড়ের ধারে একটি 
ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া ভাবিলাম, সেখানেই 
. আশয় লইব.। মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া৷ মনে 
হইল, এখানে বহুকাল মানুষ প্রবেশ করে 
নাই, মাকড়সার জালে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ 
আচ্ছন্ন। ঘরের সর্বত্র জঞ্জাল । 


ইয়াংসি নদীর উপরে সিলিকিয়াং-এ দড়ির ঝৌলা। 

শীঘ্রই কারণ আবিষ্কার কর! গেল। আলো জালিয়! দেখি ঘরের এক পাশে একটা গালার তৈয়ারী শবাধার, 
তার মধ্যে একটি মৃতদেহ রক্ষিত আছে । 

শোনা গেল, এক বৎসর পূর্বে লোকটির মৃত্যু হয় তার পর হইতে তাহার শব এই মন্দিরে রাখিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, কারণ সমাধিস্থ করিবার শুভদিন এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। নক্ষত্রের ঠিকমত যোগাযোগ 
ঘটিতেছে না। 

বলা বাহুল্য, মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বাহির মুক্ত বায়তে আসিতে আমাদের মুহূর্ত কালও বিলম্ব হইল না। 

এত স্থন্দর প্রাকৃতিক দৃষ্ঠের মধ্যে এ সব'জারগার এত অন্খ-বিস্থখ মানুষের কেন যে হয়! আমাদের ... 
আগিবার নাম শুনিয়া দলে দলে রোগী আমাদের সঙ্গে দেখ! করিতে ও চিকিৎসিত হইতে আসিল। তাহাদের দেখিয়া 
কষ্ট হয়, কাহারও. শরীরে ক্ষত, গোড়ায় উপযুক্ত ওষধ না পড়াতে পচিয়া উঠিয়াছে, কাহারও দন্তশূল, কাহারও পেটের 

২৬ 


২০২ | বিচিত্র-জগুৎ 


গীড়া-_আবার কয়েকটি হল্মারোগীও তাদের মধ্যে আছে। এ দেশের প্রায় সকলের গলায় ছোট বড় গলগণ্ড ৷ 
অনেকের চোখের অস্থখ, বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা না হওয়ার দরুণ তাহার! প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 
আমাদের. নিকট এসব রোগের ওঁষধ কোথায়? আমরা ডাক্তার নই বা সঙ্গে চলন্ত দাওয়াইখানা লইয়াও 
বেড়াইতেছি না। কিন্ত এ কথা তাহার শোনে না, তাহাদের বিশ্বাস একদাগ বিলাতী বধ গলাধঃকরণ করিলেই 
যতদিনের পুরাতন দুরারোগ্য রোগই হউক না কেন, ঠিক সারিরা যাইবে । বেচারীদের সরল বিশ্বাস ও অসহায় অবস্থা 
আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল বটে, কিন্ত আমরা সমানই অসহায় এ বিষয়ে। কি করিবার ক্ষমতা আছে 
আমাদের ? by | 
পরদিন আমরা আর একটি গ্রামে পৌছিলাম। এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাগ্ধ ভুট্টা । গ্রামের 
আশেপাশের মাঠে, পাহাড়ের ধারে ভুট্টার চাষ খুব ) 
গ্রামের মণ্ডলের বাড়ী হইতে আমাদের জলশোগের নিমন্ত্রণ আসিল । আমার ক্যামেরা দেখিয়া মণ্ডল তাহার 
ফটো ভুলিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে আমি রাজী হইলাম । সে তখনই তাহার স্ত্রীদিগকে ভাল পোষাক আনিতে 
বলিল। তারপর ময়লা পোষাকের উপর একটা জমকালো রেশমী আলখাল্লা পরিয়া ভদ্রলোক গম্ভীরমুখে ফটে। 
তোলাইবার জন্ত বসিল-__বেন সে নিজেই চীন সম্রাট! ইয়েচি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আমর! সত্যই এক রাজার 
বাড়ীতে অতিথি হইলাম | এই রাজার নাম পি-_রাজ! লি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । 

১৯০৫ সালে স্তালউইন ও মেকং নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে নূতন গাছপালার সন্ধান করিতে ইংলণ্ড হইতে 
একটি বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরিত হয়- প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-তন্বত পণ্ডিত ডাঃ জর্জ ফরে ছিলেন ইহার নায়ক । 

.. ডাঃ ফরে্ কি কারণে তিব্বতী লামাদের , বিরাগভাজন হন এবং তাহার। দলবদ্ধ হইয়া অভিযানকারীদের 
আক্রমণ করে ও ফাদার ডুবারনার্ড নামক জনৈক ফরাসী পান্রি ও আরও কয়েকটি নাশি লাম! ও কুলীকে হত্যা করে। 
দিনের পর দিন ধরিয়া তাহারা ডাঃ ফরে্টকে খুজিয়া বেড়াইয়াছিল এবং সে সময়ে ধরা পড়িলে ডাঃ ফরেষ্টের মুণ্ড 
আটুংজি মঠের সিংদরজা অলঙ্কৃত করিত__দন্দেহ নাই । কিন্তু রাজ। লির বন্ধুত্ব ও করুণায় সে যাত্রা ডাঃ ফরেষ্ট বাচিয়া 
যান। রাজা লি এমন এক দুর্গম স্থানে তাহাকে লুকাইয়া রাখেন যে, লামার দ 
অবশেষে হতাশ হইয়! ফিরিয়া যায়। 

রাজা লি এখন বৃদ্ধ, অত্যন্ত লাজুক, কিন্তু তার চালচলন, এমন কি বলিঝার ধরণটি পথ্যন্ত আভিজাত্য-মণ্তিত | 
তার পূর্বপুরুষের! বহুকাল ধরিয়া এই পর্বত ও অরণ্যে নাশি ও অগ্তপ্ত জাতির উপর রাজত্ব করিয। আসিয়াছে 
ইরাবতী নদীর তীর পথ্যন্ত এক সময়ে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এমন কি উত্তর-পশ্চিম চীন সীমান্তের ছু টু পারত 
জাতি পর্যন্ত রাজা লিকে রাজস্ব দেয়) 
ইয়েচিছাড়াইয়৷ জঙ্গলের পথে ১৯২ দিন যাইবার পরে স্তালউইন নদী পাওয়া বার 
. আমর! ১৩ জন কুলা সংগ্রহ করিয়া দুর্গম জঙ্গলের পথে স্তালউইন নদীর তীরভূমি লক্ষ্য করিয়া যা 
দুম জঙ্গল, বন্য চেরী, রোডোডেনড্ন বৃক্ষে পূর্ণ, বড় বড় মৌমাছির চাক ডালে ডালে ছুলিতে 
ইউরোপীয় ত’ দুরের কথা, কোন উপক্ল-বাসী সভ্য চীনা লোকও কখনও এ অরণ্যের 
পারিবে না। | 
স্তালউইন নদীর তীরে গৌছিয়া আমরা বাহাং ফরাসী মিশনে আশ্রয় লইলাম। 
্াধ্যগ্ষ। তাহার মধুর আপ্যায়নে ও আতিথেয়তার আমাদের পথকষ্ঠ দূর হইল! 
কাছে ১৯০৫ সালের লামা-বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণনা করিলেন । 


ল কোন সন্ধান করিতে ন! পারির! 


রাজা লির সহায়তায় 
আআ করিলাম । ভীষণ 
ছ- দেখিয়া মনে হইল, 
ধারণ! পর্য্যন্ত করিতে 


ফাদার আদরে বর্তমানে মিশনের 
ফাদার আদরে সন্ধ্যাবেলা আমাদের 
এই মিশন-বাড়ীর প্রত্যেক মান্যাটকে তখন উন্মত্ত 


চীনের নদী ২০৩ 


লামারা হত্য! করে, কেবল ফাদার জেন্ষ্টয়ার নামে একজন পাদ্রী রাতারাতি পলাইয়া দুর জঙ্গলের মধ্যে পার্বত্য লিস্গু 
জাতিদের গুহার মধ্যে আশ্রয় লওয়াতে বাচিয়া গিয়াছিলেন । 

ফাদার আদ্রে অবশ্য সে সময় এখানে ছিলেন না, তার বয়স বেশী নর-কয়েক বৎসর হইল এখানে 
আসিয়াছেন } বিগত মহাযুদ্ধের সময় ফাদার আদরে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ শেষ হইলে সংসারের 
উপর বিরক্ত হইর! এই দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করিরাছেন। এ বড় দুঃখের জীবন, মে হইতে 
নবেম্বর পধ্যন্ত সমস্ত পার্বত্য গিরিবস্ম তুষারে ঢাকিয়া যায়, বহিজগৎ হইতে কোন চিঠিপত্র আসে না-_-তদুপরি আছে 
গ্রতিমুহূর্তেই__বিশ্বাসঘাতক অসভ্য জাতিদের দ্বারা আক্রমণের আশঙ্কা । দুইবার তারা এই মিশন-বাড়ী পুড়াইয়া 
দিয়াছে_কি করিয়া কি উদ্দেশ্যে মানুষে এমন স্থানে বাস করে-_তরুণ ফাদায় আ্রাদ্রের মনের ছুঃখ কি, কে 
তাহা বলিবে? 


পৃথিবীর বিশালতম অরণ্য (আমাজন ) 


আমাজন নদীর উৎ্পত্তি-স্থানের জঙ্গলময় অঞ্চল দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যে এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত দেশ । 
দক্ষিণ-পশ্চিম ব্রেজিলের পারিমা নদী আজ পর্যন্ত অনেক শ্বেতকার সভ্য মানুষ দেখে নাই |. ৯৯২৫ সালে অলেক্জাগ্ডার 
রাইস্‌ ও তার দল এরোপ্লেনে-এই নদীর উৎপন্তি-স্থান আবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন। আকাশ সি তীর নিগ্নের 
" অরণ্য ভূভাগের অনেকগুলি অতি সুন্দর ফটো লইয়াছিলেন। 

জলপথে এই নদী বাহিয়া আসিবার চেষ্টা বে ন! হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্ত তীরের অজ্ঞাত “জঙ্গল ও বনবাসী 
অসভ্য হিংস্ৰস্বভাব ইণ্ডিয়ানদের জন্য পূর্বের চেষ্টা প্রায়ই দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হুইরাছে। কিন্ত হনয় বিষাক্ত 
তীর ৫০০০ ফুট উঁচুতে পৌছাইতে পারে 
না বলিয়া এবং আরও কয়েকটি বিশেষ 
কারণে ডাঃ রাইস্‌ আকাশপথে এই 
অঞ্চল ভ্রমণ করিবার কল্পনা করেন। 
আমরা ডাঃ রাইসের সেক্রেটারী ক.প্তেন 
প্রিভেন্সের লিখিত বিবরণ হইতে নিয়োক্ত 

ংশ উদ্ধত করিলাম £_ 


আমাদের যাত্রা যেদিন আরম্ভ হবে, 
তার আগের রাত্রে মানা ওস্‌ শহরে একট। 
ছোটখাট বিদ্রোহ হয়ে গেল। এ কথা 
কে না জানে, যে, দক্ষিণআমেরিকার 


রাজ্যগুলোতে বিদ্রোহ বার মাস লেগেই রিযো লিখো £ দূরে হাইড্রোপ্লেন, সন্মুখে তীরবর্তী তরীর নাহায্যে অভিযাত্রীদল হাইডোপ্লেনে 
আছে, কিন্তু আমাদের রওনা! হবার পূর্কা যাতায়াত করিতেন। 


রাত্রেই একটা বিদ্রোহ ঘটবে, এটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ৷ 


হোটেলের দরজ|-জানালা দুম্দাম্‌ শব্দে চারিদিকে বন্ধ হতে লাগল। বাইরে যেন মনে হল বাজি পোড়ানো 
উৎসব চলছে। প্রথমটা আমর| তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্ত বন্দুকের গুলির শন্‌ শন্‌ আওয়াজ তে| ভুল হবার নয়, . 


জানালার কাছে যাব এমন সময় একজন হোটেলের ভৃত্য ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে জানাল! বন্ধ করতে গেল। 
আমরা বললাম, এই রাখ, জানালা খোলা থাক্‌ ৷ k 
সে এমন কথা কখনও শোনে নি, তার চোখ কপালে উঠল। জানালা খোলা থাকৃবে কি! বাইরে ষে 
বিদ্রোহ সুরু হয়েছে, গুলি চলছে! 
দক্ষিণ-আমেরিকার ছোটখাট রাজ্যগুলির বিদ্রোহের কথা খবরের কাগজে চিরকাল পড়ে আসছি, এই প্রথম 
আমাদের সে বিদ্রোহ দর্শনের সুযোগ এসেছে। এ আমরা দেখবই। হোটেলের ভূত্যকে বুঝিয়ে দিলাম | 
লোকটা ছূর্কোধ্য পট্টুগিজ ভাষায় হাত-পা নেড়ে কি বলতে বলতে বাইরে চলে গেল্‌ ৷ 
বাইরে চেয়ে দেখলাম কলেরার মড়কের সময 


চেহারা। 


জানালা দিয়ে 
ন শহরের রাস্তা-ঘাট যেমন জনশূষ্ দেখা বায়, শহরের হয়েছে ঠিক সেই 


৪) ৭ ০০ ০০ 


পৃথিবীর বিশালতম অরণ্য (আমাজন ) ৯০৫ 


হঠাৎ দেখি একটা লোক রাস্তা দিয়ে পাগলের মত দিশেহারা ভাবে ছুটছে। দেখে মনে হল, সে কোথাও 
লুকাবার জায়গা খুঁজছে_-কারণ আমাদের জানালার আলো দেখে সে দৌড়ে আমাদের জানালার নীচে এসে দাড়াল | 
কিন্ত আমাদের জানালাট! তার হাতের নাগালের বাইরে। বুল্‌ ও আমি ঝুঁকে পড়ে তাকে লাফাতে বললাম । সে 


প্রাণপণে উচুদিকে একট! লাফ দিলে, আমরা দু'জনে তাকে টেনে তুললাম ঘরের মেঝেতে লোকটা! শুয়ে পড়ে . 


অজ্ঞান হয়ে গেল। 


সন্ধ্যার কিছু পরে বাজী পোড়ানো বন্ধ হ'ল। আমরা স্থির করলাম, শহরের অবস্থাটা একবার দেখেই আসা : 


যাক্‌। রাত্তা-বাট তখনও জনশ্্, একটা। রাস্তার মোড়ে একজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে । 
আমর! তাকে বললাম-__গুলিট! বেশীরভাগ চলেছে কোথায় £ 
সে বললে__বড় স্কোরারে ৷ স্কোয়ারের সামনের 
পুলিশ-ব্যারাক বন্দুকের গুলিতে ঝীঝরা করে 
ফেলেছে । 
স্কোয়ারে হতাহতের সংখ্যা বহু ৷ পুলিশ-ব্যারাক 
খালি, পুলিশের দল অনেক আগেই পালিরেছে। 
দেখে-শুনে হোটেলে প্রত্যাবর্তন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে 
হ'ল। কারণ গুলি আবার যে কোন মুহুর্তে চলতে 
পারে। 
পরদিন আমাদের ্রামার ও হাইড্রোপ্রেন রিও- 
নিগ্রোর পথে রওন| হ'ল এবং তারপর নমাস ধরে 
আমর! পৃথিবীর বিশালতম অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ 
করেছি। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ার স্থযোগ নেবার 
জন্য আমি ও হিণ্টন খুব ভোরেই আকাশে উঠলাম ও 
নদীর উপরে এ*শেো মাইল পর্যন্ত উড়ে ফটোগ্রাফ 


চে = ইত্যাদি নিলাম । 4 
রিয়ে| নিখো। ও আমাজন নদীর মিলন"ুল £ আকাশ-যান যইতে ফটো নদীটার নাম নিগ্রো দেওয়াই ঠিক হয়েছে বটে। 
তোল| হইয়াছে। নিখো। নদীর কৃষ্ণজল ও আমাজন নদীর গৈরিক-জল ন ভর সহ. au br 
গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের হি করিয়াছে। দুশো মাইল পৰ্য্যন্ত আমরা চললাম, সেখানে রিও 


_ব্ৰাঙ্ব। মিশেছে রিও নিগ্রোর সঙ্গে । পূর্বোক্ত নদীর জল দুধের মত সাদা, আমদের মনে হ'ল কাল কফির পেয়ালায় যেন 


। 


দুধ টাল! হচ্ছে। | 
৮ এইখানে হিন্টন লক্ষ্য করলে, আমাদের হাইড্রোপ্লেনের অবস্থা ভাল নয়, মেরামত করতে হবে। শিরীষের 
আঠা, চট, মেহগনির তক্তা ও পেরেক আমাদের সঙ্গেই ছিল। হাইড্রোপ্পেন জলে নামিয়ে আমরা তাকে নদীর ধারের 
কর্দমারত তীরে ঠেলে তুলে মেরামতের কাজে নিযুক্ত হলাম ৷ 

কিন্ত সেখানে দীড়িয়ে কাজ করে কার সাধ্য? ত্রেজিলের জঙ্গলের মত মশা এসে আমাদের ছেঁকে ধরল । 


উপায় কি? দু'দিন কঠিন পরিশ্রম ও দুঃসহ কষ্টের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে কাটুল। যেদিন আমরা আবার আকাশে 


উলাম, সেদিনট! বড় মেঘলা। কিন্ত উষ্ণ মণ্ডলের আহ বৌদ্রতাপ মেঘে ঢেকে রেখে আমাদের উপকার ছাড়া 


অপকার কিছু করে নি। নতুবা জুলাই আগষ্ট মাসের গরম সহ্‌ করা সম্ভব হ'ত না। 


২০৬ বিচিত্র-জগৎ 


বাতরিগুলি_:বিশেষ করে জ্যোতা রাত বড় সুন্দর। মাথার উপরে নকষত্ররাশি বিজলী বাতির মত উজ্জল. 


বৎসরের এই সময় ছায়াপথ ও সাদাণ-ক্রশ’ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়! পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় আমাজন নদীর তীরবর্তী অরণ্য 
সীমাহীন বিশাল পরীরাজ্যে পরিণত হতে দেখেছি, জগতের কোথাও অত সৌন্দর্য্য এক জায়গায় জড় হয় বলে আমার 
বিশ্বাস নেই ৷ 
নদীর কুলুকুলু শব্দ, অরণ্যের সুগন্ধ, বনমধ্যে বানরদলের উচ্চ চীৎকারশব্দ--সবট! মিলিয়ে বনের সৌন্দর্যকে 
বাড়িয়েছে । Y 
এই গভীর জঙ্গলের মাঝে মাঝে যে আবার গ্রাম আছে এবং সেখানে লোক বাস করে, তা কে জান্ত? ওঁ সব 
গ্রামের লোক খরর পেয়েছে যে, আমাদের দলের অধ্যক্ষ একজন ডাক্তার । দলে দলে লোক আসতে লাগল, তিনে 
ইণ্ডিয়ান বেশী, পর্টুগিজও আছে। কারো চোখের অন্থখ, কারে বা দীতের, কারে! কাণের, কারো৷ জর-_আরও 
অনেক রকমের ৷ 
এ জঙ্গলের মধ্যে ডাক্তার কোথায় 
যে, এই সব দরিদ্র লোক তার সাহায্য 
পাবে! ছুশো মাইল দুরে মানওস্‌ 
শহরে ক'জন গিয়ে চিকিৎসা করাতে 
পারে? কিন্ত আমরা সঙ্গে বেশী ওষধ- 
পত্র আনি নি, কারণ জঙ্গলের মধ্যে 
হাসপাতাল খুলবার উদ্দেশ্য গোড়ায় 
আমাদের ছিল না। অনেক রোগী- 
কেই নিরাশ হরে ফিরতে হ'ল | 
খাবার জিনিষ বহন করে নিয়ে 
যাওয়ার ঝঞ্চাট থেকে বীচবার জন্য 
আমরা যে স্থান দিয়ে যেতাম সেখান 
থেকে খাবার সংগ্রহ করতাম। 
ওদেশের লোকের সাধারণতঃ খাগ্য- আদিম মায়নগ্, ( VMay০৷॥৪০॥৪ ) ইণ্ডিয়ান্‌ : 
মরদা, মাংশ ও মাছ। নদীর ধারের Fas " বিশাল তীর রামায়ণ-মহাভারতের যুগের 
জঙ্গলে কমলালেবু, আনারস ও কল! বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়; a 
তেমনি খেতে লাগে। শায় ; লোকালয়ে চাষ করলে ফল যেমন মিট হয়, প্রায় 
নানা 1 মাছ নদীতে পাওয়া যার, তন্মধ্যে এক ধরণের মাছ আছে, তারা 
জন্য নদীতে সীতার দেওয়া বড়ই বিপজ্জনক। মানুষের গায়ের গন্ধ পেলেই তার! ্ মানুষের মা 
দাত ক্ষুরের মত ধারালো, অল্লক্ষণের মধ্যে মাংস কেটে হাড় বের করে ফেলবে bt ঝাঁকে ছুটে আসবে, এদের 
সময়ে নৌকা থেকে জলে হাত বাড়ানো মুস্কিল, কুট.করে আঙুলটা কেটে নিয়ে রঃ iC এদের দাতের জোর। অনেক 
শীপ্রই বিপদ্‌ এল রোগের মূর্তি ধরে । 
ট্রপিক্যাল জঙ্গলে যাওয়ার বিপদ্‌ আমরা জানতাম ; খুব ভাল মশারি, দৈহি 
সত্বেও সকলেই ম্যালেরিয়া পড়লাম । সেপ্টেম্বর মালের প্রথমে আমাদের রঃ নক 
দের দলের অ 


দিনের জরে মারা গেলেন | 


ণ্রেণ কুইনিন্‌ ব্যবহার কর! 
হিম নেতা ডাঃ কক্‌-গুন্বাৰ্গ দশ 


ংস খায়। এদের - 


এই প্রথম হাসপাতাল | 


পৃথিবীর বিশালতম অরণা ( আমাজন ) - ২০৭ 

রা, তখন সকলের জর, এরোপেনের পাইলট, বেতার-চালক, ছুই সার্ভেয়ার, রাধুনী ও দু'জন চাকর জরে 

বেহুস ৷ গ্ীমা্রে এঞ্রিনিয়ার ও মিস্ত্রীও ক্রমে পড়ল জরে । কেউ আর ওঠে না, আমরা জন ছুই কেবল ভাল আছি: 

সেই জঙ্গলের মধ্যে কোথা থেকে বা অত ওষব পাই, রোগীর পথ্যই বা আসে. কোথা থেকে? আমি নিজে অনেক দিন 
পৰ্য্যন্ত ভাল ছিলাম, অক্টোবর মাসে আমারও জর হ’ল৷ জরকে দূর করে দিলাম, মরিয়া ভুলা ১০০ 6 কুইনি 

দিনের মধ্যে খেয়ে ফেলে । রঃ 

হিন্টন্‌ বদি ব! সেরে উঠল, তার শরীর এমন দুর্বল ও জরপ্রবণ হয়ে পড়ল বে, এরোপ্লেনে হাজার চারেক ফুট 

উপরে উঠলেই ওর জর আসবে, যদিও সেখানে ঠাণ্ডা মোটে ৫৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট । তাকে দিয়ে এরোপ্লেন চালান 
অসম্ভব হয়ে উঠল, অনেক সময় এরোপ্লেন চালাতে চালাতেই তার জর আসে । pt 


অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমরা বোয়া ভিষ্টা বলে একট। 

গর পাঁচশ’র বেশী নয়, তবে উঁচু জায়গায় অবস্থিত বলে ৮ ত] যা LOT 
মালার সুরু, আমাজন ও নিগ্রো নদীর k চি হরের পিছনেই একটা দীর্ঘ শৈল- 
একঘেয়ে সমতল ভূমির জঙ্গলের দৃশ্যে 
ক্লান্ত চোখ এই শৈলশ্রেণীর প্রথম 
সন্দর্শনে যেন জুড়িয়ে গেল। 

বোয়! ভিষ্টা শহরে আমরা কিছু- - 
দিন বিশ্রাম করে জরের পরে বল সঞ্চয় 
করলাম এবং হাইডোগ্লেনটাও মেরা- 
মত করে নিলাম । 

ওই শহরে পাচ জন মিশনারী 
নিজের হাতে হাসপাতাল গড়ছে। 
এরা সকলেই এসেছে ইউনাইটেড 


টেট্দ্‌ থেকে । বোয়! ভিষ্টা শহরের  পারম! নদীর তীরে আদিম অধিবানীদিগের কুটির । বহু কষ্টে ঘন অরণ্যমধ্যে এই 
| এ রে 
শিলিয়াছিল। আকাশ-যান ব্যতীত ইহার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল ন|। 


তিন মাস আমর! এই ছোট শহরকে কেন্দ্র করে বহু দূর উড়ে বেড়ালাম ও বোয়া এস্পারা 
রারিসোরা পর্যন্ত সমস্ত -জঙ্গলটার ফটো! নিলাম | বোর! এদ্পারান্লা আর একটা ছোট শহর যা নিট টি 
মাইল দুরে! এর পরে জঙ্গল আরও ঘন, ওপথে সভ্য লোকে বেশী যাতায়াত করে নি, মোটরের ভর সন 
কোন উপায় নেই এক বোয়া এম্পারান্গ। ছাড়া। | | 7 
একদিন সকালে সাড়ে ছ'টার সময়ে বোয়। এম্পারান্সা ছেড়ে আমরা জঙ্গলের দিকে উড্লাম-_বি 
ভঙ্গল সুরু হয়েছে এর পরে ! জঙ্গল আরও ভয়ানক বলে বোধ হতে লাগল এই ভজন্ত যে, নীচের দিকে রে 
বিপদে পড়লে হাইডোপ্লেন নদীর জলে নামানো যাবে না, নদীর জল ক্রমাগত উপর "থেকে নীচের দিকে bs 
প্রথর স্রোতে হাইড্রোপ্লেন এক দওও টিকবে না। নব্বই মাইল ধরে নদী কেবল ধাপে ধাপে টা ঠা 
কোথাও চোখে পড়ে না। + 


আমাদের নীচে সবুজের সমুদ্র, কোথাও উচু, কোথাও নীচু, আকাশের মত উপর থেকে সত্যই সমুদ্রের মত 
মনে হয়ব দুরে একটা নীলকৃষ্ণ পর্বতমালার অস্পষ্ট উপকূল । জঙ্গলের মধ্যে তালজাতীয় গাছগুলোর মাথ! যেন 


২১৮7 বিচিত্রজগণৎ 


জলের মধ্যে সন্তরণণীল তারামাছের (51851) মত দেখাচ্ছিল । নদীর নানা শাখা ও খাড়ি ১ 
চলে গিয়ে কোথায় অদ্য হয়েছে, লক্ষ্য করে দেখা গেল, এই সব খাড়ির ধারেই তালগাছ রি | র এদিকে ওদিকে 
এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে নদী দু'ভাগে ভাগ হয়ে আবার স f 
র সামনে এসে মিলেছে, নদীর 
দ্বীপটিতে জঙ্গল অত্যন্ত ঘন, দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে নদীর দুই ধারা আবার জুড়ে এক হয়ে গি i না মধ্যবন্তী 
নে ঠা গ বু ব্‌ . 
মাইলের মধ্যে তিনবার নেমে গিয়েছে। সব শুদ্ধ এই তিন জায়গার নেমেছে ৮০ ফুট । এ থেকেই স্ী কয়েক 
চেহারা এখানে কি ভীষণ! যেমন স্রোত, তেমনি আবর্ত। বোঝা যাবে নদীর 
আমরা তে! হাইড্রোপ্রেনে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে এর উপর দিয়ে উড়ে গেলাম, আমাদের খাপ্যসস্তার নি 
2 ৩ ট ৰ বৃ ১ 
রা রর টি বোর ভিষ্টা থেকে__এই জারগাটুকু পার হতে তাদের লাগল পচ দিন, মারাকা৷ দ্বী ও 
নত ব্যাপি (rapid) পার হয়ে নদীর চেহারা সমানই ভয়ঙ্কর ৷ মাঝে মাঝে ছোটখাট জত নবী হারা 
খরস্রোতা নী ভীম মূর্তি ধরে ঘোর আবর্ত সৃষ্টি করে বইছে। সে নদীতে নৌক! চালানো নি প, তাদের মধ্যে 
এমন কি স্থানীয় অসভ্য ইণ্ডিয়ানর! পর্যন্ত এই সব জায়গায় ভেলা চালায় না-স্েচ্ছার কে এই কিক করা। 
/ রন দেবে? 
তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট ধরে অনবরত আকাশপথে উড়ে বেড়ালাম, নীচে কোথাও একটা মানুষ চোং b 
না। আমরা বোয়াভিষ্টা শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হ'লাম, কারণ স্তাসোলিন ও খাবারের ভাওার রি | 
ছাড়া নদীর যা দৃশ্য দেখোঁছ, তাতে আকাশপথে উড়ে ও পথে যাওয়াও যে খুব নিরাপদ, তা নয়। j [5 
হর, তবেই সর্বনাশ ! সেই ফেনোচ্ছল আবর্তের মধ্যে হাইড্রোপ্লেন নামলে চোখের নিমেষে সেটা দি এঞ্রিন অচল 
বানচাল হয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে টুক্রো টুকুরো হয়ে যাবে, ওর এক টুক্রে! টা ey খেতে 
যাবে না । কাঠের সন্ধানও পাওয়া 
জানুয়ারী মাসে ইউরারিসোরা নদীর ওপার দিয়ে আমর! দক্ষিণ-পূর্ব মুখে হাইডোপ্রে 
পড়তে হয়েছিল এবার । ইণ্ডিয়ান্দের সঙ্গে আমরা পূর্বে ব্যবস্থা করেছিলাম, কৃলিকুলিম চালাই " বড় বিপদে 
নেমে সেখানকার একটা অদ্ভুতদর্শন পাহাড়ের ফটো নেব হিণ্টন হা! 3 একট|। ছোট দ্বীপে 
সেটাকে জলের উপর দিয়ে দ্বীপের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, হঠাৎ মচ করে কি একটা ll দলেও ভাল, তার পর 
বা কাতে মাতালের মত ঝুকে পড়ল । শব্দ হ'ল। তখন হাইড্রোপ্লেন 
হিণ্টন্‌ বলে উঠল__গেল! 
আমি বললাম কি হ'ল, দেখ আগে । 
সে ভীষণ জ্রোতের মধ্যে দেখার কোন উপায় ছিল না। কিন্ত সুখের বি 
একটু সামলে নিতেই হি্ন্‌ এঞ্জিন বন্ধ করে দিলে রঃ হাইডোধ্রেন নিজেকে নিজে 
একট মগ শৈলে এসে ঠেক্ছে আমাদের বন্্রটা | 
হিন্টন্‌ বললে হাইড্রোপ্লেনের তলা! চিরে জল উঠছে, এ অবস্থায় যদি ওকে টু 
ড 
ঙ্গায় নিয়ে যাই, এই নির্জন 


জঙ্গলের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কেক সপ্তাহ । এখানে প্লেন সা 
অবস্থায় উড়ে বোয়া এদ্পারানসাতে যাওয়া যাক্‌। রান একরকম অসম্তব। চল এই 
তখনই আমরা জল ছেড়ে আকাশপথে উঠলাম। কিন্তু ভাঙা হাইড্রোপ্রেনে দেড় [ই 
NETS 
রবত্তা বোয়া 


নস| পৰ্যন্ত আমরা নিরাপদে পৌছুতে পারব কি না ত! গুরুতর সন্দে 
বিলম্ব নেই বেশী, বেলা থাকতে গতব্য স্থানে পৌঁছান দরকা হর বিষয়। 
রা গিয়েছিল, ঘটলও তাই । রঃ 


এন্‌্পারা! 
এসেছে; স্র্য্যান্ডের 
যাভয়ক 


এ দিকে বিকেল 
| য়ে 
নতুবা পথে বিপদ আছে। রি 


আমরা লক্ষ্য করলাম, তাদের কাছে কোন ধাতুনিশ্সিত দ্রব্য 


পৃথিবীর বিশালতম অরণ্য (আমাজন) 


মারাকা দ্বীপের উপর দিয়ে বখন আমর! যাচ্ছি, তখন ক্রধ্য অস্ত গেল, নদীর উত্তর খাড়ির পথ ধরে হিন্টন্‌ 
পুরোবেগে প্লেন চালালে, কিন্তু এ সব দেশে সধ্যান্তের পরেই অন্ধকার নামে! আমরা নীদ্রই বুঝলাম, অবিলম্বে প্লেন 
নীচে না নামালে সনুখের কুষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকারে অজানা জঙ্গলের উপর দিয়ে ওড়৷ যাবে না, কোথায় যেতে 
কোথায় গিয়ে পড়ব ৷ & রি 

নীচে তিনটি দ্বীপ দেখ! গেল৷ মাঝের দ্বীপটাতে একট! বালির, চড়া! আমরা ঠিক করলাম, প্লেন নামাবার 
পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর মিলাব না) হিন্টন্‌ সুকৌশলে ঠিক সেই বালির চড়ার সঙ্গে নদীর জলে প্লেন 
নামালে। তারপর তাকে চড়ার কাছে নিয়ে আসা গেল। 

সেই নিজ্জন দীপের মধ্যে আমাদের এগার দিন কেটে গেল | 

দ্বীপটা ঘন জঙ্গলে ভরা ও সম্পূর্ণ জনহীন। মাইল 
খানেক লন্বা ও সিকি মাইল চগুড়। হবে। একট। জায়গা 
বেছে নিয়ে সেখানে ছুটে! গাছের মধ্যে একটা দ ড় টাঙিয়ে 
তার উপর এক টুকৃর! চট্ট বিছিয়ে তাবু খাটান হ'ল। 
তারই নীচে আমাদের দোল্নার দড়ির শধ্যা টাঙিয়ে 
নিলাম । এ সব জঙ্গলে সকলেই এই দোলনার মত শয্যা 
করে, মাটীতে কেউ শোর না। 

এ জঙ্গলে মাটিতে শোবার বিপদ যে কত ধরণের, তার 
সংখ্যা হয় না। উই, জোক, মশা, ডাশ তো আছে, তা 
বাদে আছে হরেক রকমের সাপ-_বিষ,ক্ত ও নিবিবিব, ছোট 
ও বড় গ।ছ থেকে সাপ পড়তে পারে, এ জন্য ঝোলান 
শয্যার উপরে একট! আচ্ছাদন থাকা নিরাপদ । 

একদিন একটা ডে৷ঙ্গায় চ।রঞরন ই|গয়ান্‌ নদী বেয়ে 
যেতে যেতে আমাদের তাবুর ধের দেখে সেখানে এল । 
হ বেশ পরিষ্কার পারচ্ছন্ন, ব্যবহারও বেশ নম্র। 


২৩৯ 


তার। সকলে 


নেই) জঙ্গণজাত দ্রব্যে তাদের সকল অভাব পূর্ণ করেছে। আদিম ইণ্ডয়ানের শিশুঃ পারিম| তীরে। 
4 ৯ 
আমাদের হাইড্রোগ্নেন দেখে তারা খুব বেশী আশ্চর্য্য 


হ'ল না। অমর! অসভ্য জাতিদের মধ্যে বহু দিন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে এট! বুঝতে পেরেছি যে, বিস্ময় জিনিষটা 
অপরিণত মতের পক্ষে সুলভ নয়। ওরা ভাবলে আমাদের মত খ্বেতকার মানুষে যে আকাশপথে উড়ে বেড়াবে, এটা আর 
বেশী কথা কি? যাদের গায়ের চামড়া সাদা, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব ৷ 

আমরা দেখলাম, ওদের গারে ডাশ বা মশা কামড়াবার দাগ নেই, বোধ হয় চিনি বা লবণ ব্যবহার না করার 
দরুণ ওদের রক্ত এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে, মশামাছির তা স্বাদু বলে মনে হয় না। 

একদিন হিণ্টন্‌ তার সাটটা দড়ির উপর ঝুলিয়ে ব্রেখেছিল। সকালে উঠে সার্ট গায়ে দেবার জন্তে দড়ি থেকে 
যেমন তুলতে গিয়েছে, অমনি টুক্রা টুক্রা হয়ে খসে পড়ে গেল! রাতারাতি উইয়ে সেটাকে শেষ করে রেখেছে। 

লর মত এত পোকামাকড়ের দৌরাত্ম কোথাও দেখি নি। টু 


ত্রেজিলের অঙ্ঘণ 
২৭ ৃ 


২১৩ { বিচিত্র-জগণ্ড 
পিঁপড়ে আর উই যে কত রকমের তার সংখ্যা হয় না। কালো পিঁপড়ে, লাল পিঁপড়ে, ছোট ছোট 
পিঁপড়ে, বড় বড় পিঁপড়ে । তাদের সর্বত্র অবাধ গতি এবং সব জিনিষ তারা খেয়ে ফেলবে । জঙ্গলের হিংস্ৰ জানোয়ারের 
চেয়েও তারা মানুষের বেশী শক্ত । উইও নানা জাতীয়, আমাদের হাইড্রোপ্লেনের মেহগনি কাঠের অংশটুকু কোন কালে 
তারা খেয়ে সাবাড় করে ফেলত, কিন্তু ওর উপর রং কর! ছিল বলেই শুধু পারে নি। 
এগার দিন পরে হাইড্রোপ্লেন মেরামত করে আমরা বোর! এন্পারান্সা অভিমুখে উড়লাম। শেষের তিন চার 
দিন আমাদের তাবুতে খান্যদ্রব্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, চিনি ছিল না, নুন ছিল না। আমি ও হিণ্টন্‌ নদীতে মাছ ধরতাম ও 
তাই পুড়িয়ে, কি সিদ্ধ করে বিনা লবণে খেয়ে ক্ষুধ্িবৃত্তি করতে হ'ত। 
পথে যেতে যেতে নীচের দিকে চেয়ে দেখি, আমাদের বিপদ্‌ অনুমান করে বোয়া এস্পারান্সা৷ থেকে একটি 
দল ডোঙায় ও নৌকাতে আমাদের সন্ধানে নদী বেয়ে চলেছে । শহরে পৌঁছেই আমি ওদের খবর দিতে বওন! হই 
€াডায় চেপে, কারণ ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে কি না বোঝা পেল না। একটু পরে হাইড্রোপ্লেনের মোটরের 
আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি, হিণটন্‌ আবার কোথায় চলেছে। হিণ্টন্‌ আমাদের দেখে টিনের কৌটার মধ্যে আমাদের 
কি খবর পাঠালে, সে কৌটা জলে পড়ে খরজ্রোতে কোথায় ভেসে গেল, আমি ও আমার ইণ্ডিয়ান কুলীর। খুঁজে বার 
করতে পারলাম ন!। পরে শুনলাম, উইলিয়ামসন বলে আমাদের দলের একজন ছোক্র! আর্টিষকে সঙ্গে নিয়ে হিন্টন্‌ 
একটু বেড়াতে বার হয়েছিল। সেই বেড়ানোর জের মিটল এক মাস পরে। হাইড্রোপ্লেংনর এঞ্জিন খারাপ হয়ে 
কোথায় কোন্‌ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে অচল হয়ে পড়ল হিণ্টন্‌ ও উইলিয়ামসশের কোন পাত্তাই নেই। অনেক কষ্টে 
তাদের খুজে বার কর। হু'ল। হাইড্রোপ্লেন সেই জঙ্গলে মেরামত করা হ’ল । তবে এক মাস পরে ওরা 15 শেষ করে 
তাবুতে ফেরে । 


পানামা খাল ও অরণ্য 


পৃথিবীর মানচিত্র কতখানি নৈসগিক এবং কতখানি মনুষ্য-রচিত, তাহা কে বলিতে পারে! সহস্র সহস্র 
বৎসর পরে কে স্মরণে রাখিবে যে, পানামা কি সুয়েজ-খাল মনুষ্য রচিত! একদিকে পানামা-যোজকের ইঞ্জিনিয়ারিং 
কৌশল, অন্যদিকে পানামা-জঙ্গলের ঘনসন্নিবেশ, এবং তন্মধ্যবর্তী নদী__এই রোমাঞ্চকর পরিবেষ্টনীর উপর বর্তমান 
কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। ঘন বনানী যেমন একাংশে মানুষের হাতের সকল 
চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, অপরাংশে মানুষের হাতের ডিনামাইট ও কলকজা 
ঘন বনানীর, অর্থাৎ প্রাকৃতিক রূপকে সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়াছে। এই রহস্তময় 
অঞ্চলে ব্যারো কলোরাডো; একদিন ছিল শৈলমালা, আজ দ্বীপে পরিবর্তিত 
হইয়াছে। এই দ্বীপ প্রাচীন পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্র আবাসস্থল_-কোন্‌ 
অলৌকিক কারণে ইহা সম্ভব হইল? 

ইউনাইটেড ্রেটুস্‌ নৌ-বিভাগের কর্মচারী জন্‌ এডউইন হগ্‌ সম্প্রতি 
একটি ক্ষুদ্র মোটরবোটে পানামার নদীপথে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পানামার 
অরণ্য জগদ্বিখ্যাত, এই অরণ্যের মধ্য দিয়া এই সকল নদী প্রবাহিত। তাহার 
লিখিত বিবরণ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল £__ 

পানাম! জঙ্গলে বেড়াইবার আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল চৌদ্দ 
ফুট লম্বা মোটর বোট। সুবৃহৎ মাফিণ রণতরীর ব্রিজ হইতে ক্ষুদ্র মোটরবোটে 
নামিয়া প্রথম-প্রথম আমাদের কেমন অদ্ভুত মনে হইতেছিল। কিন্ত পানামা 
জঙ্গল দেখিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতে ছিল, কাজেই এ সামান্ঠ অন্থবিধাটুকু 
মানিয়া লইতে দ্বিধা করিলাম না। 

নিজের জিনিষপত্র লইয়। একখানা পুরাণো ফোর্ড মোটরলরীতে 
চেপো গ্রামে উপস্থিত হইলাম । রাস্তায় ভীষণ কাদা, তার উপর ড্রাইভার 
একজন হেইতি দ্বীপবাপী নিগ্রো। যখন চেপো গ্রামে আসিয়া নামিলাম, 
তখন শরীরের প্রত্যেক হাড়ে ব্যথা। শুনিলাম, লরি আর বেশী যাইতে 
পারিবে না, কারণ রাস্তা নাই। ই 

লরি হইতে আমার চৌদ্দ ফুট মোটরবোট ও জিনিষপন্র নামাইবার বার হ্যা! 
সময় চেপো গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা আসিয়৷ আমাদিগকে ঘিরিয়! দাড়াইল, গ্রামের কুকুরগুলাও বাদ ছিল না। এখান 
হইতে গরুর গাড়ী যোগে বায়ানো নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখার তীরবর্তী অনা লুজ গ্রামে উপস্থিত হইতে হইবে । 

ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ, সারা দুপুর ও বৈকাল পথ অতিক্রম করিতে কাটিয়া গেল, যখন চেপিলো 
নদীর ধারে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি, তখন জঙ্গলের মাথায় ধ্য ডুবিয়া গিরাছে। এখানে পরদিন মোটর- 
বোট রিও চেপিলোর জলে ভাসাইলাম, অসংখ্য বন্ত টিয়াপাখী তীরবর্তী জঙ্গলের ডালপালায় বসিয়া কলরব করিতেছিল, 
বানরের দল এ ডাল হইতে ও ডালে লাফালাফি করিতেছিল 

পানামার জঙ্গলে শিকার করিবার কোন বাধা নাই। জঙ্গল খুব ঘন, জন্ত-জানোয়ার বড় একটা চোখে পড়ে না, 


জলের নিবিড়তার দা! 


২১২ বিচিত্র-জগণ 


অনা লুজ গ্রাম ছাড়াইবার দুশ মিনিট পরে আমি মোটরবোটে একটি সংকীর্ণ ত্রাকাবীকা নদীপথে চলিতে- 
ছিলাম, সে পথের ছু'ধারে তীরের নিবিড় অরণ্য লতাপাতায় চন্্রাতপ রচনা করিয়াছে । বড় বড় লতা এ তীর হইতে 
ও তীরে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে, আমি যেন এক অন্ধকার গাছ-পাতার ঘের! সুড়ন্গের মধ্য দিয়া চলিতেছি, মাঝে 
মাঝে এরূপ ভ্রম হইতেছিল। 

এরূপ জঙ্গল কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না 

বনটিরার ঝাঁক সর্বত্র । পুরাণে কার্পেট ঝাড়িলে যেমন পোকা ওড়ে, ইহারা মোটরবোটের শব্দে তেমনই 
ঝাঁকে ঝীকে দলে দলে উড়িয়া পালাইতেছে, এখান হইতে উড়িয়া ওখানে বসিতেছে, বানরের! গাছের ডালে বসিয়। 
তারস্বরে জঙ্গলের নিস্তব্ধতা-ভঙ্গের প্রতিবাদ করিতেছে । 


চেপিলো নদীর সহিত বায়ানো নদীর সঙ্গম-স্থান আন! লুজ হইতে এক ঘণ্টার বেণী পথ মনে হইল। যখন 
বারানো, নদীতে পৌছিলাম, তখন ক্রধ্য নামিয়! গিয়াছে । এ সব অঞ্চলে গোধূলি নাই বলিলেই চলে, এখনি অন্ধকার 
হইয়া! যাইবে, সুতরাং তীরে কোন একটা ফাকা! জারগ! খুঁজিতে লাগিলাম তবু ফেলিবার জন্ত ॥ কিন্তু বৃথা! চেষ্টা 
অন্ততঃ বিশ মাইল পথ উত্তীর্ণ হইলাম, সেরূপ সুবিধাজনক স্থান কিন্তু কোথাও চোখে পড়িল না। জঙ্গলের যা 
কোথাও ফাক নাই । 
আরও খানিক দূর গেলাম | তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিরাছে। 
সেই অন্ধকারে বেন মানুষের হাতের তৈরী বোট বাধার জায়গা একস্থানে রহিয়াছে দেখিলাম, এবং 
মোটরবোটের গতি সে দিকেই ফিরাইয়া দিলাম । 
একটি দেশী স্ত্রীলোক অল্প জলে নামিয়া বড় লাউয়ের খোলে জল ভর্তি করিতেছিল, সে আমে দেখিয়। 
অভিবাদন করিল। . . 


সঙ্গে সঙ্গে 


তাহার সহিত কথাবার্তার জানিলাম বে, বদিও রিও চেপিলো ও বায়ানো নদীপথে আঁ 
আসিয়াছি, কিন্ত স্থলপথে অনা লুজ হইতে এ স্থান মাত্র চার মাইল । 
অমি যখন জ্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথ| বলিতেছি, তখন আরও কয়েকটি গ্রাম্য স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়। 
দীড়াইল। দেখিলাম তাহাদের পশ্চাতে একটি বৃদ্ধ কখন আসিয়া দীড়াইয়াছে, আমি লক্ষ্য করি নাই। তাহাকে 
দেখিরাই মনে হইল লোকটা, জাতিতে ইংরেজ। তাহাকে ডাকিয়া আলাপ করিলাম । বহন: উভতি 
জঙ্গলময় দেশে থাকিবার দরুণ তাহার আক্কৃতি-প্রকৃতি এ দেশের লোকের মতই হইয়া গি ছে। ইংরেজী ভরি রি 
প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে । 
জিজ্ঞাসা করিলাম__-এখানে কতদিন অ!ছেন? 
সে বলিল-_বহুকাল, প্রায় চল্লিশ বছর ) 
যে স্ত্রীলোকটি বড় লাউয়ের খোলে জল ভরিতেছিল, তাহাকে দেখাইয়া বলিল, সে তাহার স্ত্রী। 
তাহাদের ছেলেপুলে পিছনে আলিয়া নিঃশব্দে দীড়াইয়া ছিল, এ দেশের লোকে ৃ 
উলঙ্গ । দেখিলাম ইংরেজী বলিতে লোকটার দস্তর মত বেগ পাইতে হইতেছে। 
লাগিলাম ' ঃ 
লোকটি বলিল-_এখানে তাবু ফেলিবেন না। এ জারগটা ভাল নয়, 


ম্যালেরিয়া ধরিবে। 
ম্যালেরিয়ার নামে ভয় হইল। তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। 


মি প্রায় কুড়ি মাইল 


র মত চেহারা। অনেকেই 
তখন দু’ জনেই স্পেনিস বলিতে 


ভয়ানক মশা, কামড়াইলেই 


পানামা খাল ও অরণ্য - ৰ 


সে বলিল_মোটরবোট ও জিনিষপত্র এখানেই থাক, এদেশে চোর নাই, আস্গুন আমার সঙ্গে আমার 
কুটারে। আপনার ক্যামেরাট। আন্গুন, আমার একটা করাতের কারখানা আছে, তাঁর ফটোগ্রাফ লইবেন। 
নিবিড় জঙ্গলের মধ্যবর্তী সুঁড়িপথ ধরিয়! দুজনে চলিলাম | সমস্ত পথ লোকটি তাহার করাতের কারখানার 
গল্প করিতে লাগিল। তাহার না কি খুব বড় কারখানা, এ অঞ্চলে এত বড় কারখানা নাই| বড় বড় দুটে| স্কচ 
বয়লার বসাইতে তাহার বহু টাকা ব্যয় হইয়াছে, জাম্মীণি হইতে করাত আনান হইয়াছে__এই সব সংবাদ। 
এই সব জঙ্গল দুপুর বেলায় প্রায় নিস্তব্ধ ছিল। কিন্ত এখন বহু প্রকার জীবজন্তর আওয়াজে মুখরিত হইয়া 
উঠিয়াছে। রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। জক্গলের মধ্যে একটা ফাকা জায়গায় লোকটির ঘর! কাঠের দেওয়াল, 
কাঠের ছাদ ! এদেশে সাধারণতঃ এ ধরণের ঘরই বেশী। < 
হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একট! কর্কশ ধ্বনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম _ ওট! কোন্‌ জন্তুর রব? 
লোকটির কাছে ও সব শব্দ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের 
মধ্যে গণ্য! সে তাচ্ছিল্যের স্থুরে কহিল-ও কিছু না, 
পুমা কিংবা জাঁপ্তয়ার ৷ 
তাহারাস্ত্রী একটি কুকুট মারিয়া মাংস র'ধিল। খাইবার 
সময় দেখিলাম গুহকত্রাঁ রন্ধনকার্য্যে বেশ পটু। তবে, 
_ ভোঙ্যগুলির একটিও মাকিণ বা ইউরোপীর ধরণে প্রস্তুত 
নয়। মাংসের ঝোল, ঝোলে নানা প্রকার শ/কসজি 
ভাসিতেছে; টাটকা ফল, দুধ, নদীর মাছ, মিষ্টি আনু সিদ্ধ, 
কালে! কাফি । j 
খুব বড় বড় কয়েকটি পিয়ার খাইলাম, লণ্ডনে যার 
প্রত্যেকটির দাম পাচ শিলিং। 
আহারাদি শেষ করিয়া আমরা ছুজনে কেরোসিন 
তৈলের লগ্নের সামনে বসিরা গল্প-গুজব করিতে 
লাগিলাম। বৃদ্ধ কেবলই করাতের কারখানার গল্প করিতে 
চায়, আমি অন্ত কথা পাড়িয়া তাহা চাপা দিই। তাহার পানামা জল। 
করাতের কারখানার একঘেয়ে গল্প শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝালাপালা হইয়। গেল । 
পরদিন সকালে উঠিয়াই বৃদ্ধ বলিল_চনুন, আমার কারখানার ফটো গ্রাফ লইতে হইবে। 
ঘন্টাথানেক আবার চলিলাম নিবিড় জঙ্গলের পথে। পরে একটা জায়গায় পৌছিলাম, দেখিয়া মনে হইল, 
একট! লোহার কারখানা এরোপ্রেন হইতে বোমা ফেলিয়া চূর্ণ করিয়া! দিয়াছে, এমনি তাহার ছ্নছাড়৷ মূর্তি! 
লোকটি গর্বের সহিত সেই ভাঙ্গাচোরা লোহার রাশি আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়। বলিল-_এই দেখুন আমার 


করাতের কারখানা ৷ কেমন বলুন ঃ 
লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া মনে হইল, ১৯০০ সালে এই স্থানটি নিশ্চয়ই একটি করাতের কারখানা ছিল। তবে 
এখন তাহার বিশেষ দন চিহ্ন নাই__ছুটি মরিচা-ধর! বয়লার ছাড়া। আর এক রাশ লোহা! ৰ 


তারপর কারখানার গল্পটা শুনিলাম | 


বিচিত্রজগণ্ 


যখন এই লোকট। বয়সে তরুণ, তখন সে মাকিণ যুক্তরাজ্যের মিশিগান রেটে করাতের কারখানায় কাজ করিত । 
ঘটনাচক্রে সে এখানে এই করাতের কারখানার ম্যানেজার হইরা আসে । এদের পিছনে অনেক টাকা ছিল । আড়াই 
হাজার একর মেহগনির বন তাহারা কিনিরাছিল। কিন্ত, মজুর ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য এখানে টাকিল না, ম্যালেরিয়া 
জরে অর্দেক মরিয়া গেল। ৯৯০৩ সালে লোকের অভাবে কোম্পানী-ফেল হুইল। ম্যানেজার হিসাবে এই লোকটির 
তখন অনেক টাকা মাহিনা বাকী। সেই মাহিনার বদলে কারখানার যন্ত্রপাতি, কলকন্তা ইহার দখলে আসিল। এই 
জঙ্গলে সে কলকজা কি কাজে লাগিবে? আজ কত বৎসর মরিচা ধরিয়া পড়িয়া আছে। 

পরদিন আমি এই বিক্ৃতমন্তিক বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রিও লাগারটো ও বায়ানে| নদীর সঙ্গম- 
স্থানের দিকে বোট চালাইলাম। এই স্থানটি কুমীরের জন্য প্রসিদ্ধ । বৃদ্ধও বলিয়াছিল, অন্তর শুনিয়াছিলাম। 

১১০ __ এক ঘণ্ট। পরে রিও লাগারটোর মুখে পৌছিলাম ) - 


" দুর হইতেই দেখিতে পাইলাম, একটা প্রকাণ্ড কুমীর ভাঙ্গার কাদার 
উপরে শুইয়া আছে) তাহার ৫০ গজ দূর হইতে বোটের উপর বদিয় 
WARNING বন্দুক 


ছুড়িলাম। * 
SPlLLWAY 


- ২১৪ 


May Be OPEneo 


১. ঠা Any Time 


MAKING THE RivER টন 2 


DAWGEROUS. BEWARE! 
J.L.SenLEy 
GOVERNOR . 


| Avis SES 


LAS CoMPUERTAS 
PUEDEN AGRIMSE 


EN QUALOULER 


MOMENTO Y ES 
MUY PELIGRGSO 


NAVEGAR Pon Et.Rio OM 


1. JL SCHLEY 
EL GOGERNADOR 


পরক্ষণেই দেখিলাম, আমার বোটের চারিধারে যা পৰ্য্যন্ত জল 
কুমীরে পরিপূর্ণ হইয়! গিয়াছে, নাকটুকু জাগাইয়া অসংখ্য কুমীর জলে 
ভাসিতেছে। বে কুমীরটাকে গুলি করিয়াছিলাম, সেটা লেজ পাটে 
আছড়াইয়া বাতাসে কাদা ও বালির মেঘের স্বষ্টি করিতেছে। লক্ষ্য 
স্থির করিরা আমি আরও তিনবার গুলি ছুড়িতেই সেটা পেট উণ্টাইয়া 
নদীর ধারে নরম কাদার উপর চিৎ হইয়া পড়িল । 


হঠাৎ সেটার নিকটে যাওয়া উচিত বিবেচন৷ করিলাম না। দূর 
হইতেই দেখিতেছি, সত্যই সে মরিয়াছে কি না, এমন সময়ে আর 


একটা মোটরবোটের শব্দ শুনিলাম। মোটরবোট নদীর বাক ঘুরিষ| 
্‌ ্‌ 8 নীঘ্রই আমার পাশে আসিয়া থামিল এবং আরোহী তাহার পরিচয় দিয়া 
158৬১০৭১৯০০ Ml বলিল, সেও কুমীর-শিকারে বাহির হইয়াছে। 
ররর নালা ডেভিস, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী । 
দুরে এই 'দাবধান-বাণী” লটকানো আছেঃ বাধ ডেভিস,ও আর কয়েকটি লোকের সাহায্যে আমি কুমীরটাকে ডা 
ল্য যে কোন মুহূর্তে নদীর জল মোটর-বোট উপর ভুলিয়া ফটোগ্রাফ লইলাম। চামড়া লইবার ই রঃ 
কি অপর জলযানকে ডুবাইতে পারে, স্বতরাং se ডি 
দিগ কুমীরটার ওজন প্রায় এক টনের কাছাকাছি, চামড়| ছাড়াইবার মত 
অত লোক কোথায় পাইব ? কাজেই সে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল । 

ডেভিস নদীপথে খানিক দূর গিয়া পানামা-খাল ও প্রশান্ত মহাসমুদ্র দিয়া কলোন্‌ যাইবার ভি 
কিন্তু, তাহার মোটরবোট বায়ানো নদীর মুখ হইতে বালবোয়! পরথাত সমু্পথে পাড়ি দিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে 
হইল না। আমি তাহাকে সে কথা বলিতেই সে আমার সঙ্গে আমার বোটে আসিতে রা 


থই বাইতেছি। 
আমিও এ পচ রা বোট আমার বোটের পিছনে বাধিয়া উজানপথে আমরা পুনরায় রিও লাগারটোর মুখে পৌ 


টা চি 
খানে আমরা জঙ্গলের মধ্যে তাহার বোটখান! লুকাইরা রাখিয়া তেরপল চাপা দিলাম। পরে সমুদ্রের রি 
সে রর | | 
গতিতে মোটরবোট ছাড়িলাম | . 


তাহার নাম গ্যালক্রেড 


জি হইল। কারণ, 


পীনামা-খাল ও অরণ্য ২১% 
পানামা-যোজকের নদীগুলিতে ছোট নৌকা চালাইবার সমর সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, জোয়ারের সময় 
নদীর মোহানার নিকটে নৌকা লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক ৷ প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অনেক সময় সতেরো ফুট হইতে 
তেইশ ফুট পর্য্নন্ত জল বাড়া কিছু অস্বাভাবিক নয় এবং নদীর মোহনা হইতে পর়ত্রিশ মাইল দুরে পর্যন্ত জোয়ারের তোড় 
সমান প্রবল থাকে! ; ১ J 
বায়ানো নদীর মোহানা হইতে দশ মাইল যখন দূরে আছি, তখন জোয়ার লাগিল | সে ভীষণ জোয়ারের বেগ 
ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে আমার ক্ষুদ্র ইঞ্জিন হিমসিম খাইয়া গেল। অতিকষ্টে ঘণ্টায় আড়াই মাইল বেগ ঠেলিয়া সন্ধ্যার 
সময় আমরা মোহানা হইতে দু’ মাইল দুরে সমুদ্রের মধ্যে চেপিলো দ্বীপের তীরভূমিতে নৌকা নোগুর রুরিলাম । 
চেপিলো দ্বীপে রাত কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম, কারণ এইবার ছাব্বিশ মাইল সমুদ্র পার হইতে হইবে এবং 
আমার ক্ষুদ্র মেটরবোটে এই রাত্রে তাহা করিতে যাওয়া বিপজ্জনক । আমরা মোটরবেট টানি! ডাঙার তুলিয়াছি, 
সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার নামিতে আরম্ভ করিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আধ মাইল ব্যাপী প্রবালময় তীরভূমি বাহির 
হইয়া পড়িল 
চেপিলো৷ দ্বীপে মশার উপদ্রব 
ছিল না, রাত্রে স্থনিদ্রা হইল ৷ 
আমাদের অনৃষ্ ভাল ছিল, 
পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, সমুদ্র 
বীর, স্থির, আকাশ মেঘাবৃত এবং 
এক প্রকারের কুয়াসা হওয়ার 
দরুণ ছু' মাইলের বেশী দৃষ্টি চলিবার 
উপায় নাই__এইটুকু যা” অন্থুবিধা ৷ 
-হয় তো বেণীক্ষণ আবহাওয়ার 
এমন অবস্থা স্থারী হইবে না 
ভাবিয়া ডেভিস ও আমি তাবু 
উঠাইয়া বোট ঠেলিতে ঠেলিতে 
সমুদ্রে নামাইলাম এবং আধ 
ঘণ্টার মধ্যে পানামার তালীবনগ্তাম 
তীর ও ক্ষুদ্র চেপিলে দ্বীপ চক্র- 
বালরেখায় বিলীন হইয়া গেল। 
সম্মুখে বহুদূর পশ্চিমে দুটি ছোট বীপ উকি মারিতেছিল। সে ছুটি বলযামাঙ্ক!' ও পেরিকো দ্বীপ, প্রশান্ত 
মহাসাগরের দিক্‌ হইতে পানামা-খালে প্রবেশপথে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। পূর্বেই ঠিক করিয়াছিলাম প্রশান্ত 
মহাসাগর হইতে আটলাটিকে যাইব পানামা-খালের পথে । } 
দুপুরবেলা! বালবোয়! পৌছিয়। কিছু খাইয়া লইলাম, পরে বন্দরের কাণ্ডেনের সঙ্গে দেখা করিয়া খালে মোটরবোট 
ঢকাইবার বা করা গেল। পামামা-খাল জলযানে পার হইতে হইলে যে-শুদ্ধ দিতে হয়, তাহার রেট টনপিছু 
পঁচিশ সেন্ট। আমাদের মোটরবোট খুব হানা, সুতরাং খাল পার হইবার জন্ত আমাদের মোট শুক 


দিতে হইল ৮৬ লেণ্ট ৷ . 


হু = - 


গেইনার্ড কাট £ মধ্য বর্তন/ন কাহিনীর মোটর-বোট কৃষ্ণবিন্দুবৎ দেখ! যাইতেছে । 


y বিচিত্র-জগৎ 
২১৬ 


: পৌছিতে ঘণ্টা ছুই লাগিল একখানা বিশ হাজার টনের জার্মান মালবাহী 
৪, হি অন্ত জাহাজকে পথ দিবার জন্ঠ-সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানার পাশ দিয়া যখন 
মি রতি মি আরিজোনার গ্র্যাণ্ড ক্যানিরনের মধ্য দিয়! হাটতে হাটিতে পৃথিবীর যতটুকু চোখে 
বৰ. তেছি, তখন BH 
NE রো মিনিটের মধ্যে মিরা ফ্লোরেস্‌ হ্রদে পৌছিলাম। তাহা পার হইয়া যখন 
ইস SE ই চলিয়াছি, তখন সেই বিরট জার্মান ষ্রমারখান৷ প্রায় অদৃগ্ত হইয়৷ পড়িয়াছে, 
তে রি টান জাপানী তৈলবাহী জাহাজ দীড়াইর়া অপেক্ষ। IEE | 
চিট, ও লক্‌ হইতে গাটুন হৃদ পর্যন্ত অংশটুকুর নাম ‘গেইলার্ড কাট'-_পানামা-খালের এই অ' 
ইনি ন প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহ! সত্যই বিশ্বয়জনক। এই অংশের উচ্চ মাল 
EI জমি ৫৩৪ কুট কাঁটতে হইয়াছে প্রায় তিন চারি মাইল। ভাবিতেও মাথা ঘুরি 
সমতলে 


ংশেযে - 
ভূমি কাটিয়া! গাটুন হুদের 
য়া যায়! 

কিন্তু “গেইলার্ড কাট’-এ 
₹ঢুকিয়। এখন আর বুঝিবার উপায় 
নাই যে, ইহা মানুষের হাতের 
তৈরী। টরপিক্সের . ঘন বনানী 
মানুষের হাতের সকল চিহ্ন লুপ্ত 
করিয়া দিয়াছে। মান্য এখানে 
প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ বদলাইয়া 
দিয়াছে, ডিনামাইট ও কলকজার 
সাহায্যে । কিন্তু বহুকাল পরে 
বদি এমন মানুষের দল পৃথিবীতে 
সালে, যাহারা পানামা-খাল 
কাটিবার কথ! কিছুই জানিবে 
SE EL না, বৰ্তমান সভ্যজাতির! পৃথিবীর 

| কলোরাডে দ্বীপ ঃ মনে হয় প্রকৃতিদেবী স্বহস্তে এই দ্বীপকে নিজের যাবতীয় ধনৈশর্ষ্য পৃষ্ঠ হইতে বদি লুপ্ত হইয়া যায 
ব্যারো কলোরাডে| দ্বীপ ঃ 


অবে তাহারা বুঝিত পারিবে না, 
ভি চীণ, দুৰ্বল হস্ত ভুমি প্রকৃতির কি অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল এইখানে ‘ 
এক কালে মানবের রা াড়াইর। কিছুদূরে গাটুন হ্রদ, গামবোয়ার কাছে। ; 
LE ইন্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের আর একটি অত কা ইহ! পরাক্তিক হুদ নয়, যান্ষের হাতে 
এই গাটুন টে সি বৃহতর জনম স্থান আর পথবীতে নাই। সাথে লী মোহান| হইতে 
এ hs আড়াআড়ি প্রকাণ্ড বাধ বাধির! নদীর জলকে এক শত ছাব্বিল বমাইল ব্যাপী স্থানে ছড়াইয়া 
বার 7: ys লই গাঁটুন হুদ । গাটুন হ্রদের তীরভূমির পরিধি পরার হাজার মাইল, এই হৃদ সৃষ্ট করার 
নি ন্‌ খাল কাটিবার ব্যয় বাচিয়া গিয়াছে। 


এই বাধের জলজ্রোতের সাহায্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে, তাহা পানামা-খালের টা রা 
লর বিভিন্ন দেশে বিজলী বাতি জালাইতেছে ও কল চালাইতেছে। | 
অর্চ০ 


পানামা-খাল ও অরণ্য Si 
গাটুন হুদ গালুবের হাতে তৈরী হইলেও শিকার ও ভ্রগণের দিক্‌ দিয়া ইহা যে-কোন স্বাভাবিক হদের মত, 
ইহার দৃগ্ভ সেইরপ ৷ ইহার উপকূল অসমান, জঙ্গলময়, হদের মধ্যে বহু দ্বীপ বর্তমান, দ্বীপগুলির অবস্থান ও প্রাকৃতিক 
দৃ বড় সুন্দর । ৪ : 
এই হ্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যারো কলোরাডো দ্বীপ. অবস্থিত ৷ - এক সময়ে সাগ্রে নদীর অববাহিকা অঞ্চলে 
ইহা ছিল একটি অনুচ্চ শৈলমালা__বাধ বাধিব।র পরে সাগ্রে নদীর জল বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইহাকে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টন 
করিয়া দ্বীপে পরিণত করিল। দৈর্ঘ্যে দ্বীপটি প্রায় আট মাইল এবং গ্রস্থে পাচ মাইল, ঘন জঙ্গলে- ভরা) জমি 
প্রস্তরময় ৷ “ | 
ব্যারো 'কলোরাডে! দ্বীপের বিশেষত্ব এই যে, সাগ্রে নদীর ছুই তীর বহুদূর পর্য্যন্ত যখন জলমঞ্ন হইয়া গেল, তখন 
গর অঞ্চলের অরণ্য হইতে সমস্ত জন্তঙানোয়ার আশিয়৷ ব্যারো৷ কলোরাডো শৈলঘালার উদ্চভৃষণ্ডে আশ্রয় লইল এবং 
যখন সমগ্র পাহাড়টি দ্বীপে পরিণত হইয়া গেল, তখন তাহারা সেখানেই আটকাইয়! গেল, পলাইরা অন্ত কোথাও যাইবার 
সামর্থ্য রহিল না। i 
কিছুকাল পরে কয়েকজন: প্রাণিতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত এখানে আসিয়া দেখিতে পান যে, দ্বীপের জঙ্গলে টেপির,' 
নানা প্রকার বানর, বিবিধ সরীস্থপ, হরিণ, জাগুয়ার, বন্তশুকর, প্রভৃতি জন্ততে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে; 
মাকিণ যুক্ত-রাজ্যের গভর্ণমেন্ট এই দ্বীপ বন্তজস্তর আশ্রয়স্থল বলিয়! ঘোষণা করেন এবং এখানে এ্রানিশিকার আইন 
দ্বার! বন্ধ করেন। রি 
যে কোন দেশের সন্ত্ান্ত অধিবাসী গভর্ণমেণ্টের অন্থমতি লইয়া ব্যারো কলো!রাডো দ্বীপে: আসিয়া বন্য 
জীবজন্ত পরিদর্শন ও তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে পরেন । দক্ষিণ-আমেরিকার জঙ্গলের সমস্ত 
বন্য জন্ত এখানে অল্প স্থানের মধ্যে জড় হইয়াছে ' ডেভিস ও আমি দ্বীপের সথপারিপ্টেপ্ডেণ্টের অনুমতি লইয়া পনের দিন. 
এই দ্বীপের নানা স্থানে বেড়াইয়া বিবিধ বন্ত জন্তর ফটে। লইয়াছিলাম। কিন্তু, সে এবার নয়, এবার আমাদের- 
সময় ছিল অত্যন্ত অন্ন। ১ 
এবার যখন আমরা গাটুন লকে পৌছিলাম, তখন স্বর ডুবিবার বিলম্ব নাই । - 
ক্রিষ্টোবাল তখনও অনেক দূর, অন্ধকার হইবার পূর্বে সেখানে পৌছিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া! মনে হইল না। 
সুতরাং আমর! রাত্রির বিশ্রামের জন্য গাটুন ক্লাবে আশ্রয় লইলাম | মশার ভীষণ উৎপাত বলিয়া! ক্লাবঘরের দরজা-জাঁনালা! 
পর্যন্ত জাল দিয়া ঢাকা। থাকিবার ব্যবস্থা ভালই, রাত্রে স্থুনিদ্রা হইল। 
পরদিন সকালে আমাদের ক্ষুদ্র বোট ডলার লাইনের বিরাট জাহাজ প্রেসিডেন্ট লিন্কল্নের পাশাপাশি গাটুন 
সুদের তিনটি লিফট পার হইয়৷ ক্রিষ্টোবাল অভিমুখে চলিল.। Ef; 
ডেভিস ও আমি পরমার্শ করিলাম যে, জঙ্গলে এখনও যথেষ্ট বেড়ান হয় নাই । সন্মুখের দিকে কিছুদূর গেলেই 
ত' খাল ফুরাইয়| যাইবে । অতএব ফরাসীদের পুরাতন কাটা খাল দিয়া গাটুন বাধের ওপারে সাগ্রে নদীর তীরস্থ জঙ্গলে 
যাওয়া যাক। সাগ্রে নদী বাহিয়া কারিব সাগরে পৌছিয়া পুনরায় ক্রিষ্টোবাল আসিলেই হইবে ৷ 
আমরা রওনা হইলাম এবার তিনজন । একজন ডাচ ভদ্রলোক আমাদের দলে জুটয়' গেল । এই ভদ্রলোকের 
সঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্বে আমার মাতার আলাপ হইয়াছিল, সেদিন ক্লাবঘরে বসিয়া যখন আমি ও ভেভিস পরামর্শ 
জাটিতেছিলাম, তখন ইহাকে হঠাৎ সে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখি তখন হইতেই আমরা তিনজনে একত্র বেড়'ইতেছি ৷ 
ভদ্রলোক পানামা হইতে অষ্টরেলিয়। ও নিউজীল্যাও হইয়া হল্যাণ্ডে ফিরিবেন। 
কলোন্‌ মোটরবোট ক্লাব হইতে আমরা খাগ্ ও পেট্রোল সংগ্রহ করিয়া গাটুন হদের দক্ষিণ তীর ধরিয় চলিয়া 
আমর! ফরাসী খালে পৌছিলাম - | 
২৮ 


= 5 এই ফরাসী খালের ইতিহাস বড়ই কৌতুকগ্রদ। 


জুয়েজ-খাল-খননকারী বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফান্ডিনাও ডি লেসেপস ও তাহার অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ারের! 


এই খাল খনন করিতে আরম্ভ করেন। পানামা-যোজক খাল কাটিবার কল্পনা অনেক দিন হইতে তিনি পোষণ করিতে- 
ছিলেন ! কিন্ত, অদৃষ্ট এবার বড় বাকিয়া বপিল, কিছুদূর খাল কাটাইবার পরে ম্যালেরিয়া ও বেরিবেরি রোগে অদ্ধেক 
লোক মরিয়া গেল । কত চেষ্ট৷ করিরাও পানামা অঞ্চলের স্বাস্থ্য বদলানে| গেল না। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের খাল কাটিবার 
ইচ্ছা ত্যাগ করিয়। দেশে ফিরিলেন ও সেই অঙ্গ ফ্রান্সের বহু শেরার-ক্রেতার সর্বনাশ সাধিত হইল। 


পরদিন জঙ্গলে ডাচ ভদ্রলোকটির অনুরোধে জংলী লাউ সংগ্রহ করিতে গেলাম । অনেক দিন হইতে তাহার 
পানামা জঙ্গলের লাউ সংগ্রহ করিবার সখ । 


সাগ্রে নদীর বিভিন্ন খাল ও শাখানদীর তীরবর্তী ঘন অরণ্যে সারা দুপুর - 
বেড়াইয় লাউ সংগ্রহ করা গেল। নি 


আমরা ক্রিষ্টোবালে ফিরিয়া আসিবার জন্য 
গাটুন বাধের এক মাইল উপর পর্যন্ত এই খাল চলিয়াছে। লেসেপস চলিয়া যাওয়ার পর ম 
এই শতাব্দীর প্রথমে ইহা ক্রয় করেন! আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারেরা পানামা 
পরিত্যাগ করিয়া আরও একটু উত্তর দিকে ঘে নিয়া পুনরায় নতুন ভাবে খাল কাটিতে আরম্ভ করেন। 

ফরাসীদের কর্তিত খালের বর্তমান অবস্থা দেখিলে তাহাকে ট্রপিক্যাল নদী বলিয়া ভুল হয়, তার দুই তীর ছাইয়! 
ঘন জঙ্গল, অযত্ববন্ধিত নারিকেল গাছ ও মোট মোট। গতা, সে জঙ্গল এমন ঘন যে এমন একটু ফস? জায়গা নাই, 
সেখানে আমরা মোটরবোটখানা বাধি । . র 

আমেরিকান: ইঞ্জিনিয়ারের! ফর|সীদের কাটাখালের দুই 
্রীমার, হাতুড়ি, মোটা মোটা শিকল, ড্রেজার, 
পাতায় চাপিয়া আছে। 


পুনরায় ফরাসীদের কাটাখালের পথ ধরিলাম। ক্রিষ্টোবাল হইতে 


[কিণ যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেণ্ট 
খাল কাঁটিবার সময় ফরাসীদের প্রস্তাবিত পথ 


তীরে যত রাজ্যের ভ ঙ|চোর। মে 


সিন, এঞ্জিন, বয়লার, 
ক্রেন জড় করিয়া রাখিয়াছিল, 


এখন সেগুলি ঘোর জঙ্গলের গাছপালা, লতা- 
ওঁ ইংরেজ ভদ্রলোকের করাতের কারখানার মত 


৬৮ 


টি: 


ৰ 


+ একটা ডাইনোসর আরা 


ভোলা পথ :: ১৯ 
(কানাডার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ) { 
পৃথিবীতে এমন সব জায়গা! আছে, মান্য সেদিকে 2 | এ 
? বড় যাতায়াত করে না। অখচ সৌ lb 
সে সমন্ত জায়গা. অতুলনীয় ; পরিচিত রেলইীমার লাইন থেকে দুরে, জগতের নানা নিস্তৃত কোণে 


সোন্দধ্যতুমি অবস্থিত । মানুষে তাহার নামও জানে না। এই রকম কয়েকটি জায়গার কথা এখানে লিখ বো। 
কানাডার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে “একটি অজ্ঞাত স্থান আছে, সেখানে এখনও প্র'গৈতিহাসিক অধুনানিপ্ত জীব 


- জন্ত বাস করে, এ বিশ্বাস মান্গুষত অনেকদিনের পুরাতন ৷ চি 
নু দিনের পুরাতন ৷ চল্লিশ বছর ধরে এ সম্বন্ধে নানা ধরণের গল্প লে'কের মুখে 


মুখে চলে আস্ছে কিন্তু কেউ কোনদিন এ জায়গাট| দেখে নি। এড অন্টনের উত্তর অঞ্চল থেকে ভ্রমণকারী 
ন্বেষণকারীর দল ফিরে এসে এ ধরণের জায়গার গল্প করেছে কিন্ত কারোর বর্ণনার “সঙ্গ কারোর বর্ণনা রি 
যারা এই গল্প করেছে তার কেউ বলে নি যে তারা নিজের চৌ-খ দেখে এসেছে এ দেশ। লব সময়ই ls রঃ Ca 

lb ররর 


মুখে শুনেছে। কিন্ত স্বচক্ষে এই রহন্ত- 
ময় ভূমি দেখে এসেছে, এমন কোনো 
পশুচর্খব-সংগাহক ঝ৷ সবরণান্বেবী' লোকের 
(তা সে রেড ইত্ডিয়ানই হোক্‌ বা ইউ- 
রোগীয়ই হোক্‌) সন্ধান আজও পর্য্যন্ত 
পাওয়া যায় নি 

প্রায় ত্রিশ বৎসর ‘আগে একজন 
ক্রি ইণ্ডিয়ান একজন বৈজ্ঞানিকের 
কাছে গল্প- করেছিল যে তার বাবা 
অনেক কাল আগে লিয়ার্ড নদীর উত্তর 
পারে বহুদূরে শিকারের সন্ধানে গিয়েছিল রিনার নিগররশজী। 
এবং সেখানে সে একটা অদ্ভুত ধরণের 
ইণ্ডিয়ান্‌ জাতির দেখা পায়। সেই অসভা ইণ্ডিয়ানের! তাকে বন্দী করে রাখে অনেকদিন । সেই সময় তাদের মুখে সে ' 
গুনেছিল যে লিয়ার্ড ও টোড, নদীর সঙ্গমস্থান থেকেও অনেকদুরে চারিধারে পাহাড় ও ফার্‌ অরণ্যে ঘেরা নিভৃত 
উপত্যকা আছে, সেখানে খুব বেণী শীতও নয় খুব বেণী গরমও নয়। এই উপত্যকায় অনেক অদ্ভুত ধরণের জীবজন্থ 


৩ 


স করে-_একখণ্ড হরিণের চামড়ায় তারা এই জানেয়ারের ছবি একে দেয়, ডাইনোসর্‌ জাতীয় অধুনালুপ্ত অতিকায় 


বা 
জীবের মত দেখতে ছবিটা ৷ 
এই হরিণের চাম্ড়াটুকু বাপের কাছ থেকে ওঁ ক্রি ইণ্ডিয়ান পেয়েছিল এবং বৈজ্ঞানিকের! তাতে আঁকা 


সরের ছবিটাও দেখেছিলেন । বদি-ইণ্ডিয়ানরা সতিৎ সত্যি ডাইনোসর না ‘দেখে থাকবে তবে তারা কি ক 
র্‌ আব্তে পারে? তার! কোন বিজ্ঞানের বই পড়ে নি কিঘ! ডাইনোসরের পুনর্গঠিত টা নী 
গিউজিয়মে দেখে নি। ‘অর যদি কল্পন| হয়, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এত নিখুঁত ছবি কি কল্পনার সাহায্যে আকা যায় ? 

এ রহস্তের এখনও পর্যন্ত কোনো মীমাংসা হয়নি। এই ইণ্ডিঃ ন্‌ জাতির কোনো লোক ক ঠা হা 
র-দেখা পায় নি) হডলন, উপসাগন্র থারে ইউরোগীয়গণের যে কুটা আছে সেখান থেকেও হাজার মাইল দুরে 


ডাইনো 


মানু 


২২১৮ বাগ, বিচিত্ৰ-জগৎ j 
দুর্গম অরপ্যারৃত পর্কতময় দেশে এদের বার্ন । সুতরাং তারা যখন ভাইনোসহ্‌ নিত ভাবে একেছে তখন এ দিদা - 


উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অন্যায় নয়, যে তারা ডাইনোসর্‌ নিশ্চয়ই দেখে থাক্বে। ॥ 
কানাডার এই অঞ্চল লোক-বসতিশূয ও অরণ্যাকারণ তাছাড়া ভয়ামক শীতের দেখ। 

পরককতির ইউরোপীয় বা বর্ণ বর ইণ্ডিয়ান এদেশের এখানে-ওখানে বং 

জন্যে কঁদ পেতে লোমশ জানোয়ার ধরে, এই তাদের উপজীবিক! । 

তা কেউ জানে না। অধিকাংশ স্থান এখনও অনাবিক্কৃত। 


সির. ee ক 


ছ'দশজন মরীয়! 
নে জঙ্গলে কাঠের ঘর বেঁধে বাস করে ও পশুচ্ম্ের 
এই বিশাল দেশের কোথায় কি আছে না আছে 
তবে বেশীদিন. বোধ হয়' অনাবিদ্কত থাকবে না কারণ 
47784 চি, - এরোপ্লেনে এখন অনেকে বহুদূর উদাচ্য 
বর 25 হি ae | - বৃত্তের arctie ০-এর সীমা পৰ্যন্ত 


| 
| 


উড়ে 


বাচ্ছে শুধু ব্যবসার নতুন পথ খুঁজবার 
জন্তে। | 


মিঃ গড্সেল এই ধরণের একজন 


শিকারী। তিনি তেইস বছর এই তুষারময় ও 
অরণাযবৃত দেশে কাটিয়েছেন, চামড়ার , ও 
A টে -.. পশুলোমের ব্যবসার জগ্তে। তিনি বলেন 
শি মে ১৯১২ সালে পিম্‌ নদীর উত্তর অঞ্চলে 
তাকে একবার যেতে হয়েছিল ; তখন পিদ্‌ নদীতে যাওয়া বড় কঠিন ছিল। 


আধাবাস্ক। নদীতে ্রামীর পাওয়া যেত, রাম! 
তবে পৌছানো! যেতে পিস্‌ নদীতে । এখন এই রাস্তা! 
. পৌছানো যায়-_অবশ্ঠ এরোপ্লেনে। $ 


এই ফোর্ট সিম্সনে মিঃ গডপেল কিছুদিন ছিলেন, ব্যবসার খাতিরে ie | 


এবং হুড়জন বে কোম্পানীর কুঠী-পরিদর্শনের জন্যে! এখানেও তিনি 


১৯২০ সালে 


ঘোড়ার পিঠে অনেকদূর গিয়ে তারপর 
ঘাড়ার পিঠে কাটাতে হোত এক সপ্তাহ, 


শহজজহয়ে গিয়েছে, এড্‌মণ্টন থেকে এখন দুদিনে ফোর্ট সিম্সনে 


থেকেই তার জায়গাটা দেখবা 
যাওয়ার কল্পনা কর] যার না। 


| প্লেন নামলো গ্লেভ হদের জলে, 
হড্‌সন বে কোম্পানীর কুঠী ফোর্ট রেজিলিউশনে। এরা আশপাশের 


ত এসেছে সোনার 


3 


মিঃ ম্যাকলাউডের 
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Nees” 


“এদের যত্ব করে একটা জায়গায় নিয়ে গেল, 


ভোলা পথ k ২২১ 


ফিরে এসে তাদের নিয়ে বাবে। কিন্তু সেবার শীতের প্রারম্ভে এরোপ্লেন্‌ ফিরলে! না, তখন তার! ব্যস্ত হয়ে নিজেরাই 
ডোঙ্গায় চড়ে ফোর্ট সিমসনের দিকে রওনা হলেন। তার! পথ ভুলে অন্ত একটা অজানা নদীতে এসে পড়লেন. এবং 
খরস্রোত নদীতে তাদের ডোঙ্গা উল্টে গিয়ে পাহাড়ের ই ৪ সিএ উজ 

ধাক্কায় চূর্ণ হয়ে গেল। একদল বন্য ইণ্ডিয়ানের 
সঙ্গে সেখানে দেখা। তারা শান্ত প্রকৃতির লোক, 


সেখানটা চাঁরেধরে পাহাড় দিয়ে ঘের! এবং সেখানে 
এমন সব গাছপালা, যা কেবল উষ্ণ-মগুলেই দেখা 
যায়। তখন সকলেরই মনে হোল যে এই সেই 
অজান! রহস্তময় উপত্যকা যার কথ' তাঁরা বহুকাল 
ধরে শুনে আস্ছেন। কিন্তু কোথায়ই বা অতিকায় 
জানোয়'র, আর কোথায়ই বা সোনার খনি। সমুদ্রপথে £ মাহি। 

জায়গাটায় চার পাঁচটা! গন্ধকলের প্রবণ আছে এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে একট ছে টনদী বার হয়ে নেহানী নদীর সঙ্গে 
বোধ হয় মিলেছে । এতকাল ধরে যা শুনে আদ্‌ছেন, আবাঢে গল্প 


gf ‘ _ ভুন্ব্গ সেচিলিদ্‌ 


ব্ৰিটিশ ঈষ্ট 'আক্রিকা থেকে হাজার মাইলের মধ্যে ভারত মহাসাগরে সেচিলিম্‌ দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত | সৌন্দর্যে 


এই দ্বীপপুঞ্জ ভারত-সাগরীর দ্বীপগুলির মধ্যে সর্বশ্র্ট; এ ধরণের কথ। পর্যটকের মুখে শোনা যায়। সেচিলিদ্‌ দ্বীপ - 


পূর্বে করাসীদের অধিকারে ছিল, এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই কৃষ্ণকায় নিগ্রো, কিছু ফরাপী, কিছু ক্রিয়োল'; তারা 
সবাই ফরাসী ভাবায় .কথা বলে। অনেক কাল আগে একটি ফরাসী বোম্বেটের দল দেশের আইনের শাস্তির ভয়ে 
, পালিয়ে এখানে বাস করেছিল, তাদের ও কৃষ্ণকায় নিগ্রোর সংমিশ্রণে-এক ধরণের -বর্ণসন্কর জাতির উৎপত্তি হয়েছে 


তাদের ভাষাও বর্ণঙ্কর ফরাসী! এ ছড়া অন্ত কোনো জাতি সেচিলিস্‌ দ্বীপে বাস করে না। তবে আন্দাজ ত্রিশ : 


চল্লিণ জন ইংরেজ মাছের ব্যবস! উপলক্ষে এখানে এসে/বছরে আটদশ মাস কাটায় । : 

₹বিখ্য,ত পর্যটক ও সাংবাদিক ডেনিস্‌ পামার সেচিলিস্‌ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার কিছু এখানে উদ্ধৃত 
ক্র! গেল৷ ; 
. “মোম্বাস! বন্দরে একদিন একট। 
মদের দোকানে বসে আছি, সন্ধ্যার 
সময়, হাতে কাজকর্ম নেই__সেখানে 
একজন লোক সেচিলিদ্‌ দ্বীপের রাঁজ- 
ধানী মাহির সম্বন্ধে গল্প তুল্লে ।- বলে. 
ও রকম সুন্দর যায়গ৷ পৃথিবীর. কোথাও 


উৎসাহে ও আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠ। 
শুধু বে যায়গাট| দেখতে ভাল ত নয়, 
সেখানকার লোকের কোনো দুঃখকষ্ট 
নেই, জিনিষপত্র সন্ত, এক পেনিতে 
এক ডজন ভাল মাছ পাওয়া যায়, খাও 
- ২). দাও সুখে থাকো, কোনো ধরাবাধ] 


লিসের 'নাম শুনিনি_:ঠি 
রিম বনতে “বলতে লোকটার মুখের | by অধিলদ্বে একবার যেতে হ 
নাতে 2 চর সেচিলিদ্‌ঃ দ্রিয়োল কিশোরী। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মাহি একটা 
দ্বীপ, রাজধানীর নাম পোর্ট ভিক্টোরিয়া, দেড়মাসে সেখানে একবার একখানা জাহাজ যায়। ম্যাপে সেটি একটা 
দেখে কিছ বুঝবার যে! নেই_-সেচিলিদ্‌ একটা নাম মাত্র, ভারত মহাসাগরের নীল রংএর' মাঝখানে ই দ্বীপ 


নেই-_কোধায় লাগে হাওয়াই আর চো 1. = প্রণালী নেই জীবনযাত্রার, সেখান: 
টাহিটি। রব | কার লোকে এখনও অনেকে মোটর ' 
,. বক্তার দিকে .চেয়ে দেখলাম, 5 গাড়ী দেখেনি, রেলগাড়ী দে খনি 4 
পরণে তার জীর্ণ পরিচ্ছদ, একমুখ ' 7 JL ; না সর 

দাড়িগোঁফি, কিন্তু সেচিলিদ্‌ দীপের. 5 পা তি সেচি- 


ক করলাম 


- দেওয়া, কারণ বর্তমানে ওটা ইংলগ্ের অধিকার-ভুক্ত | 

কে জান্তো সেচিলিদ্‌ ও পোর্ট ভিক্টোরিয়া দেখবার আগে যে এ লাল কমিটানা দেখ। 
মধ্যে একটি অতি অপরূপ: সৌনদর্যভূমি, স্বপ্নের রাজ্য, পরীর দেশ! ভারত-সমুদ্রের নীলজলে ডু 
নগণ্য ছোট ছেট দ্বীপ, নিকটতম বন্দর থেকেও হাজার মাইল দুর, অখ্যাত, 
অথচ দেখবার পর মনে হলো! স্বর্গ কি আর পোর্ট ভিক্টোরিরার চেয়েও 


'হুতে পারে? 


লালদাগ 


তবে আছে গে।টাক এ 
।9/কতক 
অবজ্ঞাত, কেউ কোনদিন নাম শোনে 


165 
মন্দর? এর চেয়ে সন্দর কোনো! যঃ 


জায়গ| 


সত্যই তাই। আমেরিকান্‌ টুরিষ্টরা যাচ্ছে না কোথায়, কিন্তু তারা কখনো! নাম শুনেছে মাহি 
মি? বড় 


বে সেখানে | " 


ডুস্বগ সোচালস্‌ SNE g 
ই ২২৩ 


জাহাজ যাবার রাস্ত। থেকে এই পপর অনেক দূরে, মোখবাসা থেকে প্রা হাজার বারশে| মাইল হবে বি 
রি ডিগ্রী দৃক্ষিণে সেচিলিস্‌ অবস্থিত, সবস্ুদ্ধ প্রায় নববইটি ্বীপ, ছোটতে বড়োতে। এর মধ্যে পা Ll 
মাহির 

বর লোকসংখ্যাও বেশী। মাহি সতেরো মাইল লম্বা, চওড়াও প্রায় সাত মাইল। লোকসংখ্যা আন্দাজ টা 


হ্‌ জার || 
মোম্বাসা থেকে রওয়ানা হওয়ার প চদিনের দিন ভারত-স নী 
দা -সমুদ্রের অপার নীলজলরাশির দূর কে ও 
ালে একটু সবুজাভ 


কালো। বিন্দু ছুটে উঠলো_-ওই হোল মাহি। বত জাহাজ কাছে এল, ডেকে দাড়ি 

মাথা খাড়া: করে দাড়িয়ে, তালীবনরাজী, নীল বেলা! স্প্টিতর হয়ে উঠলো, য় দেখলাম দ্বীপের সর্বত্রই পাহাড় 
ঘরবাড়ী, রাস্তা, দোকান, হোটেল । ক্রমে দেখা গেল পোর্ট ভিক্টোরিয়ার সাদা সাদা 
| যে মুহূর্তে জাহাজ থেকে য়ৌটর- বোটে উঠে চারি ধারে চাইলাম, তীরের ধুসর পর্কতশি 
চারিপাশে অকুল সুনীল সমুদ্রের দিকে চাইলাম_সে মুহূর্তেই বুঝলাম মনে মনে আমি এই তশিখরের দিকে উন 
এসেছি, আমার স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণত হয়েছে! a দেগেরই কা কল্পনা এতদিন করে 

লোকেরাও কি তেমনি সরল! বে 
লোকটা মোটর-বোট চালাচ্ছিল, তার ৃ 
চেহারাট| ক্র ক্রান্জ, হাল্দ্‌এর লাফ্রিং ক্যাভা- 

- লিয়ার, Laughing Cavalier-এর মত 
মেটর চালাচ্ছে কি সিনেমা-ষ্টুডিওতে 
অভিনয় করছে ত! বল! শক্ত! কাষ্ট মূন্এর 
কর্মচারীরা ঘিরে দীড়ালো আমি বল্লাম 
একটু দীড়ান, ব্যাগের চাবী খুলে দি। 

. তার! বল্লেঁথাক্‌ থাক্‌, আর কষ্ট করবেন 
ন|। আপনার কাছে কিছু নেই তো? 
আমি বল্লাম_-না কিছু নেই। 

_ক্রিয়োল কর্মচারীরা হেসে বল্লে_তবে 
চলে যান। কেন অত হাঙ্গামা কর্তে যাবেন? মনে মনে দৃঢ় বিরল হোল বৃষিরীতে বি 
এই পোর্ট ।ভক্টোরিয়াতে, যেখানে আইনের কড়াকড়ি নেই, নিয়মের বাধ বাদি রা যা থাকে ডি সে 

মুখে হালি, সবাই 


ভর সবাই সরল। 
তারপর একজন এসে আমাকে ওখানকার হোটেলে নিয়ে 

বেত গইলে। ছার কা ৰ 

লো কালো পাহাড় যেন 


'দৈতাপুরীর টি মত দেখাচ্ছিল অন্ধকারে । আমরা শহরের বড় সদর রাস্তা ধরলাম। একটা 
একজনু পুলিশম্যান দাড়িয়ে আছে, রাস্তার ধারে বড় বড় গাছের সারি। ক ছোট ক্লকৃ-টাওয়ার, 
হোটেল ছোট একটা সাদা বাড়ী, দোতালায় চারিধারে বারান্দা আছে । হোটেলের 

, আমরা বারান্বাতে তার জগ্ঠ অপেক্ষা করতে লাগ্লাম । শহরের রাস্তায় খুব বেশী নি জজ সেখানে ছিল 
একদল নিগ্ে! হাস্‌তে চলে গেল, দুটি সুন্দরী ক্রিয়োল মেয়ে ফুল বিক্রী করছে, কয়েকজন চলাচল করছিল না__ 
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হাসছে, সবারই মনে স্ষুদ্তি, যেন কি এরুটা উৎসবের দিন সবারই । এ বাসী খালাসী জেটার 
টি তবে ফরাসী বলতে পারে ভাল। সগর্ধে আমায় জানালে সে একবা ও পরে হোটেলের কর্তী 
ন কিছুদিন ছিল, বিলেতেও গিয়েছে। এজন্য দেখ্লাম তার গর্বের অন্ত নেই ৷ র রোপ ঘুরে, এসেছে_ 
যে এত দেশ দেখে বেড়িয়েছে, গর্ব Te le)! এ দ্বীপের অধিকাংশ লোকেই 


চীনা জাঙ্ক। 


প্যারিসে, 
বড় একটা ( কোথাও যায় নি, 
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ডিনারের টেবিলে সে সেচিলিস্‌ সম্বন্ধে অনেক গল্প করলে। এখানকার একট! দ্বীপে জগন্বিখ্যাত জোড়া 
নারিকেল ফলে, এক একটা নারিকেল সাধারণ ফুটবলের চেয়ে তিনগুণ বড়। পৃথিবীর আর কোথাও এ নারিকেল দেখ! 
যায় ন৷ ৷ লা ডিগ দ্বীপের বড় কচ্ছপ কি আমি দেখেছি? দেখিনি? দেখ্বার জিনিষ, আমি যেন সে কচ্ছপ না দেখে 
এন্দ্রীপ না ছাড়ি। মাহি? মাহির মত এত সুন্দর জারগ! পৃথিবীর কোথায় আছে 


? এ জায়গা ছেড়ে সে কোথাও 
যেতে রাজী নয় । | 


আমার দিনগুলো কাটতে লাগ্ল স্বপ্নের মত। জ্যোৎস্না উঠে, বন্দরের নীলজলে নারিকেলবনের ছায়া পড়ে। 
সমুদ্রের ধারে শিলাখণ্ডের ওপর বসে কর্কশ নিগ্রোকষ্ঠের গান শুনি, ক্রিয়োল মেয়েরা সীতার দেয়-_দিন কতক থাক্বার 
পরে মনে হোল আমি এই দ্বীপের একজন হয়ে গিয়েছি, কোথায় যাব এমন সত্যিকার ভূহ্র্গ ছেড়ে! য়ে জনকয়েক 
ইংরেজের সাথে আমার আলাপ হয়েছে তারাও একথা বলে। তারা ব্যবসা উপলক্ষে অনেকদিন এসেছে এখানে, কি 


এমন জালে জড়িয়ে পড়েছে, আর কোথাও যেতে রাজী নয়, এ দ্বীপ ছেড়ে। সেচিলিসের ৫ মা তানি 
বন্দী করেছে । ্ 


্বগৃহে প্রবীণ দেলু, 


* তার মধ্যে একজন লোক দু'বছর আগে এখানে এসেছিল একমাসের ছুটি নিয়ে মাছ ধরতে। 
তার নবী ও ছেলে মেয়ে আছে। এখানে এসে সে আর কিরে বায় নি। তার স্ত্রী তার অনি ণ আফ্রিকায় 
সে যাই-যাই করছে আজ ছু; বছর ধরে, কিন্তু যেতে পারে না। খনও আছে। 
পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে পচিশ শিলিংএ সপ্তাহ চলে 'বায়--ছু পাউণ্ড যার সপ্তাহে আয় দি . 
-_ পারে। এ জার মত থাকৃতে 
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সেচিলিস্‌ দ্বীপের উপকূলে" অজস্র নারিকেল-বন, এক একটা গাছ দুশে কুটেরও নেনউন। ৮: 
হুর্য্যান্ত ! সুরধ্যান্তের রঙে আর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে এই নারিকেল-বনের সারি অবাস্তব এ আর কি অদ্ভুত 
জগতে এসে পড়েছি মনে হর; কতদিন জ্যোৎস্নাশুত্র সৈকতে একা বসে কাটিয়েছি-.এক টি যেন অন্ত কোনে। 
পত্র-মর্দার, সাম্নে অন্তহীন ভারত-সমুদ্রের তৃরঙ্গসঙ্গীত! -: ] নারিকেল বৃক্ষশেণীর 


তারপর একদিন গ্রীমারে চেপে মাহি থেকে চলে এলাম। 


কয়েকবছর হয়ে গিয়ে 
বোধহয় স্বপ্ন । সত্যই কি আমি সেখানে ছিলাম? রী 


পোর্ট ভিক্টোরিয়া 


মাণ্ড“ইএর সেলুং জাতি 
বঙ্দৌপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, ব্রন্মদেশ ও শ্যামের উপকূল হইতে কিছুদূরে মাগ ই দ্বীপপুঞ্জ । এখানে 
ছোটবড় অনেক দ্বীপ আছে আর মাঝে মাঝে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, সুরের মত নিথর । এই সব দ্বীপে সেলুং জাতির বাস 
গানুংর! শান্তিপ্রিয় জাতি, আগে বন্ধ ও শ্তমদেশে এরা কবি ও পশু-পালন করতো, কিন্তু অনবরত বুদ্ধবিবাদে তারা দেশ 
ছাড়তে বাধ্য হোল। এখন এখানে নৌকাতে বাস করে ও মাছ ধরে__এই তাদের উপক্গীবিকা ) ই 
কিন্তু এখানে তার! নিরাপদ নয়। দু্ধর্য মালয় বোম্বেটেরা অনেক সময় অতফিতে তাদের আক্রমণ করে 


ছেলেমের়েদের ধরে বেধে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদ।সরূপে বিক্রী করে, বথ সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে বার । স্কুতরাং সেনুংদের 
দোষ দেওয়া যায় না, দূরে পালতোল! | 


অপরিচিত জাহাজ দেখামাত্র নিজেদের 
জিনিষপত্র ও নৌকাসমেত চোখ 
পালটাতে না পালটাতে সেখান থেকে 
অনৃগ্ঠ হয়ে যায়। সেনুং জাতির 
লোককে দেখা এজন্য খুব সহজসাধ্য 
নয়। ৰ 
এদের নৌকাকে কারাং বলে 
একট। মোট! কাঠের গুঁড়িতে খোল 
করে এরা নৌকা ঝানায়। ওপরে মাছুর 
কিংবা বাশের ছই থাকে, মাছুরের পাল 
ওড়ায়। নৌকার মাঝখানে পাথর ও 
কাদার উন্নন, দশ বাগোখানা নৌকার 
দশ বারোটা প্গিবারের রান্না একত্র 
এক উন্থুনে হয়। এই অতি আদিম 
রীতিতে তৈরী নৌকায় তারা স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে বড় বৃষ্টি তুফান কিছুই গ্ৰাহ ৯) 
না। এক একটা! দলে দশ ঝারোট। নৌকা থা শখানাও একত্র দেখা যায়। 
মাছধরা তাদের একমাত্র উপজীবিক1। তাদের পুঁজির মধ্যে মাছ খরার জাল, বর্শা, দড়িদড়া, সামুদ্রিক কচ্ছপ 
কি অক্টোপাস্‌_ সকলকে এডি টি বো দলে এর বড় সামুদ্রিক হিংস্র মাছ কি হাঙ্গর 
মাগ ই দ্বীপপুঞ্জ প্রায় দশো দীপের সমষ্টি বর্ণন৷ কর। প্রার অসম্ভব | নীল 
ই ও ক যঃ খিত থব বদ নন অন এৱ আম মম 


এর মধ্যে থাকে আর থাকে সমুদ্রের তীরে'বড় বড় কচ্ছপ ৷ কখহে 
দেখেনি বলেই হোক বা যে জন্তেই হোক্‌ এই সব বাদরে হু | eee 7 
বর্ণের পাখী দেখতে পাওয়া যায় টি 


র দল মানুষকে. আদৌ ভয় করে না। 
কোনো কোন দ্বীপের উপকূল ম্যান্গ্রোভের বনে ভর্তি । 
গিয়েছে__খাল বেয়ে নৌকো করে দ্বীপের মধ্যে ঢোকা যায়, কিন্ত ডাঙ্গায় নামা বিপচ্মমক 


এক দ্বীপ থেকে অন্তত্বীপে ঘুরে বেড়ার, 
ক, আবার ত্রিশ চলি 


মাছের বদলে চীন ব্যবসাদারের৷ আফিং দেয় না। 
করে পয়সা রোজগার করে? 5 


সমুদ্রতলের জগৎ 
5 উইলিরম বিবের নাম বৈজ্ঞানিক মহলে হুপরিচিত। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের জীবকুল সম্বন্ধে ই 
গবেষণা জগৰিখ্যাত। প্রিন্স, অফ মোনাকো ছাড়া এ দন্প্ধে এত অমুসন্ধানও বোধ হয় বেণী লোক ক রা রী হার 
র I 


॥ ১৯২৮. সালে মিঃ বিব, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকটে বান্মুড! দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত নন্পাচ 
সারি জীবতত্ব সম্বন্ধ গবেবণা করিবার জন্য চাহিয়া লন এবং ১৯২৯ সালে তথায় একটি গবে রি বরন 
এই দ্বীপটিকে কেন্দ্র করিয়! চতুন্দিকের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার জন্য একটি ছোট জাহাজও ক্রয় করা উন ্‌ 
০ বিগ্ভা-সমিতি এ বিষয় বেট অর্থ সাহাব্য চি 
মিঃ বিষের অধীনে এই সমিতির ডিপার্টমেণ্ট অব. ট্রপিক্যাল 
রিসার্চ Department of Tropical Reset ই. 
খানেই স্থ।পিত হর । Fe 


মিঃ বিবের নিজের ভাষাতেই তার গত তিন বৎসরের 
অভিজ্ঞতার ফল এইখানে ব্যক্ত করি । ₹ 

“সমুদ্রের গভাগতম তলরেশের প্র।ণাকুল সম্বন্ধে আমরা! 
কতটুকু জান্তে পেরেছি, যদি আমাকে কেউ এ কথা 
জিন্দা করেন, তবে তাকে বলব যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আমর! জানতে পারি নি। ৃ্‌ 

ধরুন, এই নিউইয়র্ক শহরের দু’ মাইল উপর দিয়ে অন্ত 
কোন গ্রহের একটা এরো প্লেন উড়ে যাচ্ছে এবং সেখান 
থেকে এরোপ্লেনের আরোহারা একটা ছোট জাল নামিয়ে 
শহরের রান্ত/ঘাটের আশপাশ থেকে একরাশ জঞ্জাল সংগ্রহ 
ক'রে উপয়ে তুললে । এখন বদি সেই সংগৃহীত ক 
কাগজ, কাপড়ের টুক্রো, ভাঙা কাচ, ভাঙা টিন ফি 
বিন্ুটের বাক্স থেকে তারা এই শহরের অবিবাসীদে 
।র জীবন-যাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে তার! নিউইয়র্ক-শহর ও ভর 


শিক রোদ্যত ড্রাগন মাছ। 


আচার-ব্যবহ 
অধিবাসীদের কথ৷ কতটুকু জানতে পারবে? 

[ও এইায়কম 18 বিয়ে TN হয়েছিল ষাট বৎসর পূর্বে, চ্যালেঞ্জার নামক জাহা 
মুদ্রের তলদেশস্থ প্রাণীকুলের সম্বন্ধে সর্ব প্রথম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। 3 জজ 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি__জালের আকার ও জাল টেনে জাহাজ তুলবার নিন 
ভীর তলদেশের অনেক শ্রেণীর প্রাণীকে জীবন্ত অবস্থায় উপরে নিয়ে আসি ন 
ত! ছাড়া জালের আকৃতির পরিবর্তন না হ’লে দ্রুত সন্তরণশীল অনেক প্রাণীকে 


আমাদের দশ 
যখন আটলার্টিক ও প্রশান্ত মহাস 
এই ঘাট বৎসরে অনুসন্ধান-রীতির 
একই রকম আছে। এ জন্য গ 
হয় নি_ তুলতে তুলতে তারা মার! বায় । 
জালে আটকানো সম্ভবপর হয় না। 


2 


সমুদ্রতলের জগৎ ২২৭ 
আরও একটা কথা আমার মনে হয়েছিল এই বে, সারা দুনিয়ার সমুদ্র ঘুরে বেড়ানোর অপেক্ষা একট! জায়গা 
নির্দিষ্ট করে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে অনুসন্ধান প্রণালীবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হতে পারে। নন্সাচ, দ্বীপে গবেষণাগার 
স্থাপন করার মূলে এই উদ্দেশ্যই আমার ছিল) পরীক্ষা! 
ক'রে দেখবার জন্য প্রথমে আমি একদিন নিউইয়র্ক বন্দর, | 
থেকে ছোট একটা! জাহাজ ভাড়া ক'রে সারারাত সমুদ্রে 
পাড়ি দিয়ে হাডসন নদীর প্রাচীন খাতের কাছে উপস্থিত 
হই-__এবং জাহাজের চারিধাবে ছ'খ'না জাল ছু,মাইল লম্বা 
তারের সঙ্গে গেঁথে নীচে নামিয়ে দিই। তাতে ফল মোটের 
উপর ভাল হয়। 
নন্সাচ দ্বীপের চারি ধারে আট বর্গ মাইলব্যাপী স্থান 
আমি চিহ্নিত কণরে নিয়েছি এবং এরই মধ্যে আমি কাজ 
ড্রাগন মাছের হ। করি। বার্ম্মডা দ্বীপের ছুটে। বড় বড় বাতিঘর দ্বারা এই 
স্থান উত্তরে ও দক্ষিণে সীমাবদ্ধ, ভুল হবার কোন উপায় নেই। গত তিন বৎসরের মধ্যে আমার জাহাজ এই জায়গায় 
দুশো একাত্তর বার বেড়িয়ে জাল ফেলেছে এবং তার ফলে অনেক অনৃ্টপূর্ব সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে। 


দৈর নন্সাচ, দ্বীপেনন্দিন কাধ্য-প্রণালী আমাদের এই রকম | 


ভোর সাড়ে ছ'টার সময় আমাদের জাহাজ ষ্টাম তৈরী 
ক'রে এসে হাজির হয়। দুরবীক্ষণ দিয়ে বাইরের সমুদ্রের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখি । বায়ুর গতি, ঢেউয়ের বেগ 
এবং বারুমান যন্ত্রের অবস্থা যদি অনুকূল হয়, তবেই আমরা 
জাহাজ ছাড়ি। কারণ সমুদ্রে ঝড় হবার অ-শঙ্কা থাকলে 
ব| সমুদ্র তরঙ্গসন্কুল হ'লে জাল ছিড়ে যেতে পারে, এ ভন্ 
সে অবস্থায় দিনের কাজ বন্ধ রাখা হয়| 

দিন ভাল থাকলে আমার দু'জন সহকারী জাহাজে 
ওঠেন এবং জাহাজ পাচ মাইল দূরে বহি সমুদ্রে চলে যায়। 
তারপর দুশো পাউণ্ড ওজনের ভার ঝুলিয়ে ছু'মাইল লম্বা 
তারের সঙ্গে ছখানা রেশমের সুতায় বোনা বড় জাল 
সমুদ্রে ফেলে ধীরে ধীরে টানা হ'তে থাকে। চার পীচ 
ঘণ্টা জাল-টানার কাজ চলে । 

আমর! জাহাজ থেকে ছোট মোটর-বোটে নামি এবং 
গ্রজাপতির আকারের জাল দিয়ে বিচিত্র বর্ণের উড়ন্ত মাছ 
শিকার করি, কখনও নতুন ধরণের সামুদ্রক পাখী কি বড় ৪7 
হাঙ্রকে- গুলি কবে মারি। চার পাচ ঘণ্টা এই ভাবে 
কেটে যায়, তারপর আমরা জাল টেনে জাহ.জের উপর তুলে আমরা ডাঙ্গায় ফিরে আসি) এইখানে গতির প্রয়োজন " 
আছে, কারণ এমন সব প্রাণী আছে, তারা জলের উপরে বেশীক্ষণ বাচে না, যদি না কৃত্রিম উপায়ে তাদের বাচানোর 


২২৮ বিচিত্র জগৎ 


চেষ্টা করা যার] যেমন, সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের জল খুব ঠাণ্ডা_-ওই ধরণের ঠাণ্ডা জল ভিন্ন বাঁচতেই পারে না 
রমন অনেক প্রাণী.আছে। নন্লাচ দ্বীপের গবেষণাগারে তাদের জন্য বরফ ও নাইট্রেট দিয়ে ঠাণ্ডা জল তৈরী করা 
আছে সেখানে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওই সব প্রাণীকে তাতে ডোবানো। হয়। এই সমস্ত জলের পাত্র যাতে 
" সামুদ্রিক প্রাণীদের কাধ্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার স্থৃবিধ! হয়, এ ভাবে নিন্মিত। তারপর আমর! অনুবীক্ষণ নিয়ে 
ক’সে যাই বহু বিচিত্র গঠন ও আকরুতিবিশিষ্ট সাযুদ্রিক প্রাণীদের অবয়ব, ইন্দিয় এবং পরম্পরের সম্বন্ধ অনুসন্ধান 
করতে । 
মাইলখানেক গভীর সমুদ্রতলের অবস্থা এত অদ্ভুত যে, অল্প কথায় তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ 
2সে সব স্থানে এত অন্ধকার যে, পৃথিবীর উপরের মসীক্ুঞ্চ ঘোর অন্ধকারময় রাত্রিও তার তুলনায় আলোকোজ্জল। আর 
এত নিন্তব্ধ, শব্দহীন সে জায়গা বে, পুথিবীপৃষ্টের অধিবাসীদের সে বিরাট শব্বহীনতার কোন ধারণাই নেই৷ এক মাইল 
. গভীর তলদেশেই অনেক সমর জলের চাপ প্রতি বর্গ 
ইঞ্চিতে এক টন-_এবং শৈত্য মিষ্ট জল ও লোণজল জমে 
বরফ হ'য়ে যাওয়ার মাঝামাঝি । সমুদ্রের তলার এই 
অন্ধকারময় শীতের রাত্রির অবসান নেই, সৃষ্টির প্রারস্ত 
থেকে সেখানে চির-রাত্রির অন্ধকার কখনও দূর হয় না। 
এখন ভাবুন, এই অদ্ভুত দেশের প্রাণীকুলও কত অদ্ভুত । 
এই ভয়ানক পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের 
বেঁচে থাকতে হয়__বুগ যুগ ধ'রে এই অবস্থার সঙ্গে যুঝে 
তাদের শরীর সেই ভাবে গড়ে উঠেছে, যাতে এই ধারণা- 


এই নীরন্ধ অন্ধকারের মধোও তারা নিজেদের আহার 
খুঁজে নিয়ে প্রাণ ধারণ করতে পারে। কারণ জীবন 
মানেই আহার এবং এ সব স্থানে আহার মানেই অন্ত 
প্রাণীর প্রাণ হনন। 

কিন্তু এই পারিপাগ্রিক অবস্থর সঙ্গে খাপ খর 


চে একদিনের ব্যাপার নয় এই সকল জীবের পূ্পুনের 
সাপের মত “দাথতে ডুগণ মছ। বে তিন হে 
মুদ্র লমালা (কিংবা মহাদেশের যে অংশ ঢাত 
হয়ে ক্রমশঃ সমুদ্রে নেমে গিয়েছে_সেই ঢালু গ! বেয়ে ক্রমশঃ নেমে এসেছিল--নেমে আসতে আসতে টি 
প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহেরও পরিবর্তন ঘটে এসেছে-_লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ভাবে পরিবর্তনের মধ্য দি 
এসে বর্তমানে তাদের দৈহিক গঠন এই রকম দড়িয়েছে। আর সে কি অদ্ভূত পরিবর্তন। রূপ-কথার ডাগনরা কো! য়ে 
লাগে সমুদ্রতলস্থ এই সব প্রাণীদের কাছে! ৰ I ধম 
এই ভাবে নামতে নামতে বার! পারিপা্রিক প্রাকৃতিক অবস্থকে জয় করতে টি 
_ কিন্তু অপারগ হ'য়ে যারা ধ্বংস হু'য়ে গেছে, লুপ্ত হ'রে গেছে-_তাদের হিসি 
যুদ্ধে দের দৈহিক পরিবর্তন খুব বেণী হয় নি কোথাও লেখা নেই। 
তবে শৈত্যের দরুণ এদের দে! রি 
MAIL SOE 
সই দ্রব্যের উত্তাপ গ্রহণ করে। জলের চ বোর = 
,তাদের দেহ ৫ ই কিন 


কিছু গঠনের অভিনব্ত্ব তা সবই হয়েছে সমুদরগ্ভের অন্ধকারের 2 কান পরিবর্তন ঘটায় নি J 


সাজ তাদের আমরা 
দেখছি 


ভাসে 
এদের দেহের যা 


. 


তীত শৈত্য ও বিরাট জলের চাপ সহ করিতে পারে, যাতে: 


গয়ানেো 


পা 


4 


"_ সমুদ্রতলের জগৎ be “হা 


জলের তলার প্রাণীকুল অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে থাকবার প্রধানতঃ ছটে। উপায় বার করেছে। এক দল প্রাণীর 
মুখের সঙ্গে সরু লম্বা স্ৃতোর মত জিনিষ আছে, অনেক সময় প্রাণীর দেহটার চেয়ে এই স্থতো অনেক গুণ বেশী। 
গভীর অন্ধকারের মধ্যে এই স্থতোট! এদিক ওদিক চালিয়ে 
তারা নিজেদের শিকার ধরতে পারে, গতিপথ নিবপিত 
করতে পারে। সেই স্বতোটা তাদের চোখের কাজ করে | 
আর এক ধরণের মাছ ডানার সাহায্যে ঠিক এই কাজ 
করে--তবে তাদের ডানা আরও পাতলা ও আরও খাঁজ- 
কাটা । এই সব প্রাণীর চোখ ক্রমে ছোট হ'তে হ'তে 
নিস্তেজ হ'য়ে যায়, চোখের স্নায়্‌ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে_-শেষে 
. চোখ শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। জলের তলায় এই 
না ধরণের ডি প্রাণী আছে-_তারা একেবারে অন্ধ ৷ 
কিন্ত সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গার যারা আছে_ অর্থাৎ : 


হইয়াছে। 
যার কিছু কিছু হুর্যোর আলো! পায় এবং সেই অতি ক্ষীণ: 
আলোর সাহায্য নিয়ে দর্শনেন্দরিয়ের ব্যবহার করে-_তাদের শরীর দিয়ে লখঠনের মত আলো বার হয়। গভীরতম তল- 


দেশের প্রাণীকুলের চেয়ে এই শ্রেণীর জীব জালে ধর! অপেক্ষাকৃত সহ__সেই জন্য এদের পর্যাবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার 
সুবিধাও বেশী । দেখা গিয়েছে,স্ুইভ (50011) ও চিংডি- 
মাছ জাতীয় প্রাণীরা স্বয়স্প্রভ হয়_-আর বাণমাছ জাতীয় 
প্র.ণীর থুতীতে পূর্বোক্ত প্রকারের সুতো! গজায় । তবে 
সতোজাতীয় স্পর্শেক্রিয় ও অরবণেন্দরিয়সম্পন্ন প্রাণীরা আরও 
গভীরতর প্রদেশে বাস করে। 
এই আলো যে কত রকমেরও কত রঙের ! বাতির 
মত, দীর্ঘ আলোকদগ্ডের মত, জাহাজে পোর্ট-লাইটের মত, 
রঙীন্‌ আতসবাজির মত সবুজ, রাঙ|, সাদা, নাম| রঙের 
আলো। কোন কোন প্রাণীর ডান! দিয়ে আলো বেরোর, 
কোন প্রাণীর পিঠ দিয়ে, কোন প্রাণীর গাল দিয়ে, কারুর 
বা কপাল দিয়ে ৮ 
আলোর ব্যবহারও নানা রকম । কোন কে'ন আলো 
খাগ্কে আকরুই ক'রে খাদকের মুখের কাছে নিয়ে আসে__ 
. নতুবা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে শিকার খুঁজে বার করা 
সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একই রকম আলোর সাহায্যে ৰ 
অনেক সময় প্রাণীরা স্বশ্রেণীভূক্ত অপরাপর প্রাণীকে চিনে ১৯ 8888 


হয 73727 উ৮ 


টি, আলোর-মাছের ঝাড় : ছুই পাশে আলোকময় স্থান দ্রষ্টব্য । 

আবার এক শ্রেণীর মাছ আছে, তাদের কপালে একটি মাত্র চোখ, একচক্ষু দৈত্যের মত, কিন্তু ওই একটা - 
চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছোটখাটো দুরবীক্ষণের মত-_বহুদূর থেকে তার! নিজেদের শিকার চিনে নিতে পারে-তবে এ- 
শ্রেণীর একচক্ষু মাছ খুব তলায় থাকে না-_মাঝামাঝি জায়গাতেই তাদের বেশী দেখা যায়। 5:51) 


২৩০ বিচিত্র-জগৎ 


,স্্যের আলো সমুদ্রের মধ্যে যতদুর প্রবেশ করে সে পর্যন্ত প্রাণীদের এক রকম রং, আবার যেখানে আলো! 


একেবারেই নেই--সেখানকাঁর প্রাণীদের আর এক রকম রং ' 


ফ্যাদ ম তলের স্বচ্ছ চিংড়ি মাছ : এ পর্যন্ত মাত্র ছুইটি জীবন্ত 
নমুনা জলের উপরে আন! সম্ভব হইয়াছে। 


৮০০ 


তবে এর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে। সাধারণতঃ:বে 
সব প্রাণী জলের উপরের দিকে থাকে, তাদের পিঠের রং 
সমুদ্রের জলের রংএর মত ও পেট ধবধবে সাদা টি 
বত নীচে বাওয়! য'বে, ততই নীল রং মিলিয়ে গিয়ে ধূসর, 
নর তে! একেবারে সবটাই সাদ! । তারপর খানিক টি 
পর্যন্ত প্রাণীর দেহ একেবারে স্বচ্ছ, যেমন জেলি মা 3 
এক ধরণের চিংড়ি । এই শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণী তত _ 
বেণী_গভীর সমুদ্রের মাঝামাঝি. স্থানের কীকড়' হি 
গল্দা চিংড়ি, 9৫৮1৫, প্রবাল__এরা প্রায়ই স্বচ্ছ | ke i 
গভীর প্রদেশের প্রাণীর৷ অর্স্বচ্ছ, রূপোর দর টি 
সাদা, বিচিত্র বর্ণ_নয় তো গোলাপী । এই পর্য্য রা 
আলোর গণ্ডী শেষ হ'ল । রি 


তারপর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন চির-রাক্রির দেশ, যেখানে বেশীর ভাগ প্রাণীকুল স্থতো চালিয়ে চলাফেরা 
রা করে ও 


শিকার ধরে, ব্যবহারের অভাবে যাদের চোখ নিশ্রভ, অকর্ণাণ্য 
দের রং হয় চারিপাশের ওই অন্ধকারের মত কালো_নয় তো 
চিংড়ি কাক্ড়া জাতীয় প্রাণী টক্টকে লাল এবং 


সমুদ্রের উ 
ধরণের আন্ুবীক্ষণিক উদ্ভি্‌। 
' জাতীয় সামুদ্রিক শেওলাও ওদের খা্য ৷ 
জন্মায়__চিংড়ি জাতীয় মাছের এই উদ্ভিদ প্রধাদ খাদ! . 
কিন্তু যেখান থেকে অন্ধকারের রাজ্য আর্ত হ'ল, 
সেখানে ডায়াটম্‌ ( dia001) আর মেলে না, সূর্ধ্যালোকের 
অভাবে কোন উদ্ভিদ গজায় ন।__সেখানকার আইন হচ্ছে 
“আমি তোমায় খাই’ ‘তোমাকে আরে খার”। অন্ধকারে 
খাগ্ঠ জোটাও অত্যন্ত কঠিন__জীবন-বদ্ধের নিৰ্দয় প্রতি- 
যোগিতায় যে হেরে গেল, সেই হ’ল খাগ্, যে জিতলে সে 
বিজিতকে ভক্ষণ ক'রে নিজে বাঁচল ! 
আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শরীরের আকার- 
গত বৈষম্য খাঁ ও খাদকের সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধকতা 
স্থষ্টি করে না ॥ যেখানে খাদ্য জোটানোই কঠিন সমন্তা, 
সেখানে সে খা ছোট কি বড় তা বাছবিচার করতে গেলে 
খদিকের চলে না-_কাজেই এক হাত লা প্রাণী 
তো ছু’ সের ওজনের জীবকে উদরসাৎ করছে । 


হ'য়ে দেহের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে । এখানকার প্রাণী; 
টক্টকে উজ্জল লাল। পাঁচশ! ফ্যাদমের নীচে সির 


মত্ন্তজাতীর প্রাণী ঘোর কালে! । 


পরের দিক থেকে যতদুর সুর্যের আলো প্রবেশ করে, ততদুর পর্যন্ত পর'ণীকুলের প্রধা 
।শীকুলের প্রধান 
বিজ্ঞানে এই জাতীর উদ্ভিদের নাম ডায়াটম্‌ ( diatom )_এই ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ টি 
মগ্নপৈলরাজির গুহায় গহ্বরে কিংবা পিচ্ছিল, আর্দ্র ঢানুতে টি টিনার 
রকম উদ্ভিদ 


নিজের চাইতে তিন গুণ বড় মাছ গিলিয়া এই মাছের চেহারা 
বদলাইয়া গিয়াছে। 


হয়তো তিন হাত লব প্রাণীকে খাচ্ছে_খার ওজন আধ সের, সে হয় 


জীব-বিবর্তনের কি অদ্ভূত রূপই সমুদ্রের অন্ধকার তলদেশে দেখা ঘায় 


সমুদ্রতলের জগৎ 


সে 


~~ 
2p 


এক শ্রেণার ড্রাগন মাছ? ইহার গণ্ডে নোণালী আলো এাং গায়ে সবুজ 
রংয়ের একটি ধনুক আগা দেখা যায়ঃ 


ও অঙগার্ণ অবস্থার পাওয়া গিয়েছে_-ত| দেখে কোন্‌ মাছ 
কোন্‌ জাতীয় প্রঃণী খায়, সে তথ্যও অবগত হওয়া বায়। 


এই অন্ধকার রাজ্যে কোন প্রণীরই কোন আশ্রয়-্থান . 


কি বাসা নেই__কোথাও একটু বিশ্রাম করবার স্থান পর্যন্ত 
নেই। তারা নিরালন্ব অবস্থায় কেবল উপরে নীচে, কিংবা 
পাশাপাশি, নয় তে তিধ্যক্গতিতে সাতার দিয়ে বেড়াচ্ছে 
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত । এ অবস্থায় তারা জলের চাপ 
ছাড়। আরও একট প্র.কৃতিক শক্তির সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ 
করছে-_পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ৷ এখানে প্রবাল, starfish 
998. 0৫:05111 জাতীয় প্রাণী অর্থ।ৎ যারা একটা আশ্রযস্থান 
ভিন্ন বাচতে পারে না_আদৌ নেই। তবে প্রবাল ন! 
থাকলেও তাদের নিকটতম আত্মীয় জেলিমাছ অজত্র দেখা 
যায-:জেলিমাছ সমুদ্রের উপর দিকের জলেও থাকে, 
কূ্যালোকের সেটা গোধূলি অঞ্চল, অর্থাৎ মাঝামাঝি 
জারগা, সেখানেও থাকে_-আবার চির অন্ধকারময় গভীর- 
তম তলদেশে থাকে । সে অনুসারে এদের দেহবর্ণও 


নানা ধরণের হয়। 


২৬১ 


যাহাতে ছোট প্রাণী তার চেয়ে১বড় প্রাণীকে আহার করতে 
সমর্থ হর, তার জন্ত এই রাজ্যের অধিকাংশ প্রাণীর 
চোয়োলের হাড় স্থিতিস্থাপক কল! দিয়ে আট1- দেখতে 
ছোট্ট ই| বটে, কিন্তু পাচগুণ বড় খাপ্য সে অনায়াসে গিলতে 
পারবে__তার .চোয়ালের হাড়: শিকার গিলবার সময়ে 
বেমালুম. খুলে ‘যাবে; কিংবা বাড়বে, খান্ত উদরষাৎ হয়ে 
গেলে আবার পূর্বাবন্থ। প্রাপ্ত হবে। ০-২ 

অধিকাংশ মাছের পাকস্থলী এমন ভাবে তৈরী যে, 
মাছট।র অপেক্ষা তিন গুণ কি পাচ গুণ বড় মাছও অনা- 
য়াসে তার মধ্যে ঢুকতে পারে। অনেক সময় আমাদের 
জালে এমন গোল চেহারার মাছ পড়ে, যার পেট থেকে 
শিকার বার ক'রে না নেওয়। পর্য্যন্ত মাছটার আসল 
চেহারা বোঝা যার না__লম্বা মাছ ফুটবলের মত গোল 
হ'য়ে গিয়েছে শিকার গিলবার পরে। পাকস্থলী অস্থা- 
ভাবিক ভাবে ঝুলে পংড়ছে_-এমন মাছ প্রায়ই জালে ধরা 
পড়ে। পাকস্থলী কেটে অনেক সময় শিকারকে অক্ষত 


নর 
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আশী ফ্যাদন তলে সমুদ্র শৈবাল . হইতে 


জেব্রাবর্ণীয় ষ্টার-ফিশঃ 


সংগৃহীত। না 


. 


"২৩২ 


শামুক, গুগ্‌লি জাতীয় প্রাণী এই অঞ্চলে অজজ্কিস্ত তাদের খোলা অত্যন্ত পাৎলা, প্রায় কাপড়ের মত 
পাৎলা__আর তাদের দেহের একটা খোলের মধ্যে খানিকটা গ্যাস পোর! থাকে__এই গ্যাসের সাহাব্যে তারা জলে 


অনায়াসে ভাসতে পারে। সুই জাতীয় প্রণী এত বিভিন্ন ধরণের আছে যে, এক কথায় তাদের বর্ণনা দেওয়া চলে না). 
1 + 


তাদের দেহ সরু লতার মত, জড়ানো, জড়ানে। কখনও গোলাপী রংয়ের, কখনও বা SEE 

স্কুইডদের একট! বড় চোখ আছে, প্রায় হরিণ কিংব৷ বড় পাখার মত পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও সুগঠিত-_-এদের দেহ এমন ভাবে 

তৈরী যে, গভীরতম তলদেশ থেকে__বেখানে জলের চাপ অতি ভয়ানক__এর! জলের চাপহীন উপরের স্তরে অনায়াসে 
তব 2 ৰ 


গভীর সমুদ্রতলের সুতা জাতীয় স্রুইড 


আসাবাওয়া করতে পারে। খুব কম 
সামুদ্রিক প্রাণীর এ ক্ষমত! 
আমাদের জালে একবার দুটো স্বৃইড 
ধরা পড়ে, তাদের সরু লতার মত 
দেহের মাঝামাঝি একট! জল্জলে চোখ 
বসানো, সরু সরু দড়ির মত হাত-পা 
একর!শ, নাগ-পাশের মত কঠিন বন্ধনে 
এর! শিকার জড়িয়ে ধরে। এই দড়াদড়ির 
মত অবরবগুণির মধ্যে ছুটো খুব বড়, 
দুটে| খুব ছোট, বাকীগুলো মাঝারি। 
বরফজলে এর! অনেক দিন বেঁচে ছিল। 
স্কুইড দেখতে অতি অদ্ভুত প্রাণী 
এদের শরীর যেন দামী কোন স্বচ্ছ 
ক্ষটিকে তৈরী, দুল্রাপ্য চীনেমাটির 
বাসনের মত এদের স্থঠাম গড়ন, মাঝে 
মে রাঙা ও গোলাপী রংয়ের ছিট-_ 


. ঘুখটা দেখতে গাছের পাতার মত 


কতকটা। কিন্ত সকলের চেয়ে অশ্চর্যের 
বিষয় এদের চোথ--অবিকল হরিণের 
চোখের মত দেখতে--নাক নেই, যুখ 
নেই, কান নেই, হাত-পা নেই-_নরু 
স্বচ্ছ, দীর্ঘ দড়ির মত দেহের মাঝখানে 
হরিণ-চোথের মত একটা সুগঠিত চোখ 
বসানো-_-সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক চা 


মুদ্রের গভীরতম প্রদেশে চিংড়ি কীকড়া জাতীয় প্রাণীই কিন্ত বেশী__এদের যে কত বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী 
সমুদ্রের রস টি 


দ্রর তলার আছে, তার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হিসাব এখনও দেওয়া শক্ত--আমর! কতটুকুই বা দেখেছি। 
সমুদ্রের তলায় ba 


এদের দেহ- 


টকটকে লাল। সমুদ্রের এই অংশে এক ধরণের পোকাজাতীয় প্রাণী আছে, বিজ্ঞানের পরিঙাষায় তাদের শ্রেণীকে 
এ 4 বলে, এই পোকাই চিংড়ি জাতীর প্রাণীর থা! বড় বড় রভীন্‌ দাড়ার লাছায্যে চিংড়ি মাছের! জলে দাতার 
cOPEePOCs বলেঃ k 


ES 


ৃ সমুদ্রতলের জগ ২৩৩ 
দৈয়এদরের কারুর চোখ আছে, কেউ কেউ একেবারে অন্ধ, কারুর শরীর দিয়ে রঙীন্‌ আলো বার হয়, কেউ 
পাৎল! ও স্বচ্ছ। : - 

আমাদের জালে একধরণের মাছ পড়েছিল, অন্ত কোন নামের অভাবে আমর! একে ড্রাগন মাছ বল্ব। ডাগন 
মাঁছের রং ঘোর কালো, দেহ সরু ও লম্বা, শরীরের ছু'ধারে জাহাজের দু'পা:শর ঘুল্বুলির মত দু'সারি আলো বসানো 
আছে-.-আবার কোন কোন ড্রাগন মাছের শরীর বড়ভুজ ও সূ ফেচ চৰ ই গরু ৰ 


আশে ঢাকা-পত্যেক আশ্খানার বেন্দ্রস্থানে একটা 
ক'রে ছোট গোলাগী রংয়ের আলো! বসানো | এদের দাত 
শুদ্ধ হ৷-কর! মুখ দেখতে অতি বিকট, রূপকথার ড্রাগন *: 
নিছক কল্পনা ব'লে মনে হয় না এদের দেখলে | ড্রাগন 
মাছের শরীরের ছু'পাশের দ্'সারিতে সবশুদ্ধ একশো! 
নব্বইট! বাতি জলে । সাধারণতঃ সাড়ে চারশো ফুট থেকে 
ছু'মাইলের মধ্যে এদের পাওয়া যায়_-তার নীচে এর 
বোধ হয় বাচে না। ৰ 
আর এক ধরণের মাছকে আমর! বর্শেল মাছ বল্ব। 
এদের দেহের গঠন এমন অদ্ভুত যে, ফটো ন! দেখলে 
লোকে আধাটে গল্প বলে উড়িয়ে দেবে এদের কথা । 
এদের দেহ চার থেকে ছু’ ইঞ্চি লম্বা, উচু-নীচু মেরুদণ্ড এখানে-ওখানে ঠেলে ফ ডে বেরিয়েছে, বড় বড় দাত আছে; 
দাতগুলো ইচ্ছামত ঠোটের ওপর দিকে ওঠানো৷ যায়, আবার নীচের দিকে নামানো যায়। এদের কপাল থেকে একটা 
সরু লিকৃলিকে, লম্ব। দাড়ামত বেরিয়েছে, এই দীড়ার সঙ্গে সুতো ও তিনটে বড়শীর মত ব্যাপার আছে। এই বঁড়ণী 
তিনটের সরু মুখ দিয়ে আলো বার হয । এই ছিপ, হুতো, বড়শী ও আলোর টোপ কি জন্ত তা আমরা বল্তে পারি না. 
'__কারণ,গভীর তলদেশ থেকে যখন জালে টেনে ওপরে তোল। হ'ল, তখন এ মাছ জীবন্ত ছিল না। কে বলবে যে এ 
জাতীয় মাছ ছিপের সাহায্যে শিকার সংগ্রহ করে কি-ন1।” - | 


বর্শেল মাছঃ মরু লিকৃলিকে লব] দাড়া ও ততদংলগ্ন বঁড়ণী দ্রষ্টব্য । 


৩২ 


টি Sofa b 
লন্দ ভলাল্প স্তন জগত 
জতলন্ন তলাতল নুতন nt দত তীর : 
Re tty শষ কিছু রাখি, না, বিশেষ করিয়া মহাসমু্জের গভীর তলদেশে যে 
খবর বি nl । বৃ 
চাঙ্গার মাহুষ, জলের র কাছে পৌছায় ন। 
bi i তাহার খবর তো একেবারেই আমাদের কাছে ( 
রাজম তকে 
অজ্ঞাত জগৎ বি 


উইলিরম বিব. একজন 
সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডুবুরী। 
গগীর সুদের গরাণিগৎ দর 
ইহ।র মত আজকাল সর্বত্র আদৃত 
হইয়া থাকে, এ বিবরে ইনি 
অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থের ' 
লেখক । ডুবুরীর পোষাক পরিয়া 
মিঃ বিব, অনেকবার প্রশান্ত 
মহাসমুদ্রের তলদেশে নামিয়াছেন, 
আটলান্টিক মহাসমুদ্রে নামিরা- 
ছেন, পৃথিবীর. সপ্তসমুদধ 
নামিয়াছেন। এই অভিযান- 
গুলির বিবরণ অতীব কৌতুহল- 
জনক'ও বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ । 


মিঃ বিবের এইরূপ একটি বিবর 
উদ্ধত করা গেল। 


'ডুবুর'র পোষাক পরবার সঙ্গে 
সঙ্গেই মনে হল অমি আনন্দপূর্ণ . 
পািব জীবনের চেতনাকে আর 
এক নতুন দিকে হাজার হাজার 
মাইল বাড়িয়া নিতে চলেচি__এ 


নেন একটা নতুন গ্রহে ভ্রমণের 
আনন্দ! কারণ 


নেমেছেন বার! তারা 


জগতের সঙ্গে ওখানকার কোনে 
নিশাচর মৎস্ত-যুখ। * 
গহন মা 


অস্ত গ্রহের মধ্যে এসে পড়েচি। 


* জলের তলায় নূতন জগৎ - ৮8১, ২৩৫. 


ভিত্তিহীন, -ভয় তে! দূর "হয়ে -গেলই, সঙ্গে সঙ্গ ‘চোখের সামনে একটা বিচিত্র সৌন্দধ্যভরা -অজানা জগৎ ফুটে 
উঠল-সে কি অদ্ভুত জগৎ ও তার সৌন্দর্য, রহস্ত,-বিরাটত| ! যে কখনো না দেখেচে তাকে হি f 
মুস্কিল! & 

*_ এই নতুন অজ্ঞাত [7 ও == Ey টস k 
জগতে বে-কেউ নামতে 
পারে। এতে বিশেষ 17 এক এ 
কোন শিক্ষা বা কৌশ- A Ny : ‘ ৮ 
লের প্রয়োজন হয় না__ | j - | 
চাই কেবল একটু সাহস 
ও ধৈর্য, আর অবশ্য চাই 

নতুন, জিনিষ দেখবার 
চোখ, জ্ঞানসঞ্চয়ের স্পৃহা । 
ডুবুরীর পোষাক পরে 
জলের তলা থেকে উঠে 
এসে যে লোক আশ্চধ্য 
হয়ে যায় নি, অভিভূত 
হয়ে পড়ে নি, তাকে 
বুঝতে হবে, নিতান্ত 
বর্ধর, তার মন এখনও 
ঠিক মত গড়ে উঠে নি, চোখ এখনও ফোটে নি। বুঝতে হবে যে, শুধু জলের তলায় কেন, ডাঙার ওপরেও সে 3 
সৌন্দর্য .দেএতে পায় ন! কখনো, এই পৃথিবীটা এত দিন তাকে ফাঁকিই দিয়ে এসেচে ! 

আমি নিউইয়র্ক জীববিদ্ধ৷ সমিতির তরফ থেকে 
অ'টদশ বার সমুদ্রের মধ্যে নেমেচি ॥ একটা ডুবুরীর . 
পোষাক যোগাড় কর! নিতান্ত দরকার-__সমুদ্রে নামতে বশ 
হলে এটার উপকারিতা বুঝেছি, অনেকে শুধু একট! 
সঈতারের পোষাক, রবারের জুতো ও কাচবসানো 
তামার মুখোস পরে নামেন, কিন্তু তাতে জলের চাপে 
কাণের ভিতরকার পাতলা চামড়ার পাত ছি'ড়ে যেতে 
পারে, সে বিপদের মধ্যে যাওয়া উচিত নয় | ডুবুরীর 
পোষাক পরে নামাই সব চেয়ে নিরাপদ | ডুবুরীর 

] পোষাকে প্রথমটা একটু অস্বস্তি মনে হয় বটে, কিন্ত 

& উদ্ভিদের মত দেখিতে সমুদ্র তলের এই প্রাণীরা অবিরাম অন্দোলিত হয়। অভ্যেস হয়ে গেলে কোন কষ্টই হয় না। ৃ 

| চল্লিশ ফুটের নীচে সাধারণ ডুবুরীর নাম্বার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ, অগভীর জলেই প্রাণিজগতের 

বৈচিত্র্য বেণী, এখানে রৌদ্রসম্পাতে যে অপূর্ব বের স্ষ্টি হয়, গভীর জলে তা দেখা যায় না। আর একটা কথা এই 
যে ধার! প্রবাল ভালবাসতেন, তাদের এর বেশী নাম্বার দরকারই হবে না। পঞ্চাশ ষাট ফুটের নীচে প্রবালকীটের _ 
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ত্রিশ ফুট জলের তলে ডুবুরী নূতন জগতের দক্ষান পাইয়াছে। 


নী রঃ টি / 
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ভিপজিবেল, লেই, বক্রেই, হুর, গজ, লংগাুলতঃ অগভীর জলের আনা । এমন ওস্তাদ ডুবুরী আছেন যারা হাজার নট 
খ সমন, সিক্ছ, "অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে সে সব নিতান্ত বিপজ্জনক । সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়-পর্বত আছে, গুহা-গহ্বর 
আছে. বে-কায়দায় ডুবুরীর পোষাকের কোন অংশ কিংব! বাতাসের নল যদি এ সবে*আট্ুকে যায়, কি 


ধারালে! পারে লেগে কেটে বায, তবে অনভিজ্ঞ লোক প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না, অভিজ্ঞ ডুরুরী বাচলেও 


বাচতে পাবে । 


প্রথম কয়েকবার নামবার পর আমার মনে-হল এই বিচিত্র প্রাণীদের কিছু নমুনা! সংগ্রহ করে আনা দরকার । 
ব| ওদের আক্ৃতি-প্রক্কৃতি সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার, জলের. তলায় বসেই যাতে লিখতে পারি এ জন্তে. ওয়াটার 


তুলেচি, শক্ত কাচ বসানো: অট।স,টা পেতলের 
বাক্সের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে যেতে হয়, বিশ ফুট 
পর্য্যন্ত বেশ আলে! থাকে, তারও নীচে গিয়ে তুলতে 
হলে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করা দরকার হয়। 
এই উপায়ে জলের. তলাকার প্রাণিজগতে কত 
ফিল্ম তোল! হয়েচে অনেক চিত্র-শিল্পী এখান- 
কার ছবি আকেন। তার গল্ে বিশেষ ধর,ণর 
ক্যান্ভাস, কাগজ, রং প্রভৃতি কিন্তে পাওয়া যায়। 
মাছের 'ঝ/ক তাড়াবার জন্তে শিল্পীর কাছে আর এক 
জন মোতায়েন থাকা দরকার, নৈলে রংয়ের গন্ধে 
ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে বড় বিরক্ত করে, ঠ্‌ক্‌রে 
ক্যানভাস ফুটো করে দেয়। 


গেথানকার ৷ হাঙ্গর বা অস্টে,পাসের ভয় কখনে। 
করিনি তবে. এক ধরণের ছোট সোনালী মাছে বড় 


| ধু ঠুক্রে নেয়, নতুন ধরণের জীব দেখে. তাদের 
কৌতূহলের অবধি থাকে না, ঠুক্রে ঠুক্রে পরখ করে দেখ তে চায় এরা কি ধরণের জীব। 


সমুদ্রের তলার আপনার বাগান করার সথ আছে? আমি কতবার ক্রেচি। একটা ঢ লু জায়গা ঠিক করুন, 
্রিশবত্রিশ ফুটের নাচে যাবেন না। একটা কুডুল কিংবা বড় ছুরির সাহা 

কেটে এনে এখানে খানে বসিয়ে দিন, পাহাড়ের ফাটল হলে ভাল হয় 
পরে ফিরে এসে দেখবেন আপনার বাগানে বিচিত্র বর্ণের প্রবাল ফুটে আ 
ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে, যেন রঙিন প্রজাপতির ঝাক 


উইলিয়ম বিব সদুদ্রতলে নোট টুকিতেছেন। 


“ই, তাদের ভালপালার মধ্যে কত রকমের 


'শাগারঙের ঝিনুক খু জভে হলে একটা অক্টোপাসের 


সমুদ্রের তলায় প্রবালদের মধ্যে বসে এ ধরণের 
ছবি কতবার তুলেচি। কি অপূর্ব বর্ণ বৈচিত্র্য 


’ গঁতুবা জলের তোড়ে ভেলে যেতে পারে। কিছুদিন 


- জলের তলায় ক্যামের! নিয়ে কতবার ফটো -: 


» ২... জলের তলায় নূতন জগৎ - রা. হত 


বাসা খুঁজে বার করা দরকার | উষ্ণ মণ্ডলের সমু অক্টোপাস প্রায়ই অগভীর জলে বাসা বাধে, পাহাড়ের ফাটলে 
[ধাপে বিহুক ছড়ানো পড়ে থাকে, কারণ অক্টোপাস 


কিংব। গুহায়, শৈবালদলের অস্তরালে। আস্টাপাসের বাধার চা 
ঝিনুকের শ'স খেতে খুব ভালবাসে | 
- সমুদ্রের তলায় যে অপূর্ব দৃশ্যরাজি আছে, ছে 
বর্ণাঢ্য প্রবাল-উপনিবেশ মহিমায় খুব সৌখীন মোর্‌- . 
শুমী ফুলে ভর! বাগানকেও হার মানায়, তার: কথা 
অনেকেই আজগুবি বলে মনে করে থাকেন, 
বিশেষতঃ যাঁর! নিজের দেশটি ছেড়ে কখনও বিদেশে 
* যান নি, ধিনি ছবিতে ছাড়! কখনও সমুদ্র দেখেন : 
নি, এমন লোকের! ৷ তাদের অবগতির জন্য বলি 
‘তাঁরা যেন একবার ডুব্রীর পোষাক. পরে জলের 
তলায় নেমে দেখেন | 
/ . জলের তলাকার প্রাণীদের দেখতে হলে জলের 
তলায় গিয়েই দেখ্তে হয়--তাদের স্বাভাবিক পারি- 
.পার্ধিক অবস্থাতে দেখার ‘চেষ্টা করাই ভালো। 
এখানেই তার! পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে বুদ্ধ করে 
মানুষ হচ্চে. বিবর্তনের ছন্দে তদের এই অগ্রগতির 
আসল রূপটি এখানেই ঠিক ধর! পড়ে । 
জলের মধ্যে নাম্বার জন্যে ডুব্রী জাহাজে 
সাধারণতঃ ধাতুনিন্মিত সিড়ি ব্যবহৃত হয়, দড়ির মই 
_ লোন! জলে পচে যায়। লিঁড়ি বেয়ে জলে নাম্লেই | সমুত্রের জলে বারস্কোপের ছবি EEE 
১. একেবারে অন্ত জগতে গিয়ে পড়তে হবে, প্রথমে বড় বড় সামুদ্রিক শেওলার রীতিমত ঘন অরণ্য, তারপর ছোটখাটে। 
রঙীন্‌ মাছের রাজ্য, তারপরে ঝিনুক কড়ির দেশ, সর্বশেষে প্রঝালউপনিবেশ, এই গেল ষাট ফুট পর্য্যন্ত ! তারও নীচে 
- নান! অদ্ভুতদর্শন বাইন মাছ, ঘোড়া মাছ, করাত মাছ, 
হাঙর প্রভৃতির রাজ্য, তারও নীচে অন্ধকার তলদেশে 
আরও বিচিত্র প্রাণীজগৎ, কিন্ত সাধারণ ডুবুরীরা ততদুর 1 
নামতে বড় একটা ভরসা করে না। 


উষ্চমগুলের সমুদ্রে দশ বার ফুট নীচে চিংড়ি মাছের . 
বাঁক দেখা যায়, জাপান সমুদ্রে এই রকম জলে এক- 
ধরণের রাক্ষুসে কাকড়া বেড়ায়, তাদের দাড়! ছ'সাত 
কুট লম্ব।। জেলি-মাছ, কাটুল.মাছ, নক্ষত্ৰ মাছও এই 
রকম অগভীর জলেই দেখা যার। শীতপ্রধান দেশের 
সমুদ্রে প্রবাল খুব কম, একরকম. নেই বলা চলে, যদিও . 


প্রবালদলের অপূর্ব বর্ণসমৃদ্ধি ‘তাদের নেই ।: নিউইয়র্কের নিকটে 
রপাচ বছরের মধ্যে তারা reef অর্থাৎ বাধ তৈরী রর মিনারের 
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ডুবুরী টোগ দেখাইয়া সুদ্রতলের মাছদিগকে খেলাইতেছে! 


দুই এক জাতীয় প্রবাল দেখা যায় ‘উষ্ণ মণ্ডলের 
তু সমুদ্রে ডালপালাওয়াল! একধরণের প্রবাল আছে, 


৪০2 ₹ বিচিত্ৰজগৎ ৮ 


উপনিবেশ নেই বলেই হয়, প্রবাল সাধারণতঃ অগভীর জলের প্রাণী! এমন ওস্তাদ ডুবুরী আছেন ধারা হাজার দুটও 
নামেন, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে সে সব নিতান্ত' বিপজ্জনক । সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়- -পর্কত আছে, গুহা-গহ্বর 
পা বে-কারদায় ডুবুরীর পোষাকের কোন অংশ কিংবা! বাতাসের নল যদি এ সবে*অ)টুকে যায়, কি 


ধারালে! পাথরে লেগে কেটে যায়, তবে অনভিজ্ঞ লোক প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না, অভিজ্ঞ ডুবুরী বাচলেও - 


বাচতে পারে । 


প্রথম কয়েকবার নামবার পর আমার মনে-হল এই বিচিত্র প্রাণীদের কিছু নমুন। সংগ্রহ করে আনা দরকার | 

ব| ওদের আকৃতি-গ্ররুতি সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার, জলের. তলায় বসেই যাতে লিখতে পারি এ জন্তে. ওয়।টারপ্রফ 

- কাগজ, দন্তার পাত নীচে নিয়ে গেলাম সঙ্গে । এতে লেখার কোন অস্থবিধ| হয় না, মনে হয় যেন ঘরের টেবিলে বসে 

নি ॥ পেন্সিল দড়ি দিয়ে শক্ত করে হাতের সঙ্গে বেঁধে নিতে হয়, নৈলে জলের চাপে পেন্সিলের কাঠ আলাদা হয়ে 
ওপরে ভেসে ওঠে, আর সীসেটা জলে ডুবে বয়। 


তুলেচি, শক্ত কাচ বসানো উ।ট।স,ট। পেতলের 
বাক্সের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে যেতে হয়, বিশ ফুট 
পথ্যন্ত বেশ আলো থাকে, তারও নীচে গিয়ে তুল্তে 
হলে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করা দরকার হয়। 
এই উপায়ে জলের : তলাকার প্রাণি-জগতে কত 
ফিল্ম্‌তোল! হয়েচে অনেক চিত্র-শেল্পী এখান- 
কার ছবি আ্রাকেন। তার গন বিশেষ ধর,ণর 
ক্যান্ভাস, কাগজ, রং প্রভৃতি কিন্তে পাওয়! যায়। 
মাছের 'ঝাক তাড়াবার জন্তে শ্ল্লীর কাছে আর এক 
জন মোতায়েন থাক! দরকার, নৈলে রংয়ের গন্ধে 


ঝাঁকে ঝাকে মাছ এসে বড় বিরক্ত করে, ঠুক্‌রে 
ক্যানভাস ফুটো করে দেয়। 


সেখানকার ৷ 


হার ব৷ অক্টো পাসের ভয় কখনে। 


করিনি তবে এক ধরণের ছোট সোনালী মাছে বড় 

উইলিয়ম বিব দসুদ্রতলে নোট টুকিতেছেন। ঠুক্রে নেয়, নতুন ধরণের জীব দেখে. তাদের 
কোঁতৃহলের অবধি থকে না, হুক্রে ঠৃকুরে পরখ করে দেখতে চায় এরা কি ধবণের জীব। 

সমুদ্রের তলার আপনার বাগান করার পথ আছে? আমি কতবার করেচি। একটা ট পানী ১৫ 

ত্রিশবত্রিশ ফুটের নীচে যাবেন না। একটা কুডুল কিংবা বড় ছুরির সাহায্যে পছন্দ মত নানা বর্ণের প্রবালের ডালপালা 

কেটে এনে এখানে ৪খানে বসিয়ে দিন, পাহাড়ের ফাটল হলে ভাল হয়, নতুব! জলের তোড়ে 

পরে ফিরে এসে দেখবেন আগ্রনার খাগানে বিচিত্র বর্ণের প্রবাল ফুটে আ.ছ, 


তাদের ডালপালার মধ্যে কত রকমের 
ট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে, যেন রঙিন প্রজাপতির ঝাক! 
ছো 


নানার€ের ঝিনুক খু জতে হলে একটা অক্টোপাসের 


. জলের তলায় ক্যামেরা নিয়ে কতবার ফটে| ' 


সমুদ্রের তৃলায় প্রঝালছের মধ্যে বসে এ ধরণের 
ছবি কতবার তুলেচি। কি অপুর্ব বর্ণ বৈচিত্র্য 


ভেসে যেতে পারে। কিছুদিন, রী 


পারা < 


ড়, 


" যান নি, যিনি ছবিতে ছাড়া কখনও সমুদ্র দেখেন : 


-পার্ধিক অবস্থাতে দেখার 'চেষ্টা করাই ভালো । 


সাধারণতঃ ধাতুনিশ্মিত সিড়ি ব্যবহৃত হয়, দড়ির মই 


চে 


এ জলের তলায় নূতন জগৎ তর 


বাসা খুঁজে বার করা দরকার | উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রে অক্টোপাস প্রায়ই অগভীর জলে বাসা রীধে, পাহাড়ের ফাটলে 
কিংবা গুহায়, শৈবালদলের অন্তরালে । অক্টোপাসের বাসার চারিধার্ে বিন্ুক ছড়ানো পড়ে থাকে, কারণ অক্টোপাস 
ঝিনুকের শস খেতে খুব ভালবাসে । ত ঠ 
সমুদ্রের তলায় যে অপুর্ব -দৃশ্তরাজি আছে, যে 
বর্ণাঢ্য প্রবাল-উপনিবেশ মহিমায় খুব সৌখীন মোর্‌- . 
শুমী ফুলে ভর! বাগানকেও হার মানায়, তার. কথা 
অনেকেই আজগুবি বলে মনে করে থাকেন, 
বিশেষতঃ যারা নিজের দেশটি ছেড়ে কখনও বিদেশে 


নি, এমন লোকের'। তাদের অবগতির জন্য বলি 
তারা যেন একবার ডুবুরীর পোষাক. পরে জলের 
তলায় নেমে দেখেন । 

জলের তলাকার প্রাণীদের দেখতে হলে জলের 
তলায় গিয়েই দেখ্তে হয়--তাদের স্বাভাবিক পারি- 


এখানেই তার! পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে যুদ্ধ করে 
মানুষ হচ্চে, বিবর্তনের ছন্দে ত'দের এই অগ্রগতির 
আসল রূপটি এখানেই ঠিক ধর! পড়ে ৷ 

জলের মধ্যে নাম্বার জন্যে ডুবুরী জাহাজে 


লোন! জলে পচে যায়। সিঁড়ি বেয়ে জলে নামলেই সমুদ্রের জলে বায়স্গোপের ছবি তোল| হইতেছে 

একেবারে অন্য জগতে গিয়ে পড়তে হবে, প্রথমে বড় বড় সামুদ্রিক শেওলার রীতিমত ঘন অরণ্য, তারপর ছোটখাটে! 
রড়ীন মাছের রাজ্য, তারপরে ঝিনুক কড়ির দেশ, সর্ব্বশেষে প্রবালউপনিবেশ, এই গেল ষাট ফুট পর্য্যন্ত! তারও নীচে 
নান! অদ্ভুতদর্শন বাইন মাছ, ঘোড়া মাছ, করাত মাছ, 
হাঙর প্রভৃতির রাজ্য, তারও নীচে অন্ধকার তলদেশে 
আরও বিচিত্র প্রাণীভগৎ, কিন্তু সাধারণ ডুবুৰীরা ততদুর . 
নাম্তে বড় একটা ভরসা করে না। 


উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রে দশ বার ফুট নীচে চিংড়ি মাছের 
বক দেখা যায়, জাপান সমুদ্রে এই রকম জলে এক- 
ধরণের রাক্ষুসে কাঁকড়া বেড়ায়, তাদের দাড়! ছ*পাত 
ফুট লম্বা। জেলি-মাছ, কাটল. মাছ, নক্ষত্র মাছও এই 
রকম অগভীর জলেই দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশের 
| সমুদ্রে প্রবাল খুব কম, একরকম-নেই বলা চলে, যদিও . 
তলের মাছদিগকে খেলাইতেছে ! র অপূর্ব বর্ণসমৃদ্ধি তাদের নেই ।- নিউইয়র্কের নিকটে 


ৰ বালদলে : 
i পপ বছরের মধ্যে তারা ৮০9 অর্থাৎ বাধ তৈরী করে__প্রবালের 
বু" প্রব র | ২ 


ঙ 


এট j -- বিচিত্ৰ-জগণৎ 


বাধের নিকট দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক । এই সব প্রবাল 'উপনিবেশে একধরণের সুদৃশ্য সামুদ্রিক 
- কাঠবেড়ালী দেখা যায়, তাদের চোখ বড় বড়, রং টকটকে লাল। বাংমুড| দ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রে এক জাতীয় 
- - কাঠবেড়ালী আছে, তারা রামধন্থু রংয়ের । 
| প্রথমে প্রথমে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর! ডুবুরী 
পোবাকপরা মানুষ দেখে ভয় পয়ে কাছে ঘে সে না__ 
কিন্তু বার কয়েক একই জায়গায় নাম্বার পরে ওদের ভয় 
কেটে বায়। তখন তারা কৌতুহুলের সঙ্গে এগিয়ে 
1 দেখতে আসে । ওদের সঙ্গে তখন যেন একট! বন্ধুত্ব 
স্থাপিত হয়ে যায়।" k 
যারা কখনে। সমুদ্রে নামেন নি, তার! বদি প্রথম বার 
রাত্রে নামেন, ত! হলে সামুদ্রিক জীবনের বৈচিত্র্য যে কত 
অদৃষপূর্ব তা বুঝবার সুযোগ পাবেন, সমুদ্রের তলদেশ 
স্বর্প্রভ জীবকুলের _রাজ্য_-অধিকাংশ মাছ, প্রবাল, 


সমুদ্রতলের বায়োস্কোপ তোলা ছবির নমুনা। 
ঝিনুক, চিংড়ি, এদের শরীর থেকে রাত্রে আলো বার হয়_-সে আলো কেমন তা বৰ্ণনা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব, সমুদ্রগর্ভ 


ছাড়া সে ধরণের আলো - 
আর কোথাও জলে না। 


J 4 গর্ভের অন্ধকার ভেদ 
তারাখচিত অন্ধকার /. f 
রাত্রে একদিন. উষ্ণ + 


২ Sh | * । করে মাঝে মাঝে বড় 
4 } { বড় মাছ আলোর পাখায় 


যাবে! দেখবেন সমুদ্র- 


মণ্ডলের যে কোনোও তত i nt লে 
স্থানে সমুদ্রে ডুবে দেখলে নু রঃ ১ 
জীবনে যে কি জ্ঞান ও 81155, অমনি লক্ষ লক্ষ আহু 
RES মকতুদ্রি মধো লেখিকার তাৰু । £ৰী ক্ষণিক সামুদ্রিক 
জীবানু ঢেউয়ের ভেতর জোনাকী পোকার মত জলে উঠ.ল-__দেখবেন কোনে! চিংড়ি মাছের শরীর দিয়ে নীল ত 
কোনো পোকার শরীর থেকে রংমশালের মত, আলো, . না 
কোনো প্রবালদল থেকে চাপা ধরণের সাদা আলো 
বার হচ্ছে--এসব বর্ণনা করবার ভাষ! খুঁজে পাওয়া যায় 
যে কখনে৷ দেখেনি, তাকে এর সম্যক মহিমা 


৯৮৮ খা 


না। 
বোঝানো যায় না! 

জাপানী চন্দ্রল্লিকা কি চেরী দেখে আপনারা 
কত তারিফ করেন, জাপানসমুদ্রে একবার ডুব দিয়ে 
দেখবেন সমুদ্রের নীচে যা প্রাকৃতিক ফুলের বাগান 
আছে," তাদের বৈচিত্র্য, রং সৌন্দ্্যর কাছে ডাঙার 
ফুল লজ্জায় মুখ লুকোয় ! তবে সামুদ্রিক ফুল উদ্ভিদ 
নয়_জীবন্ত প্রবাল ; দু'এক স্থানে জলের মধ্যের সমুদ্রতলের অদ্ভূত উদ্যান । 
শেওলায় পাতা এমন চমৎকার সাজানো, মনে হয় মানুষে যেন সারি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে | 


জলের তলায় নুতন জগত ২৬৯ 
জাপান-সমুদ্রে এক রকম বৃহদাকার রাহ্ষুমে কীক্ড়া আছে, তার পিঠের খোলায় দৈত্যের মুখের মত নাক চোখ 
আকা-_সামুরাই যুগের অনেক বিকটাকার বুদ্ধের দেবতার মুখ এই কীকৃড়া থেকে পরিকল্পিত ৷ 
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে অদ্ভূত ধরণের সামুদ্রিক জীব ও প্রবাল অপেক্ষাকৃত অগভীর জলেই দেখতে পাওয়া 
যায়। হাওয়াই দ্বীপ, থেকে আরম্ত করে অস্ট্রেলিয়ার গ্রেটবেরিয়ার বীফ, Gaeat Barrier Reef পথ্যস্ত সমন্ত স্থানটি 
ছোটখাটো নানা ধরণের প্রবাল দ্বীপে ভরা । এত ধরণের, এত রংঙের প্রবাল, ঘোড়া মাছ, ঝিনুক সামুদ্রিক উদ্ভিদ এ 
অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এ অঞ্চলকে ডুবুরীর স্বর্গ বল! যেতে পারে। প্রত্যেক জীবতত্তববিদ্‌ পণ্ডিতের উচিত 
অন্ততঃ জীবনে একবারও যেন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কোন প্রবাল-দ্বীপের নিকট স্থির জলে ডুব দিয়ে দেখবার 
সুযোগ খুঁজে নেওয়া । খুব বড় আটিষ্ট এ সব অঞ্চলের সমুদ্রগর্ভের সমগ্র রূপ একটি হাজার ছবি এ কেও বোঝাতে 
পারবেন না। 
অপ্েলিয়ার এই অঞ্চলে সমৃদ্রগর্ভে এক ধরণের বড় ঝিনুক আছে। তাদের খোল! পাচ ফুট লম্বা, ওজনে অনেক 
সময়ে ছ'মণ পধ্যস্ত হয় । এর! সমুদ্রের মধ্যে গুহায় লুকিয়ে থাকে__এদের খোলার ওপরে সবুজাভ কালো ছাতলা জমে 


থাকে বলে পাথরের ভুপের মত দেখায়। দৈবাৎ কোন ডুবুৱীর পা যদি তার খোলার কাকে পড়ে, তবে ইছুরকলের মত 


তখনি ওপরকার খোলাটা ঝপ্‌ করে বন্ধ হয়ে যায়। ডুবুরার সাধ্য থাকে না পা ছাড়িয়ে নেবার। মুক্ত! তুল্বার সময় 
কত. অনভিজ্ঞ ডুবুরী এভাবে প্রাণ হ।রিয়েচে ৷” 


ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের আশ্চর্য্য বস্ত 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ. দ্বীপপুগ্জ বলিতে কয়েক সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপের সমষ্টি বোঝায় । ইহাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য জগতে 
অহুলনীয। লোকসংখ্যাও অনেক এবং পৃথিবীপৃষ্টের সকল প্রকার জাতিই এখানে কিছু না কিছু আছে। 


অগ্যুৎপাতে বিধ্বস্ত বেট, পিয়ের শহরের গির্জা £ 
দুরে মাউণ্ট পিলি অষ্ট দেখা যাইতেছে। 
আফ্রিকার বড় বড় আগের গিরিগুলির তুলনায় কিছু নয_ 
মাত্র চারি হাজার চারি শত ফিট মাত্র, শিখরদেখ হইতে 
দুরের সুনীল কারিব সাগরের দৃশ্য অতি মনোরম_ নিমের 
অধিত্যকায সেণ্ট পিয়ের শহর, বর্তমানে একটা বৃহৎ ধ্বংত্তুপ 
হইলেও এক সময় এখানে চল্লিশ হাজার লোক বাস করিত 
ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের ফলের ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র ছিল! 
গত শতাব্দীর শেষভাগে প্যারিসে প্রচলিত সকল প্রকার 
ফ্যাশানের পোষাক পরিচ্ছদ সেণ্ট পিয়ের শহরের বড় বড় 
দোকানের জানালায় প্রদর্শিত হইত-নাট্যশালাগুলিতে ফরাসী 
নাটকের অভিনয় হইত । এখানকার স্থানীয় কৃষ্ণকায় 
অধিবাসীরা হাস্তজনক মিশ্র ফরাসী বুলি বলিত-_পথে পথে 
ভাঙা ভাঙা অশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণে ফরাসী গান গাওয়া 


আমাদের মত লোক যাহারা কোখনো কোথাও যায় 
নাই, তাহাদের কাছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বহু আশ্চর্য্য জিনিষে ভর। 
কিন্ত উহাদের মধ্যে কয়েকটা দ্বীপে এমন সব দ্রষ্টব্য বস্তু বা 
স্থান আছে, যাহা কি না নিতান্ত বুনে! ভ্রমণকারীরও বিস্ময়ের 
ও আনন্দের উদ্রেক করিতে পারে । পর 

প্রথমে মার্টিনিক্‌ দ্বীপের কথ! ধরা যাক্‌। মাটির 


উইওর়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত একটি বড় দ্বীপ, কারিব, 


সাগর ও আটলাটিক মহাসমুদ্রের. সংযোগস্থলে অবস্থিত, 


দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল, চওড়া ১৩ মাইল, এবং সমস্ত ওয়েষ্ট 


ইণ্ডিজের মধ্যে সর্বোত্তম প্রাকৃতিক দৃগ্ের সাক্ষাৎ এই 
মার্টিনিক দ্বীপেই পাওয়া যায় । 


মার্টিনিক্‌ দ্বীপের প্রধানতম দর্শনীয় বস্তু হইতেছে উট * 


পিলি আগ্নেয়গিরি ও অগ্নঘৎপাতে বিধ্বস্ত সেণ্ট" পিয়ের 
নগর। মাউণ্ট পিলির উচ্চত| দক্ষিণ অ'মেরিকার বা 


টি নিদাদের পিচ-হ্রদ। 


হইত-সৰ্কপ্রকারেরই প্যারিসের একটী ক্ষুদ্রকায় ট্রপিক্যাল - 


লংস্করণ ছিল! কিন্ত হঠাৎ একদিন মাউণ্ট পিলি এ জাগিয়া উঠিয়া নগরের সকল সমৃদ্ধি ও সৌনর্ঘাকে ধ্বংসন্তূপের 


নীচে চাপা দিয়া ফেলিল। 


নি oe 


কস টিটি রসি সিট ১০ ররর 


ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের আশচঘা বস্তু ২৪১ 
মাউন্ট লিলি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ঘুমাইতেছিল। এই শীস্তদর্শন পর্বত যে কোনোদিন এমন একটা অঘটন 
ঘটাইতে পারে, এমন কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই । পর্বতের ঢালুতে ধনী ব্যবসায়ীরা প্রমোদভবন নির্মাণ করিয়া বস 


করিতেছিল, চাষবাসও চলিতেছিল। সেণ্ট পিয়ের শহর 
বীরে ধীরে সমুদ্রবাণিজ্যের একটা প্রধানতম কেন্দ্র হইয়া 
উঠিতেছিল। 

১৮৯২ খৃষ্টাবের এপ্রিল মাসের শেষভাগে মাউণ 
পিলির অভ্যন্তর হইতে মেঘগর্জ্জনের মত রব শ্রুত হয় এবং 
শহর হইতে মেঘ ও উষ্ণ বাষ্প উঠিতে থাকে । দিন যত 
যাইতে লাগিল এই বাষ্প ও মেঘ ক্রমেই এত ঘনীভূত 
হইতে থাকিল যে দিনমানেও সেণ্ট পিয়ের শহর প্রদোষের 
মৃত অশ্পষ্ট অন্ধক!রাবৃত হইয়। পড়িল। ৫ই মে উষ্ণ 
লাভাোত প্রথম বহিতে সুরু করে এবং শহরের প্রান্তবত্তী 
কয়েকটী গৃহস্থের বসতবাটী নষ্ট করিয়| দেয় ও দু’ চারটি 
লোককে আহত করে। গহ্বর-নিঃস্থত ভম্মরাশির চাপে 
অনেক গাছপালা ভাঙিয়। পড়িল, মাটিনিক্‌ ও সাস্তো 


নিগ্রোগস্রাট ক্রিষ্টফের রাজপ্রমোদ। 


ডোমিঙ্গো দ্বীপের মধ্যবর্তী সামুদ্রিক টেলিগ্রাফের তার ছি ড়িয়া গেল এবং ফলে মাটিনিক্‌ দ্বীপ বহির্জগৎ হইতে বিচ্যুত 


হইয়া! পড়িল। 


“ কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও লোকের চৈতন্য হইল না। সেন্ট পিয়ের শহরে ব্যবসা বাণিজ্য, আমোদ প্রমোদ, নাচ 


মুলি মঠের তীরঘকত্র মিটজুগা পর্বত | 


থিয়েটার পূর্ববৎ চলিতে লাগিল । বিজ্ঞ লোক ঘাড় নাড়িয়া 
বলিল, ‘যা হবার হইয়া গিয়াছে, আর কিছু হইবে না * 
৭ই মে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত হইল বটে কিন্তবুষ্টির জলে 
বায়ুমণ্ডল ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। -পরদিন নির্শল 
আকাশে স্থ্য উঠিল, প্রকৃতির মুখে অনেকদিন পরে হাসি 
দেখা দিল, সেন্ট পিয়েরের অধিবাসীদের অনেকেই ঠিক 
করিল, এইবার বড় রকমের একটা উৎসবের আয়োজন 
করিতে হইবে৷ 

তারপরে যাহা ঘটয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত ইতিহাস ! 
পরদিন অর্থাৎ ৯ই মে প্রাতঃক।লে স্ুর্য্যোদয়ের পরিবর্তে 
আসিল নিষ্ঠুর ধ্বংসের ভয়াল লীল1__মাউন্ট পিলি বন্রগঞ্জনে 
কালাগি বর্ষণ করিতে সুরু করিল__অগ্নিআোত পাহাড়ের ঢালু 
বাহিয়া তর তর বেগে নামিয়া আসিয়া! শহর ডুবাইল, বন্দর 
ধ্বংশ করিল, গাছপালা, পশুপক্ষী পুড়াইল, বন্দরের জলে ধত 


নৌকা ও জাহাজ ছিল মাত্র একখানি বাদে বাকীগুনি হয় পুড়িল, নয় ডুবিয়া গেল। এই জাহাজখানি ব্রিটিশ জাহাজ-- 
কোন গতিকে নঙ্গর তুলিয়া এখানি বাহিরের সমুদ্রে আসিয়া পড়াতে বাচিয়া গেল বটে, কিন্ত ডেকের উপরে সে সময় যাহ! 


কিছু ব| যে কেহ ছিল-_রক্ষা পায় নাই। 


2২৪২. > 15785) বিচিত্র-জগণ ৃ 

+27 : লেট পিয়ের শহরের ঈন্লিশ হাজার অধিধালীর মধ্যে একটা মাত্র লোক প্রাণে বাচিয়া ছিল। এই লোকটা একটা 
ভু কারাকক্ষে বন্দী ছিল, দুদিন পরে-তাহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করা হয়। 

৭: সেন্ট দি শহর একেবারে ধুইয়া যুছিয়া লুপ্ত হইয়া বার । ঘর বাড়ী, নাচঘর, থিয়েটার, গিজ্জা সবশুদ্ধ। তার 

22 আলা ০: পরে বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পূর্বে যেখানে সেন্ট পিয়ের 

73 y টু 4 শহর ছিল, এখন সেখানে বন্ঠ দ্রাক্ষ। ও অস্ঠান্ত বন্ড গাছ- 
পালার জ্দল-_মাঝে মাঝে কঠিন লাভার সুপ, বিধ্বস্ত 
ইষ্টক-পরস্তর স্তুপ। 

- পুত্রাতনের এমনি আকর্ষণ যে মাঝে মাঝে লোকে এখনও 
ফিরিয়া আপির। বন্য আইভিমণ্ডিত সন্ভুপের মধ্যে ছে।ট- 
খাট গৃহ নির্পাণ করিয়। বাস করে, অস্থৃবিধা দেখিয়া আবার 
০ চলিয়া যায়, হয় তো কিছুকাল পরে আবার আনে । 
্ 0 :. তিন.বৎসর পূর্বে মাউন্ট পিলি আবার গর্জন নর 

০ ০৫ করিয়াছিল । 'লোকজন তখনই পলাইয়! গেল, বন্দর বন্ধ 
১০. স্ব আট করির! দেওয়া হইল- কিন্তু যেই সব থ.মিয়। গেল লোকে 
শুচু নদীরর ধারের একটা পাহাড়ী গ্রাম। আবার ফিরির! আলিয়! নিশ্চিন্ত মনে কাজকর্ম আরম্ভ করিল। 
আগ্ৈয়গিরি সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ আজকাল মাউন্ট, পিলি 
পে হং থাকেন, তার আপিস্‌ হইতে হাজার হাজার ফিট তার পর্বতের আগ্রেয় গহবরের মধ্যে গিয়া চুকিরাছে__ 
তাদেরই সাহায্যে আটচল্লিশ ঘণ্ট। আগে তিনি আগেয়গিরির মেজাজ বুঝিতে পারেন । 


টা মাটিনিক দ্বীপের ব্য বস্তু ছুইটি-_মাউণ্ট, পিলি ও বিধ্বস্ত সেণ্ট পিয়ের শহর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পম্পেয়াই। 
হেইতি দ্বীপে নিগো সম্রাট ক্রিফ, চিনি লির্র 


নিশ্মিত রাজপ্রাসাদ আর একটা দর্শনীয় 
বস্তু ৷ ইহা টাওয়ার অফ, লগুনের 
দ্বিগুণ, তিন হাজার ফিট উচ্চ একটা 
পাহাড়ের উপর অবস্থিত ইহার 
দেওয়ালগুলির উচ্চত৷ আশী ফিট হইতে 
এৰাতি ফিট, দেওয়ালের চারিধারে তিন 
J .পরষটিউ। ব্রোঞ্জ কামান বসানো 
" আছে-_বৎসরের এক এক দিনের জন্য 
এক একটা এই বিশাল প্রাসাদের 
ভূগর্ভস্থ কোনো অন্ধকার গুপ্ত কক্ষে 
রাজা ক্রিষ্টফের রাজকোব অবস্থিত - 
বহুকাল চলিয়া গিয়াছে, রাজা ক্রিষ্টফও 
নাই, তার রাজত্বও নাই__কিন্তু আজ 


এই হদের পরিমাণ. ফল প্রায় একশত একার, 


hs 


ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্ের আশ্চর্য্য বস্ত ২৪৩ 
আমাদের হিসাবে পাচশত বিঘার কিছু উপর | ইহার উপরিভাগ সমতল ও কঠিন, বেশ হাটিয়! যাওয়া চলে। এমন ফিপিচ 
বহিয়া লইয়া যাইবার জন্ট ইহার উপর দিয়া ছোট রেল পাত! 
আছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই বে পিচ হ্রদের 
যে কোনো স্থানে মজুরের! গর্ভ করিয়া আজ পিচ তুলিয়া 
লইল--কাল দেখা যাইবে ভিতর হইতে পিচ ঠ্রেলির। 
উঠিয়া সে গর্ভ বুজাইয় দিয়াছে। সার ও়াণ্টার র্যালে 
টিনিদাদে এই পিচ দিয়া তাহার জাহাজের তক্তার জোড় 
বুজাইয়াছিলেন_সেই হইতেই এখানকার পিচ তুলিয়৷ 
লওয়া হুইতেছে। বিশেষ করিয়া গত পঞ্চাশ বছরের 
মধ্যে এখান হইতে লক্ষ লক্ষ টন পিচ তোলা হইয়াছে 

কিন্তু চোখে দেখিয়া মনে হয় ত্রদে আগে যে পরিমাণ পিচ 
ছিল, এখনও তাহ,ই আছে, হিন্দুমাত কমে নাই। হ্রদের 
গভীরত্ব নির্ণয় করিবার ভন্ত কয়েক শত ফিট বোরিং করা 
হইয়।ছিল, কিন্ত তলদেশ বাহির করিতে পারা যায় নাই। 
কে জানে এই হ্রদ অতলম্পর্শ কিন! ? 
সার ওয়াপ্টার ব্যালে টিনিদাদ দ্বীপের গেছো ঝিনুক 
ও গাইবে ম ছের কথা হিখিয়া গিয়াছেন জদুদ্রকুলব্ভী ম্যানগ্রোভ বনের ডালে ডালে অভ্র গেছে! বিশু; এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায় ও সমুত্রের জলে গাইয়ে মাছের দল এখনও গান করে। 


শুচু নদীর উপরে কাষ্টনিস্মিত সেতু। 


তিরতী দক্থ্যদের পবিত্র শিখর__কংক| 


১৯২৮ সালে জনৈক ইংরেজ পর্যটক চীনদেশের অজ্ঞাত প্রদেশ সমূহ ভ্রমণ করিতে বাহির হন। বহু বিপদ অগ্রাহ্ 
রনির তিনি অবশেষে এই ভ্রমণ কার্ধ্য সমাধা করেন। যে সকল স্থানে তিনি গিরাছিলেন, তাহার পূর্কে অন্ত কোনে 
এ ইউরোপীর পর্যটক সেস্থান চক্ষে দেখেন নাই। তাহার 
ভ্রমণের বিবরণ অতীব কৌতুহলপ্রদ, চীনদেশের নানাবিধ 
অদ্ভুত অজ্ঞাত রীতিনীতি ও ধর্ববিশ্বাসের কথা আমরা ইহা 
হইতে জানিতে পারি। এই সকল প্রদেণে বর্তমান চীন 
গভর্ণমেপ্টের শাসন অচল, পথঘাট দুর্গম ও দল্যসপ্কুল__চীন- 
দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে এ সকল স্থানে ভ্রমণ by 
করিতে সাহস করে না, বিদেশী তো দূরের কথা ৷ 


বর 


জাম্বেইয়াং পর্বতের পৰিত্র ডুহা। | 
এই ইংরাজ পর্য,ট.কর নাম যোশেফ রক_-১৯২৩ সালে 
একবার ইনি তিব্বত ও চীনের প্রান্তবর্তী লামা-রাজ্যে ভ্রমণ 
করিতে গিয়াছিলেন, সেখানকার রাজার সঙ্গে সেই সময়েই 
যথেষ্ট বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় । একদিন দুরের তুষারাবৃত পর্বত 
চূড়া দেখাইয়া রাজাকে ভিজ্ঞাসা করেন__ওগুলি কোন্‌ দেশের , 
পাহাড়! রাজার উত্তরে অবগত হন যে সেগুলি চীনের হিল্হিন রমণী। 
ংকালিং প্রদেশের পর্বতমালা, ভীষণ হুম, ঘন অরণ্যময় ও 
মিঃ রকের মনে বাসনা জাগিল একদিন না একদিন কংকানিংয়ের পা 


দান্ত চীন ও তিব্বতী দন্থ্দলে পূর্ণ। সেই হইতেই 
বরত্যপ্রদেশ তাঁহাকে বেড়াইতেই হইবে। রশ 


তিববতী দস্থ্যদের পবিত্র শিখর__কংকা ২৪৫ 


১৯২৮ সালের ২৩শে মাচ্চ_-পীচ বৎসর পরে তীর এই আশ! সফল হয়। ইতিমধ্যে ইনি দেশ হইতে কিছু অর্থ 
সংগ্রহ করিরা আনেন এবং ইউনানফু হইতে জন কয়েক অভিজ্ঞ চীনা কুলি সঙ্গে লইয়! ভ্রমণে রাহির হন। প্রথমেই তিনি 


শুচু নদীর তারে রস গাছের অরণা। 
রাখিতেন না যে কাইজার আর জার্মানিতে রাজত্ব করেন 
না, বা রাশিয়ার জার ইহজগতে নাই। তারপরে তিনি 


এরোপ্লেনের বিষয় জানিতে চাছিলেন__আমেরিকায় 
এরো প্লেনে চড়িলে সেখান হইতে চীনদেশ দেখ৷ যায় কিনা? 
লোকে এরোপ্লেনে করিয়! টাদে যাইতেছে না কেন? 


১৩ই জুন মিঃ রক্‌ লোকজন লইয়া মুলি হইতে কংকালিং ' 


রন! হইলেন। লা'মা-রাজ মঠের একজন শ্রমণকে সঙ্গে 
দিলেন। নস্থারা দুরন্ত হইলেও ধর্মভীরু মঠের জনৈক ভিক্ষু 
দলের মধ্যে থাকিলে সে দলের উপর অত্যাচার না-ও 


মূলি রাজ্যের লামা-রাজার নিকট গেলেন_ পুব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ 
করাইয়! দিয়া তাহাকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি 
কংকালিংএর দস্থ্যসর্দারদের যেন বলিয়া দেন যাহাতে 
তাহারা ভ্রমণের দলটার উপর কোনে৷ অত্যাচার না করে| 
মূলির জামা-রাজ তাহাতে সম্মত হইয়! দক্থ্যসর্দারদের কাছে 
চিঠি দি! নিজের লোক পাঠাইয়া দিলেন ও মিঃ রক্কে 
ভরসা দিলেন যে তাহার কোনে! বিপদ ঘটিবে ন! ৷ 

তাহার পর লামারাজ মিঃ রকের কাছে বহির্জগতের 
সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ১৯২৮ সালেও তিনি খবর 


জান্বেইয়.ং পর্বতের অপর এক অংশ । 


করিতে পরে__রাজার অনুরোধ যদিও না রক্ষা করে, ধর্মকে ভয় করিবেই। মুলি ছড়াইয়া শুধু পর্বত ও অরণ্যের মধ্য 


দিয়া পথ-_কুলে ভরা রডোডেগুন্‌ বনে ভরা 


| { | ৮ 
খানিক দূর অগ্রসর হইলে অরণ্য আরও গভীর-_-ওক্‌ ও ফার গাছই বেশী, নানা জাতীয় রডোড্রেগুন্‌ বনের 


সর্রিই দেখিতে পাওয়া যায় নানা জাতীয় পুষ্পিত লতা, 


নানা ধরণের অজানা বৃক্ষ ও বনমূল। কংকালিং পর্বতমালার 


৬ ....- বিচিত্রজগ্ তা 


ল-উচুণনদী, প্রবহমান: ভচু’ অর্থাৎ লৌহ নদী । এই নদীর উভয় -তাঁরের মাটা-ও পাথরের মধ্যে লৌহেরভাগ অত্যন্ত 
কেণী:বলিয়া: নদীর এই নাম । শুচুর জন্মস্থান কংকালিং হইতে আরও এগারে! মাইল উত্তরে, সিয়াংচেং প্রদেশে | 
গুচ নদী পার হইয়! পথ আরও দুর্গম, বনফুল আরও নানা ধরণের কিন্তু উপরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের 

উঁশ মাছির উপদ্রব এত ঝাড়িতে-লাগিল, বে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। কংকালিং পর্ববতের ১৫,৫০০ 
ফিট্‌ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধরণের বনস্পতি দেখিতে পাএরা রর, তার উপরে শুধুই রডোড়েগুন্‌ বন, নানা রংএর রডোড়েগুন্‌। 
1: শু নদীর উপরকার, সেতু একটা দেখিবার জিনিষ । শুচুর প্যায় বেগবতী পার্বত্য নদীর উপর মাত্র একটা বড় 
গাছের গুঁড়ি আড় করিয়৷ পাতা আছে--তাহারই সাহাব্যে পারাপার হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। লোকে গাধার পিঠে _ 
বোঝা চাপাইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে সেতু পার হইতেছে । 

কংকালিং পর্কতম!লার দক্ষিণ 
দিকের টালুতে গারু জাতির বাস। 
ইহাদের মুখাবিয়ব অনেকটা ভিব্বতীদের 
মত, কিন্তু রং আরও ফর্সা, শক্তি-দামর্থা 
আরও বেশী । দস্থ্বৃত্তিই ইহাদের 
একমাত্র উপজীবিকা৷ নয়, শুচু নদীর 
উপত্যকায় ইহার! গম ও ধানের চাষ 
করে, নদী ধরে, ভেড়ার লোমের 
ট্রি জায়, তৈরী করিয়া বক্র 


নে কুলির! বনের শুদ্ধ ডাল 
গ্রহ করিয়া আগুন জালাইয়! 


বিল--এই পর্বত গারু জাতির বাস- 
স্থান হইতে স্পষ্টই দেখা যায় মাত্ৰ৷ 
ছার তিব্বতী নাম. মিনিয়া কংকা_ স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই 


প্রসন্ন রাখিতে ইহার! সর্কদ। সচেষ্ট । 
বচ নদীতে সোনা পাওয়া যায়। কিন্ত আধুনিক ধরণের উন্নততর যন্ত্রের অভাবে সোনার কাজ এ 
নর হইতে পারে নাই । স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সুহিন্‌ জাতি এই কাধ খুব পটু_নদীর বালি জ এখানে 
বার করাই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা, অবশ্য মাঝে মাঝে সুবিধামত দ্থযবুত্তিও করে। ধুইয়া সোনা 
মিনিয়া কংক! হইতে একটা বড় তুষারনদী (৪1৭০১৫1 ) নামিয়া আনিয়া এইখানে শু ৯ . 
হইয়াছেল-সে দৃহা মহিমময়, অপূর্ব, একবার দেখিলে সারা জীবনে তার গভীর সৌন্দর্য ভুলিতে রা নদীর সহিত মিলিত 
প্রকৃতির অপূর্ব রাজ্য। যে দিকে চোখ যায়, শুধু বনফুলে ভরা পর্বত সানু, ডট রর রে নী, ৬, 
তুষারপ্রবাহ, বেগবতী নদী, 'ওক্‌ ও হেমলকের ঘন অরণ্য] মাঝে মাঝে, ্িম্রোজে ছা রাবৃত উত্সৰ শিখররাজি, 
চুরিতে জন মানুষের চিহ্ন বড় একট। নাই- যাহার! আছে তাহারা ব্ড় একট oA 


চানাদর্জি পর্বতের পাদদেশে অভিমানকারীদের তাবু। 


পর্বাতে নান! জাতীয় ভূত ও অপদেবতার বাস, ত 


[হাদের 


মন সমতল ভূমিতে বন্ধ গয়াল 
দয় না, অন্তরালে থাকিয়া গুলি 


তা 


) তিব্বতী দস্াদের পবিত্রশিখর-_কংকাঁ ২৪৭ 


চালাইতে তাহারা সুপটু । কিছু দুরে ইয়াকা গিরিবর্। এখানে পাহাড়ের ফাটলে অপূর্ব লাল রংএর' প্রিম্রোজ অজ 
ফুটিয়া আছে, ফুল এত বড় বে ড্ঠাটা-ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, প্রিম্রোজের থাকের উপরে ঘন নীল ফর্গে ট-মি-নটের সারি 
তাদেরও উপরে জাম্বেইয়াং শিখরের দূরারোহ, উত্ত, খাড়াই-_জান্বেইয়াং এই পর্বতমালার সর্ধোচ্চ শিখর_ উচ্চতায় বিশ 
হাজার ফিটেরও বেশী_-অপর ছুই শৃঙ্গ শেন রে-জিগ্‌ ও চানাদপ্রি প্রায় বিশ হাজার ফিটের কাছাকাছি হইবে। 

জাধ্বেইয়াং অত্যন্ত পবিত্র শিখর-_এখানে সে-দেশের বাদেগবীর অধিষ্ঠান-ভূমি, বহুদূর হইতে যাত্রীর দল পথের 

j বিপদ তুচ্ছ করিয়া পুজা দিতে ও শিখর 
পরিক্রমা, করিতে আসে৷ জাম্বেইয়াং- 
এর পাদদেশে, উত্তর-পূর্ব দিকে- একটা 
বড় গুহার যাত্রীর দল আশ্রয় লইয়া 
পাকে এবং প্রায়ই অনেকে দ্র হাতে 
প্রাণ হারায়। অন্যদিক দিয়াও এই 
গুহায় রাত্রিবাস নিরাপদ নয়__বড় 
একটা ঝড়ঝঞ্জার পরে উপর হইতে বড় 
বড় বরফের টাই প্রায়ই গড়াইয়া পড়ে, 
কত বিশাল বনস্পতি বরফের চাইয়ের 
রী এ | মুখে চূর্ণ কিচুর্ণ হি গিয়াছে_ মানুষ 
চানাদজ্জি তুষারপ্রবাহ। : ; কক নগর "তৌ নিতান্ত তুচ্ছ - . 
টি: | ইয়াক্‌ গিরিবর্ম পার হইয়া একটা - 

বৌদ্ধমঠ আছে। এই মঠটা এখানকার দস্যদলের প্রধান আড্ডা | মুলির লাম]_রাঁজের অভয় পাওয়ায় মিঃ রক এখানে 
কয়েকদিন বাস করিতে পারিয়াছিলেন। এই মঠটা অতি প্রাচীন, কত দিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না। দেওয়ালে 
চীনা ও তিব্বতী ছবি টাঙানো, বাহিরে বাতরীদলপ্রদত্ত ঘণ্ট।, মালা, পাখীর পালক প্রভৃতি খুঁটার গায়ে বাধা। ধূপ ধুনার 
পরিবর্তে দেবতার কাছে জুনিপার গাছের ডাল জালানো হয়। উঠানে একটা বৃহৎ জপচক্র আছে, প্রত্যেক যাত্রী মন্দির 
প্রদক্ষিণ করিয়! একবার করিয়া জপচক্রটা বুরাইয়া দিতেছে | 


কেপ্রিদীপের পাখীর আজ্ঞ৷ 
‘The Story of San Michele নামক উতকষ্ বইখান৷ অনেকেই পড়েছেন । এই বইখানার লেখক ডাঃ 
স্থি একজন নরওয়েদেশীর চিকিৎসক ৷ ব্তমানে তিনি জগন্যাপী যশের অধিকারী । অনেক দিন পুর্বে যখন তিনি 

টি জারী পড়ছিলেন, সে সময় 0৪11 দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃখ্যে তিনি মুগ্ধ হন 
ক, তার জীবনের দি সাধ ছিল, একদিন কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে এই সাগর-মেখলা হায়, 
প্রসি্ধ সুরম্য দ্বীপে নির্জনে বাস করবেন । কেপ্রিনীপন্থ তার বাস-ভবনের নাম সান্‌ গিকেল্‌_এবং কি করে বাদি 
ধরে এখানে এই বাড়ী গড়া হোল, সেই সঙ্গে, তার জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতারাজির বণনা ভার মুদির বিখাত বইখানাতে 
পাওয়া যাবে। ডাক্তার মুদি শুধু চিকিৎসক নন, স্থুনিপুণ কথাশিলীও বটে। : 

ডাঃ মুস্ধি এখন ৭৫ বছরের বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন। তিনি অনেকদিনই ছুটি চোখ হারিয়েছেন। তবুও এখনও 
বিনা অবলম্বনে তার ঝাস-ভবনের জলপাইকুঞ্জে বেড়াতে পারেন_-01 7.০৩র-এর সাইপ্রেস গাছের শ্রেণীর মধ্যে বসে 
পাখীর ডাক শোনেন। তার বইয়ে এই 01d 'Tower-এর অডুত বর্ণনা আছে।. ঁ { 

নানাদেশ থেকে ডাঃ মুস্ির নামে চিঠিপত্র আসে । তার সেক্রেটারী সেগুলে৷ তাকে পড়ে শোনায়, কোন খানার 
কি ভাবে উত্তর দিতে হবে তিনি বলে দেন। বশকে তিনি বড় ভয় করেন-_লোকজনের সামনে যেতে তার বড় 
আপত্তি । কত লোক জিজ্ঞাস করে, আপনি এর পর কি বই লিখবেন? তিনি সে কথার কোন স্পষ্ট জবাব দেন ন|। 

ডাঃ মুদ্থি পগুপক্ষী অত্যন্ত ভালবাসেন-__বিশেষতঃ পাখী! তিনি তীর বইয়ের মধ্যে লিখেছেন পাখী ভালবাসি 
বলেই, এই নির্জন দীপে আমার জীবন অত্যন্ত স্থখের হয়েছে। কেগ্রি দ্বীপে সাগে পাখীদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ 
করা, হোত- সমগ্র ভুমধ্যসাগরের মধ্যে এই দ্বীপটি রোমানদের সময় থেকে ফাদ পেতে পাখী ধরবার একটা প্রধান স্থান 
ছিল) - ডাঃ মুদির চেষ্টায় সেই বর্বর ব্যাপারের অবসান হয়েছে। প্রথম যৌবনে তিনি বখন কেপ্রবীপে আসেন তখন 
হাতির দিন বাপার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখন থেকেই তার জীবনের ব্রত হয় এর উচ্ছেদ 
সাধন কর! বহুকালব্যাগী চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয়ের পরে তিনি কতকাধ্য হম । 

প্রতি বপরই বসন্তের প্রথমে নান! জাতীর পাখী__থুনণ্‌, ঘুনুঃ নাইটিঙ্েল, চাতক, রবিন, 
দিক থেকে উড়ে উত্তর-ইউরোপের হিমপ্রধান স্থানে যায়, এবং সেখা 
প্রথমেই আবার উত্তর ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় উড়ে চলে যায় 

ইজিপ্ট ও কেপ্রিৰাপের মধ্যে দীর্ঘ লমূদ্রপথ-_-এই পথ পা 
ভুমধ্যসাগরের বুকে প্রাণ হারার । এই সুদীর্ঘ আকাশ-পথে কোথাও 
শকুনের দল অনেক ছোট ছোট পাখীকে মেরে ফেলে, আবার জলের 
উড়নশীল মাছের! অত্যন্ত হিংস্র, তার! লাফিয়ে পাখী ধরে। 

প্রাচান কাল থেকে কেপ্রিৰীপেই এই যাযাবর প 
দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান। ইজিপ্ট থেকে উড়ে আন 
তাদের মনোযোগ আক্ষষ্ট করে। সমুদ্রের ধারে ছোট 
পক্ষকে বিশ্রাম দেবার জন স্বভাবতঃ তাদের ইচ্ছা হয়। 

ডাক্তার মুদি লিখছেন 


ওরিওল আফ্রিকার 


নে সন্তান প্রসব ও লালন-পালন করে। শরতের 


র হতে গিয়ে ক্ষুধায় পরিশ্রমে ব্ান্তপক্ষ কত পাখী 
বিশ্রামের অবকাশ বা স্থান নেই! আকাশে সিন্ধু- 
খুব নিকট দিয়েও ওড়বার উপায় দেই, ভুমধ্যলাগরের 


'খীর দল বিশ্রাম করবার জন্তে ন 
বার পথে ইনধ্যসাগরের এপা 
ছোট পাহাড়, কদর দ্র বনরাজি, 


[মে। 


< 


র ২৪৯ 
এর কারণ এই যে, কেপ্রিম্বীপ দেখতে 
সুন্দর বটে, কিন্তু যাযাবর পাখীদের পক্ষে 
এট মৃত্যুর দ্বারস্বরপ । গ্রীক এবং রোমান- 
দের থেকে এই দ্বীপটি পক্ষীশিকারীর 
স্বর্গবিশেষ। স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতি 
বসন্তে এই পক্ষীকুল আসে, আর তাদের ফাদ 
পেতে ধরা হয়। কেপ্রিবীপের সুন্দর বনানী 
শোভিত পাহাড়ের মাথায় বড় বড় জাল পাতা! 
_-যেমন নামে, অমনি ফাদে পড়ে। সমস্ত 
রাত্রি ধরে তারা পালাবার বৃথা চেষ্টা করতে 
গিয়ে আরও ফাদে বেশী করে জড়িয়ে যায় 
সকাল বেলায় তাদের কাঠের বাক্সে পোর! 
হয়__এবং এখান থেকে জাহাজে ইউরোপের 
বড় বড় শহরে প্রেরিত হয়__সেখানকার 
হোটেলে রেষ্টোরেন্টে সুখাগ্ভ হিসাবে এই সব 
পাখীর খুব আদর । ) 
এই পাখীর ব্যবস! বহুকাল থেকে কেপ্রি- 
দ্বীপের একটি প্রধান ব্যবসা বলে গণ্য! 
পাখীর ব্যবসার ওপর শুল্ক বসিয়ে কেপ্রি- 
দ্বীপের পক্ষিব্যবসায়ীদের কাছে বিস্তর রাজস্ব 


ঝারবারোদ। দুর্গের এই ধ্বংস ভূপ কেপ্রিদ্বীপের সর্বোচ্চ ভূমি-_রাজ্যের 
পাখীর ভীড় এইখানে। 


«প্রতিবারই বসন্তের প্রথমে পাখীর! দলে দলে আসে__- 
হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাখী, ওদের সুদীর্ঘ সারির যেন 
শেষ নেই, ভূমধ্যসাগরের এপার ওপার, ইটালী থেকে ইজিপ্ট 
ব্যাপী সারি আসছেই, আসছেই। সান মিকেলের বাগানে 
ডাল পালায় তাদের আনন্দকাকলী সারাদিন বসে শুনতাম। 

কিন্ত এমন এক সময় এল যখন আমার মনে হোত 
ওরা না এলেই ভাল হয়। কেন ওরা এখানে আসে, এখানে 
নামে? কেপ্রিবীপে না নেমে ওরা আরও উচু দিয়ে উড়ে 


ডাঃ আকেল মুন্থির বিশ্ববিশ্রুত সান মিকেলের উদ্ধানবাটা। ডাহিনে 

চলে যাক। বন্য হাসের দলে মিশে-_ সুদুর নরওয়েতে ডাঃ মুস্থি তাহার পোষা কুকুর লিমাকে লইয়া দড়াইয়া-হাঁতে গোম_ 

যেখানে ওদের কোনও বিপদ ঘটবে না ।” আর একটি কুকুর, কুইডেন-রাজ ইহা ডাক্তারকে উপহার দেন। - 
££ dl 
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বিচিত্র-কগণড 


আদার হয় গবর্ণমেন্টের | ভারুই (01811) পাখীর ঝাঁক এসময়ে হাজারে 


হাজারে আসে -গ্রীক ও রোমানেরা ভাক্ুই পাখী খেতে পছন্দ করত__ * 


এখনও ইউরোপে ভারুই পাখী সুখাগ্য বলে গণ্য । কেপ্রি্বীপ থেকে 
হাজার হাজার এই পাখী অন্য অন্য দেশে চালান হয় । এতে গবর্ণমেণ্টের 
ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের খুব ল:ভ অর্থের দিক থেকে । কাজেই এর! এই 
নিষ্ঠুর পক্ষিহননের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলে না। রোমানদের সময়ে 
এই দ্বীপ ছিল রোমান সম্রাটদের ব্যক্তিগত সম্পন্তি। রোম'ন সমবাট 
টাইবিরিঝাসের বিপুল প্রাসাদের ধ্বংলাবশেষ আজও এই দ্বীপে বর্তমান 
সে সময়ে এখানকার পাখী ধরে সম্রাটের আহারার্থ পাঠানো হোত 
সাত্রাজা ধ্বংস হওয়ার পরে দ্বীপটি অপরের হাতে গিয়ে পড়ে। ব্যবসারী 
লোকে দ্বীপের পাহ ডগুলো৷ ইজার। নিয়ে ১০৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে পাখী-চালান 
দেওয়ার ব্যবসা আর্ত করে। 

পোপ বখন কেপ্রিত্বীপে প্রথম বিশপ পাঠাবার ব্যবস্থ। করেন, তখন 
তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে, বিশপের আয় নির করবে পাখীর 


উপরের অংশে সান মিকেলের উদ্ধান-বাটীর গির্জার প্রবেশপথ । নীচে কেপ্রির মেটামুটি দৃশ্য 


Ar 


কেগ্রিত্বীপের পাখীর আজ্ঞা 


৮১ 


ব্যবদায়ের শুন্ধের ওপর | বিশপের সহান্ত তুতি ও উৎসাহ পেরে পাখী-ধরা কাজ 
আরও বেড়ে গেল। সাধারণ লোকে ভাবতো তাদের দ্বীপে যে এত পখী প্রতি 
বৎসর আসে, এ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ তাদের ওপর আছে বলেই__নইলে 
তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলত কি করে? গির্জার ব্যয়নির্বাহই বা হোত কি করে? 
১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপের জনৈক অধিবাসী নেপল্স্এর রাজার কাছে একখানা 
দরখাস্ত পাঠাবার সময় তাঁতে লিখেছিল £ 


“যীশু থুষ্টের অসীম দয়ায় প্রতি 
বৎসর আমাদের দ্বীপে ঝাকে ঝাকে 
পাখী আসে, আমর! নিজেদের প্রাণ 
বিপনন করে দুর্গম পাহাড়ের ওপর জাল 
পেতে ওই সব পাখী ধরি । আমাদের 
জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়ই এই 1” 


উপরে বারবারোমার প্রাচীন ঘণ্টাঘর। মাঝের 
ছবিতে দেখ! যাইতেছে। নীচে উদ্ানের একাংশ। 


নেপিয়ার ভ্রম উপসাগরে ধৃত ছিরে! শঙ্কর জাতীয় মাছ] | 
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কেপ্রিদ্বীপের পাখীর আড্ডা শি : ২৫৩ 


ভারুই পাখীকে ভুলিয়ে জালে আনবার জন্তু যে উপায় অবলষিত হয়, তা অত্যন্ত হৃদয়হীন। কতকগুলি পক্ষিণীর 
চোখ গরম স্থচ বিধিয়ে নষ্ট করে অন্ধ করা হয়__বহুকাঁল থেকে ওদেশের লোক জানে অন্ধ পাখীর ডাক থামে নাসে 
দিন রাত সমানভাবে ডাকবে । ভারুই পাখী পক্ষিণীর ডাক,শুনে লুন্ধ হয়ে এসে জালে পড়ে । কি অদ্ভুত ট্র্যাজেডি ৷ 

অন্ধ করবার সমর কত পাখী যে মারা পড়ে! একশো পাখীর মধ্যে একটা এ অবস্থায় বাচে-এজন্তে অন্ধ 
পক্ষিণীর দাম বাজারে খুব বেশী । 

ডাঃ মুদি এই সব বর্বর পথ উঠিয়ে দেবার. জন্যে গত ত্রিশ বছর থেকে চেষ্টা, করছেন। নেপ্ল্দ্‌ এর শীসম- 
কর্তার কাছে আবেদন করেন প্রথমে, তা অগ্রাহ হয়। পরে তিনি রোমে গবর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্ট 
তাকে জানান যে কেপ্রিত্ীপের ওই পাহাড়গুলি একজন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে সেখানে ব৷ খুদী করতে পারে, 
গব্ণমেন্ট এতে হস্তক্ষেপ করবেন না। রর - 

ডাঃ মুস্ধি কত চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কৃতকাৰ্য্য হোতে পারলেন ন! ৷ কতকগুলো কুকুর কিনে আনলেন, তারা 
সার। রাত ধরে চীৎকার করলে পাখী আর বারবারোসা দ্বীপের পাহাড়ে বসবে না__-এই আশায় পাহাড়ের তলায় তাদের 
নিয়ে গিয়ে বাধলেন-_যাদের পাহাড় তারা গুলিসে খবর দিলে, ডাক্তারের জরিমান৷ হোল । 

অবশেষে ভগবান দিন দিলেন। পাহড়ের মালিক ছিল একজন কসাই-__তার শক্ত অস্থখ হোল। স্থানীয় অন্য 
সব ডাক্তার কিছুই করতে পারলে না, অবশেষে ডাঃ মুহ্ির ডাক পড়ল। ডাঃ মুন্ধি এই সর্ভে তাকে আরোগ্য করতে রাজি 
হোলেন যে, সেরে উঠলে সে বারবারোসা পাহাড় তার কাছে বিক্রী করবে। সে সেরেও উঠল, পাহাড় ডাঃ মুদ্থি কিনে 
নিলেন। সেই থেকে এই নিঠুর পক্ষীহনন ব্যাপার কেপ্রিদ্বীপ থেকে উঠে গেল। সে আজ ২৯ বছর আগেকার কথা। 
তারপর ১৯২৩ সালে পাখীকে অন্ধ করবার নিষ্ঠুর প্রথা ইটালিয়ান.গবর্ণমেন্ট আইন দ্বারা রদ করেছেন । 


পশ্চিম অফ্ঁলিয়ার কয়েকটি আশ্চর্য্য বস্ত 


পশ্চিম-অষ্েলিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য দেশ--কি অপুর্ব প্রাকৃতিক দৃগ্ডাবলীর জন্য, কি খনিজ সম্পদের 


জন্য, কি অদ্ভুত জন্তজানোয়ারের জন্য। 


কাছিমের বাসা । একসঙ্গে প্রায় হাজার ডিম কাছিমের বাসায় দেখা 
যায়। বালি খু'ডুয়া খু'ড়িয়া এই সব বানা বাহির করিতে হয়। 


আকারে এদের চেয়ে বড়, প্রায় তিন 1775 
ইঞ্চি চওড়া__-তাদের রং হল্দে। এই 
হল্দে কাঁকড়ার নাম soldier crab, 
লড়ায়ে কীকড়া ৷ এর। হাজারে হাজারে 
দল বেঁধে বালির উপরে চলে_-এবং 
প্রত্যেক দলে একজন সর্দার থাকে৷ 
এদের বিরক্ত করলে এর! দলবল নিয়ে 
আক্রমণ করে। - 
কেন্বি জ. উপসাগরে যথেষ্ট পরিমাণে 
সামুদ্রিক মাছ ধর! হয়। তারের এক 
রকম ফাঁদ পেতে এই সব মাছ ধরে__ 
কেম্বি,জ উপসাগর থেকে বহু টন মাছ 
প্রতিদিন চালান যায়। ডুগং নামে 
এবপ্রকার সামুদ্রিক জন্ত এখানে 
অনেক পাওয়া যায়_তিমি জাতীর জীব, 
কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ | নৌকা থেকে বর্শা 
ছুড়ে এদের শিকার করা হয়। ডুগং 


পশ্চিম-অষ্ট্েলিয়ার উপকূলবর্তী সমুদ্র থেকে গত ১০ 
বৎসরের মধ্যে বহকোটি টাকার ঝিনুক ৭ মুক্তা উত্তোলিত 
হয়েছে ১৮৫০ সাল থেকে এদেশে মুক্তা উত্তোলনের ব্যবসা 
চলেছে_বেশীর ভাগই ইউরোগীয়দের হাতে, কিছু কিছু 
চীনা ও জাপানী আছে। জুম শহর এর বড় কেন্ত্র। জম 
থেকে উইডস্থাম পর্যন্ত সমস্ত শহরটি যুক্তা-ধরা জাহাজে 
ভত্তি। ওদিকে আর লোকের বাস নাই__জলের ধারে 
শুধুই ম্যান্গ্রোভ গাছের বন। 

এই সব ম্যান্গ্রোভের বনের তলায় লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক 


. কীকড়৷ বাস করে--টক্‌্টকে লালরঙ্রও আছে, আবার 


নীল রঙেরও আছে। আর এক রকম কাকড়া আছে তারা 


ডাবল 


৮ ১0৮1 
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লম্বমান শঙ্কর মাছটির ওজন পাঁচ মণ 


শিকার খুব সহজ কাজ নয়, এদের চামড়া অত্যন্ত পুরু সহজে বর্শা গায়ে বেধে না ডুগংএর চির গুবধের জ ৰ 
" ৭ অরে ব্যবহৃত হই 


id 


পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি আশ্চর্য্য আর 


বলে ডুগং শিকার অত্যন্ত লাভজনক ৷ ডুগংএর চামড়াও অনেক কাজে লাগে। সান্ডে দীপের কাছে একটা ডুগং ধৃত 
হয়েছিল-_তার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং ওজন সাড়ে লাত মণ । 

এখানে সমুদ্রের ধারে যথেষ্ট জঙ্গল দেখা যায় এবং এই সব জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় খাল-_খালগুলি বড় বড় কুমীরে 
পরিপূর্ণ, অনেকটা আমাদের দেশের সুন্দরবনের মত। ডুগং জাতীয় আর এক প্রকার মাছ কেম্বিবজ উপসাগরে বহুল 


পরিমাণে ধৃত হয়ঃ এদের 3911 i$ বা 
পাল মাছ বলে। এদের ডানা পালের 
মত হাওয়া আটকায়, এবং সম্পূর্ণ প্রসা- 
রিত অবস্থায় এই পালের আয়তন প্রায় 
ছয় বর্গফুট হতে দেখা যায়| 

আর এক রকমের মাছকে বলে 
শোষক মাছ--এর! হাঙ্গর জাতীয়। 
কিন্তু এরা বড় নিরীহ । এদের একমাত্র 
সাধ এই যে, অন্য বড় মাছের শরীরের 
কোন স্থানে নিজেদের গলার নীচের এক 


প্রকার যন্্র-স্রাহায্যে অক্ড়ে ধরে অনেক : 


দূর চলে যাওয়া । যেমন কল্কাতার 


রাস্তায় সাইকেল আরোহীদেপ অনেক 


সময় চলন্ত ট্রামগাড়ী ধরে যেতে দেখা 
যায়) 

এই স্থানের সমস্ত সাগর উপসাগর 
গ্রণালপুঞ্জে পরিপূর্ণ। নানা ধরণের, 
নানা রঙের বিচিত্র প্রবাল-মনে হয় যেন 
সমুদ্রের জলের মধ্যে রডীন ফুলের বাগান 
সাজ|নো রয়েছে। Butcher inlet 
নামে সমুদ্রের খাড়ির প্রবাল উপনিবেশ 
সুপ্রসিদ্ধ ৷ প্রায় কুড়ি বর্গমাইল স্থান 
বিপজ্জনক প্রবাল শৈলে ভত্তিঁজোয়া- 


রের সময় এদের অস্তিত্ব নিরূপণ করা 


যায় না, সে জন্য জাহ জের পক্ষে এণুলে। 
বড সর্বনেশে জিনিষ । এযাডমিরাল্টি 


অতিকাষ ডুগং। লম্বায় বারে! কুট ॥ ওজন প্রায় ৭ মণ। প্রায় তিমির মত বিরাট এই 
মাছের মাংস শাদ!--কালে| নিব্বিশেষে সকলেই ভক্ষণ করে। 


উপসাগর থেকে নেপিয়ার উপসাগর পর্যন্ত সমস্ত স্থান এই রকম মগ্ন প্রঝালশৈলে পরিপূর্ণ_-কত জাহাজ যে আগে আগে 


মার! গিয়েছে এই পথে! 


সমুদ্রের জলের ওপর এক প্রকার সামুদ্রিক সর্পকে প্রায়ই কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রিত থাকতে দেখ! যায়--এদের 
দৈর্ঘ্য বারো তেরো ছুট সচরাচর হয়ে থাকে এবং এরা অত্যন্ত ব্যক্ত 
নেপিয়ার উপসাগরের ধারে কয়েকজন খৃষ্টান মিশনারী আছেন। এঁরা প্রায় একশো বিঘে জমিতে কলা, আনারস 


২৫৬ বিচিত্র জগৎ | 


ন্যানগ্রোভের ডোঙায় দণ্ডায়মান পশ্চিম অষ্টেলিয়ার মংস্তণীকারী-বর্মব। অষ্ট্েলিয়ার আদিম শাল্তি। 
সাহায্যে ইহা রা অনাধ! নাধন করে । 


পশ্চিম অষ্টেলিয়ার কয়েকটি আশ্চধ্য বস্ত ২৫৭ 
পেপে, নারিকেল প্রভৃতির বাগান করেছেন__ধান, তামাক ও আমের চাঁবও আছে। চারিপাশের আদিম অধিবাসীরা 


অত্যন্ত বর্বর, প্রায়ই এদের বাসস্থান আক্রমণ করে__তখন দস্তরমত খণ্ডযুদ্ধ না করলে তাদের তাড়ানো যায় না। 
মিশনারীদের শরীরের অনেক স্থানে এরূপ যুদ্ধের চিহ্ন স্বরূপ বর্শার আঘাতের দাগ আছে। : 


এদিকের জঙ্গলের এক প্রকার বন্তকুকুর আছে-__এখানে 
তাদের বলে ডিঙ্গো ৷ ডিঙ্গোরা দল বেঁধে বেড়ায়, এক এক 
দলে সত্তর আশীট। পর্য্যন্ত থাকে । এরা অত্যন্ত হিংস্র 
প্রকৃতির, গরু ছাগল ভেড় তো এদের উৎপাতে পালন 
করাই দায়, মানুষকে পর্য্যন্ত একা দেখতে পেলে অনেক 
সময় আক্রমণ করে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা প্রায়ই 
ডিল্গোর পালের সামনে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়, প্রাণও হারায় । 

কেন্িজ উপসাগর ষ্টিংরে ( sting tay) নামক 
শঙ্কর জাতীয় মাছের জন্য প্রসিদ্ধ । এক একটা পূর্ণবয়স্ক রে 
ওজনে সাত আট মণ পৰ্য্যন্ত হয়__এদের লেজের তলায় আর 
একটা হাড়ের লেজ আছে__সেটা আক্কৃতিতে ছোট, বর্শার 
মত সুচ্যগ্র ও অত্যন্ত বিষাক্ত রে মাছ ধরতে গিয়ে অনেকে 
এই বর্শার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। এই অঞ্চলে অত্যন্ত 
বড় বড় হাঙ্গরও দেখা যায়_দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফুট হয়,এমন হাঙর 
যথেষ্ট । 

কাছেই লাক্রোজ নামে একটা ছোট দ্বীপে বড় বড় 
সামুদ্রিক কচ্ছপের আড্ডা । সে দ্বীপে লোকের বসতি নেই__ 


ভেদ রেহানা উরে ক, 
কর্দমনাহায্যে অলঙ্কৃত হইয়াছে। 


জলের ধারে শুধুই বৃহদাকার কচ্ছপ বালির উপর খেলা করে বেড়াচ্ছে, রোদ পোয়াচ্ছে। এদের ধরে চিৎ করে দিলেই 
আর এর! নড়তে পারে না, পালাতেও পারে না। সান্ডে দ্বীপের কয়েকটি কৃষ্ণকায় অধিবাসী এই উপায়ে এক রাত্রে 


তিরাশীটি বড় বড় কচ্ছপ ধরেছিল। 


এই অঞ্চলের অসভ্য অধিবাসীরা পিঠের মাংস বিন্ুক দিয়ে কেটে নানারকম আকজৌক কাটে । যার আক- 
জোক যত বেশী থাকৃবে, সে তত সুশ্রী ৷ ঝিনুক দিয়ে মাংস কেটে ম্যানগ্রোভ গাছের শিকড়ের গায়ে যে নোনা কাদা লেগে 
থাকে, তাই দিয়ে ক্ষত স্থান মর্দন করতে থাকে_-এতেই ওই সব ভয়ানক দাগের স্থষ্ট হয়। এদের মধ্যে অনেকে এখনও 
সভ্য মানবের সংস্পর্শে আদৌ আসে নি_-অন্ত আকৃতির মান্য দেখলে ছুটে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে। বন্ত 


পশুর মতই এদের প্রক্ৃতি। 


ব্যাঙের চাষ 


আমেরিকার ব্যাউপালন একটি লাভজনক ব্যবসায় । কোলাব্যাঙ জাতীয় একপ্রকারের বড় ব্যাঙ. আমেরিকায় 
অতি সুাগ্য বলিয়া গণ্য হয় এবং প্রায় চার পাচ কোটা সবুজ কোলাব্যা বৎসরে বাজারে বিক্রয় হুইয়া 
থাকে । 

আমেরিকার অনেক স্থানে লোক কোলাব্যাউ পালন করিরা থাকে ৷ কোলাব্যাঙের ঠ্যাং ছাড়া দেহের অন্ত 
কোন অংশ খাপ্বরূপে পরিগণিত হয় না__-একজোড়া ঠ্যাং বাজারে ৩০ সেন্ট হইতে ৫০ সেন্ট মূল্যে বিক্রীত হয়__ 
সুতরাং অর্থের দিক হইতে দেখিতে গেলে ব্যাঙপালন,_গরুপালন, মুর্গীপালন প্রভৃতি ব্যবসায় হইতে 
মূল্যবান । 

বড় বড় ফার্মে ব্যাঙ্পালন তে! করা হয়ই, ত! ছাড়া মিসিসিপি, ফ্লোরিডা অঞ্চলে একদল লোক আছে, ব্যাঙ 
শিকারই তাদের উপজীবিকা। আমেরিকার এই অঞ্চলে জলাভূমি অত্যন্ত বেশী, বিশেষতঃ এভারগ্লেডস্‌ অব ফ্লোরিডা, 
Everglades of Florida একটি অত্যন্ত সুবৃহৎ ও স্বিস্তী্ণ জলাভূমি । ফ্লেরিডাতে যে ব্যাঙ, পাওয়া যায়, তা 
সর্বাপেক্ষ! সুস্বাদ_ফার্ল্দে ব্যাঙের দাম বেশী । এক এক রাত্রিতে এই সব ব্যাঙ- 
চাষ করিলেও অত বড় শিকারীর চার হইতে দশ ডলার রোজগার করে। 
ব্যাঙ, কিছুতেই জন্মাইতে সবুজ কোলাব্যাৎই পালনের উপযুক্ত, গীভ্র গর্ত 


পারা বায় নাঁব৷ ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং ইহার! সহজে রোগগ্রস্ত হয় 
অত সুস্বাদু হর ন! না। মিসিসিপি অঞ্চলের বন্য ব্যাঙের আকার ইঠার প্রায় 
-_এই জন্ত 


দ্বিগুণ হইলেও বন্দী অবস্থায় তাহাদের বংশ আশানুরূপ 
বাজারে বন্য এ রখ বাড়ে না। শীল্ত শীপ্ব মারাও পড়ে । এক বৎসর ব্যাঙের মাংস 
4 অতীব নরম স্বাদু। ইহার বেশী বয় হইলে মাংস সহজে সিদ্ধ 
হয় না ও রং আর শাদা থাকে না) মিসিসিপি অঞ্চলের ব্যাঙকে 
“এই এক বৎসরই বাচাইয়া রাখা অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু সাধারণ 
শ্রেণীর সবুজ কোলাব্যাড. অনায়াসেই পাঁচ ছয় বৎসর বীচে। এই 
জগ্ত ফার্মে সবুজ কোলাব্যাঙ, ছাড়া অন্য জাতীয় ব্যাঙের চাষ হইতে 
বড় একটা দেখা যায় না। কালিফো্নিয়া অঞ্চলের ব্যাঙ সুস্বাদু 
বটে, পালনের স্বিধাও আছে কিন্ত আকারে ইহারা অত্যন্ত ছোট 

+ বলিয়া ব/জারে অত্যন্ত কম দামৈ বিকায়। 


বু কোলাব্যাঙ, দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ বিশ বাইশ ইঞ্চি হয় এবং 


ছয় সাত বৎসরের মধ্যে ওজনে প্রায় ছ'সের আড়াইসের হয় 
এই কোলাবাঙ, আমেরিকার 


এই প্রকার সখা কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর সবুজ কোলাব্যা ডিম হইতে বাহির হইবার 
লি ই? £লের ওজনের হইয়া থাকে-.এবং 
সেই সময়ই ইহাদের মাংস বাজারে সর্বাপেক্ষা উচ্চমূল্যে বিভ্রীত 


কমিয়া যায়। 
এই জাতীয় ব্যাঙের কোন রোগ হইতে দেখা যায় না বটে কিন্ত তা 
সাপ ও পাখী এই হট ব্যাঙের ভীষণ শর ইহাদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্ত অনেক তে 


লোহার জাল্তির বেড়া দিয়া চারিপাশে ও উপরে ঘিরিয়া টিতে জিনতা 
ইহাদের একবার সন্ধান পাইলে যেরপে হৌক আক্রমণ ১ র তাহাতেও রক্ষা 


হয়_বয়স বাড়িলে ব্যাঙের দাম 
বলিয়| অন্য অন্ত শত্রু ইহাদের যথেষ্ট ৷ 
ড়জোড় করিতে হয় 
হয় না-র্যাটুল্‌ সাপ 
শিজস্ঠ বেড়ার নীচে খানিকটা ংক্রিটির গাঁথনি 
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প্‌ 


রাখিতে হয়। আমেরিকাতে ব্যাঙপালন-ব্যবশায় দিনে দিনে বাঁড়িতেছে_-কারণ আজকাল শুধু আমেরিকায় নয়, 
ইউরোপের লোকেও ব্যাঙের আস্বাদ পাইয়া মজিয়াছে_ইউরোপের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া ফ্রাহ্ম ও ইটালিতে ব্যাঙের 
চাহিদা যথেষ্ট ৷ - + - কিল 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন উদ্ধমশীল যুবক সম্প্রতি ব্যাউপালন ব্যবসায়ে মন দিয়া নিজের অবস্থা 
কিরাইয়। ফেলিয়াছেন। মিসিগান ঠ্টেটে ইহার পৈত্রিক ভিটা) সেখানে নিজেদের জমিজমা, কিছুই 
ছিল না। | | 
বাড়ির কাছে খানিকটা জমিজমা অব্যবহাধ্য হয়! পড়িয়াছিল-_চারিধার বনজঙ্লে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ভদ্রলোক 
এই জমিটুকু বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া এখানেই ব্যাঙের Pl 
ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন - . > 


১০ 


নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্দে তিনি বলেন £_ 
জলাজমিটুকু বন্দোবস্ত করে নিয়েই লুইসিয়ানা থেকে 
পঞ্চাশ জোড়া পুরুষ ও দ্রী জাতীয় কোলাব্যাঙ, এনে ছেড়ে 
দিলাম সেখানে । তাদের রং ছিল নানা রকম_কারুর 
ফিকে সবুজ, কারুর বা ঘন সবুজ_-আবার কারুর সবুজের 
সঙ্গে একটু “মেটে! রং মেশানো। ছায়া না পেলে ব্যাঙ, 
বাড়তে পায় না, এজন্য জলের ধারে বেশ ঘন করে বন্ত 
উইলো! পুঁতেছিলাম_কিন্ত উইলো গাছ বাড়তে তো! 
সময় নেবে, ততদিন কি করবো? ভেবে ভেবে দেখলাম ০ চি 
উইলো গাছের ফাকে কাকে রেডি গাছ পৌতা সবচেয়ে _ এই হাত-জাল দি ব্যাঙ. ধরা বড় সহজ ব্যাপার নয়। 
প্রশন্ত, কারণ রেড়ির গাছ বাড়বে খুব ভাড়াতাড়ি। রেড়ির গাছ 
পুঁতে দিতে মাস ছুই তিনের মধ্যে দশ বারো ফিট লম্বা হয়ে 
পড়লো বটে কিন্ত একটু অস্গৃবিধাও লক্ষ্য ক'রলাম। উইলো 
গাছে যেমন পোক! মাকড় এসে বসে__রেড়ির গাছে তা আসে 
না অথচ পোক! মাকড় ব্যাঙের অতি প্রধান খাদ্য । 


এদের খাবারের জন্তে ছোট ছোট কুচে| মাছ অনেক ছেড়ে 
দিলাম ডোবাতে। আমি দেখছি চিংড়ি মাছ ও কীক্ড়া ছাড়াই 
ভাল। ওদের দেহের শক্ত আবরণের জন্তে ব্যাঙেরা ওদের 
খেতে পারে ন৷ কিন্তু ওদের ডিম ও ছানা খেয়ে বাচে। এতে 
মূলধন নষ্ট হয় না, সুদেই কারবার চলে যার ! 

ব্যাঙ ভিম ছাড়ে সাধারণতঃ মে মাসের প্রথমে_-ডিম তথনি 
আলাদা করে রাখতে হয়। আমি কাছেই একটা চৌবাচ্চা 
নদা ব্যাঙের চোখের পাশের বড় বড় কান দুইটা দেখিবার মতঃ গৃ।থিয়ে সেখানে ডিম রেখে দিয়েছিলাম, ব্যাঙাচি না বেরুনো 
এত বড় লম্বা হয় না। পর্যন্ত । আলাদা করে ন! রাখলে ব্যাউ্রোই নিজেদের ডিম 


ক্রও যথেষ্ট ) ব্যাঙাচি বার হয়ে গেলে তাদের ময়দার গুড়ো খেতে দিয়ে উপকার 


0 BIE 


মদদী ব্যাঙের কান 


খেয়ে ফেলে এ ছাড়া অন্যান্য শ 


২৬০ 


- বিচিত্ৰ-জগৎ 


প্রেয়েচি এতে খুব শীঘ্র বাড়ে। _রাত্রে জলার ধারে আলে! জালিয়ে - রাখলে অনেক পতঙ্গ এসে আলোর চারি পাশে 
উড়ে পড়ে ব্যাঙের দল সারারাত ধরে ধরে খার-এতে খাবার জোগাড় করবার পয়সা! বেঁচে যায়। 


অনেকেই ইহার মধ্য হইতে ব্যাওটি খুজিয়া পাইবেন না ঃ 
একেবারে ঠিক মধ্যখানে নে লুকাইয়! আছে। 


ডিম ফুটে বার হবার দু’বছর পরে সাধারণতঃ আমি ব্যাঙ. 


বাজারে পাঠাই-তখন তিন পোয়া! থেকে এক সের পর্য্যন্ত এদের 
ওজন হয়। এদের বংশ এত তাড়াতাড়ি বাড়ে বে, শুনলে অবাক 


হয়ে যেতে হবে। আমার এক বন্ধ মাত্র একজোড়া কোলা ব্যাঙ, 


ও ছোট একটা ডোবা নিয়ে প্রথম ব্যবস! সুরু করে, এই মে 
মাসের শেষে ডোবাতে বিশ হাজার ব্যাঙ. হয়েছে, ছোট 
ডোবাটাতে সে আর এদের স্থান সঙ্কলান কর্তে পারচে না 
আবার আগামী বৎসরে মে মাসে যখন এর! জি ছাড়বে, তখন 
ভাবুন অবস্থাটা কি দীড়াবে। 


রা 


ed 


কোমোডো দ্বীপের ও গিরগিটি 


প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে গিরগিটি জাতীয় একপ্রকারের প্রাণী বাস করিত। এখন তার! লুপ্ত হইয়া 

গিয়াছে। তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পৃথিবীর সব দেশের যাদুঘরে রক্ষিত আছে, একথ| আজকাল স্কুলের ছেলেরাও 
জানে। কিন্ত একটা. জিনিষ হয়তো অনেকেরই জানা নাই__সেটা এই যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় গিরগিটি- 
দের বংশধর আজও পৃথিবীতে আছে__এবং তার! নিতান্ত ছোট নয় | : 

বালিদীপ হইতে 'অল্পদুরেই কোমোডো-_ইহা সাও ঢা 
দ্বীপপুঞ্জের অন্তভূক্ত। পৃথিবীর এই অঞ্চলে মাটীর নীচে ১ 
আগ্নেয় উৎপাৎ লাগিয়াই আছে, ভুমিকম্প, অগ্্ৎপাত i 
প্রভৃতি এ অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলিলেও চলে__ 
পৃথিবীর দৈনন্দিন ভূকম্পের অধিকাংশের উৎপত্তি-স্থান এই 
অঞ্চলে । এখান হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পধ্যন্ত প্রায় 
সমস্ত ছোট বড় দ্বীপের উৎপত্তি এই আগ্নেয় উপদ্রব প্রহ্কুত। 
এই কোমোডো দ্বীপেই উপরোক্ত শ্রেণীর অদ্ভূত ধরণের 
গিরগিটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। J 

এখ.নে একটা কথা আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
এই সব অতিকায় সরীহ্থপের কাহিনী মানুষের মনে এমন 
একটা বিস্ময় ও মোহের সৃষ্টি করিয়াছে যে, বহুকাল , 


কোমোডে| হইতে নিব্বাসিত গিরগিটি। 


হইতেই এদের লইয়া নানা আজগুবি 
গল্প প্রচলিত আছে । অধিকাংশ গল্পের 
বক্তব্য এই যে, এইসব অতিকায় 
সরীস্থপ এখনও পৃথিবীতে আছে__ 
মানুষে তাহাদের লইরা গিয়া 
ফেলিয়াছে দক্ষিণ আমেরিকার. দুর্গম 
বনভূমির মধ্যে, কখনও বা. মধ্য 
আফ্রিকার, কখনও বা ভারতবর্ষের ৷ 
আর্থার, কোন্তান্‌ ডয়েলের .. লষ্ট 
“ওয়ার্ল্ড, ‘Lost World’ নামক 
SE FS BBL . উপন্যাস ও এইচ, জি, ওয়েল্সের. ইন . 
BARREL রাজ দি অবজার্ভেটরি, ‘In the Obser- 
অতিকায় গিরগিটিদের মৃত শুকর ভক্ষণ J -৮৪6০:27 নামে ছোট গল্প -এই বিষয় 
এমন কি বিংশশতাৰ্দীর প্রথমেও লোকে এই ধরণের কথা বিশ্বাস করিত। 
ন্সের অবকাশ নাই) মেরুপ্রদেশের চারিধারে দেবলোকের শ্তায় অদ্ভুত 
বিলের ব্ুপায় এখন সেকথা সকলেই জানে । এ 


গত শতাব্দীর শেষভাগে, 


লেখা! 
লইয়া (লিক তত্ব আর রোমা 


কিন্ত আজকাল ভৌগে 


দশ যে নাই কম্যাতীর বার্ড বা জেনারেল নো 
0 1 


২৬২ 


।বচিত্র-জগণ্ড 


তাই কোমোডে। দ্বীপের গিরগিটির কথ! প্রথমে লোকে অবিশ্বাস করিত। কোমোডো দ্বীপে সভ্য মানুষের 
বাতায়াত ছিল না৷ বলিলেই হর-_কচিৎ এক আধজন নাবিক বা ভবঘুরে কি করিয়া ওঁ দ্বীপে গিয়া পড়িরাছিল কে জানে 
__তাহারাই ফিরিরা আসিয়া! গল্পটা প্রচার করে | সবাই, শোনে বটে কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে ন! অবশেষে ১৯১২ 


বন্দুকের গুলিতে হত গিরগিটি। 


ইহারা অনেকগুলি ফটো! তুলিয়া আনেন ও অঞ্চলের, 
ফটোগুলি অতি মুল্যবান। এই ফটোগুলির সাহায্যে 
পৃথিবীর একটি অপরিচিত অন্ধকার কোণ আমাদের নিকট 
পরিচিত আলোকময় হইয়া উঠে_বিচিত্র পৃথিবী 
আমাদের চোখে আরও বিচিত্র ও লীলাময়ী হইয়া প্রতি- 
ভাত হুন-__সাগরপারের কোন্‌ সুদুর দেশের পাহাড়, 
নিষ্জন সৈকতভূমি, তালীবন, ঘন অরণ্য আমাদের 
কোলাহলমুখর প্রাণকে ক্ষণকালের জন্ব শান্ত ও উদাস 
করিয়া তুলে। + 

বালি ও কোমোডে। একই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভূক্ত 
হইলেও এদের মধ্যে প্রভেদ অনেক | শুধু এই দ্বীপের 
বলিয়া নহে, এ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেকার কোন দ্বীপের সঙ্গে 
কোনটার মিল নাই-কি লোকজন, কি ধৰ্ম্ম, কি প্রাণী ও 
উদ্ভিদ্‌ সংস্থান,__-এক একটার এক একরকম । 

বালিদীপে হিন্দুধর্ম প্রচলিত, অ.ধবাসীদের চেহারা 
শ্রী, শিল্প ও সভ্যত! উন্নত! বালিদীপে ভাল চাঁধবাস 
হয়; বিশেষ করির! ধানের চাষ খুব বেশী ৷ কিন্ত কোমোডে৷ 
দ্বীপে লোকজন বেণী বাস করে না, দ্বীপটি আগ্নেয়-পর্বত- 
সন্ুল ও বনময়_চাবৰাস তে দুরের কথা, কোমোডো 


পে স্থায়ী বানিন্দা লোক নাই বলিলেও চলে । এখানকার ঘন অরণ্যের মধ্যে হরিণ, ব্য রাহ, মহিষ ও রা 
্ট বরাহ, ন 


বিচিত্র বর্ণের পাখী প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। 


সালে একজন ডাচ, বৈজ্ঞানিকের কাছে খবর পা1ওয়৷ গেল 
বে কথাটা সত্য_এত বড় গিরগিটি সত্যই সেখানে 
আছে। ট 

এর বছর কয়েক পরে যুক্তরাষ্ট্রের মিউজিয়াম অব 
ন্রাচারাল হিষঈরি, Museum of Natural History-র 
তরফ থেকে একটা দল কোমোডো দ্বীপে রওয়ানা হয়, 
তারা যে শুধু কোমোডে| দ্বীপের গিরগিটির বিষয়ে অনু- 
সন্ধান করিবার জন্যই গিয়াছিল তাহা নয়- পৃথিবীর ওই 
দিকট! ছিল অনেকটা অজ্ঞাত, ওখানকার সমুদ্র, পহাড় ও 
অরণ্যে কত অজ্ঞাত ধরণের প্রাণী আছে তাদের নমুনা 
সংগ্রহ করিবার ইচ্ছাও ছিল ইহাদের | 


কোমোডে| দীপের প্রাকৃতিক দৃগ্য। 


জাতীয় 


825 কোমোডে| দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি ২৬৬ 


প্রথমে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় না বে দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ এত দুর্গম | বেলাভূমি অতি সুন্দর ও 

তাল নারিকেল গাছের প্রাচূর্যে স্বপ্নময়, কিন্ত দ্বীপের ভিতরে কিছু দূর গেলেই কেবলই ছোটখাটো! পাহাড়, কাটাবন ও 
বড় বড় ঘাসের জঙ্গল। অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে হয়, এ 
ত! ছাড়! বিষধর সর্প তো যেখানে সেখানে__সাবধানে | RS 
চলাফের! ন! করিলে প্রাণ লইয৷ ফিরিয়া আসাই দুদ্ধর ৷ { k নি 

সব দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দ্বীপটি ও ক, 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীস্থপের বর্তমান বংশধর- 14:14 
দিগের উপযুক্ত বাসভূমি বলিয়া মনে হয় বটে। গা 

ইহারা.অবগ্ঠ দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই এই গিরগিটির . ১28 
সন্ধান পান নাই । কারণ তাহার! মানুষকে দেখা দিবার 


কোমোডে। দ্বীপের তাল গাছ ঃ 

যে লোকটি উঠিতেছে তাহার অবস্থা! চিন্তনীয় । 
অপেক্ষায় কাতারে কাতারে বসিয়া নাই । বহু কষ্টে, বহু 
টোপ, ফেলিয়া, ফাদ পাতিয়া, বহুবার অকুতকার্ধ্য হইবার 
পরে তবে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যার়। কিন্ত শেষকালে 
এত বেশী ফাদে পড়িতে থাঁকে যে ইহারা বাছিয়া বাছিয়া 
মিউজিয়মের উপযুক্ত কতকগুলি রাখিয়া বাকীগুলি ছাড়িয়া 
দেন। 

এই গিরগিটির বৈজ্ঞানিক নাম Varanus Komo- 

0০611919-_সাঁধারণতঃ ইহাদের দৈর্ঘ্য দশ ফুট ও. ওজন সাড়ে 
চার মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । এক একটা এর বেশীও 
i + হয়। ডাচ, বৈজ্ঞানিক 0৮575 সাড়ে বারো ফুট লম্বা ও - 
এই জন্তটিকে ধরিতে বহু মাল-মশলা খরচ করিতে হইয়াছে। প্রায় পাচ মণ ওজনের একটি গিরগিটি দেখিয়াছিলেন | 


গিরগিটির নাম শুনিয়া যেন কেহ ভুল না করেন যে বোধ হয় ইহারা আমাদের গৃহবাসী গিরগিটির একটু বড় 
আসলে ইহার| অত্যন্ত হিংঅস্বভাব, নির্দয় ও ক্রুর প্রকৃতির ৷ মানুষ দেখিলে অনেক সময় তাড়া করিয়া 


সংস্করণ মাত্র । 
ন্র জন্ত ইহাদের দেখিলে ভয়ে পালার। ইহাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষদের মত ইহার! শিকার 


আসে--অনেক ব 


$৬৪ gs 2 বিচিত্র জগৎ 


ধরিয়া করাতের মত ধারালো দাত দিয়া ছি'ডিয়া ছিড়িয়া এক এক গ্রাসে মাংসের বড় বড় টুক্র! অধীর ও ব্যগ্রভাবে 
গিলিতে থাকে__তখন তাহাদের মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর দেখায়। 
| ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের! 73০০5: যুগে, অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় দুই কোটা বৎসর পূর্বে এই জাতীয় গিরগিটির 
সন্ধান পাইয়াছেন | কিন্ত 7০০5০ যুগের পূর্বের শিলাস্তরে ইহাদের আর দেখিতে পাওয়া বার না। তাহাতেই মনে 
হয় এ সময়ে উহার! প্রথমে আবিভূতি হয়| সুতরাং কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি যে পৃথিবীর অতি বনিয়াদী 
বাসিন্দা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু একট! আশ্চর্যের বিষয় দীড়াইরাছে এই যে, কোমোডে। দ্বীপ অপেক্ষার 
আধুনিক-_পণ্ডিতের! বলেন, মাত্র কয়েক লক্ষ বৎসর সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয় উপদ্রবের ফলে ইহার জন্স-_শুধু ইহার নহে, 
তাবৎ সাণ্ডাদ্বীপ পুপ্রটিরই উৎপত্তি এইভাবে ও প্রায় একই কালে ঘটে__এত প্রাচীন যুগের প্রাণী এই অপেক্ষারুত নবীন 
দ্বীপে কি করিয়া আসিল? এই সমস্তার মীমাংসা এখনও হর নাই | 
কোমোডে| দ্বীপের নিকটে উইটার নামে আর একটা দ্বীপ আছে--সেটা আরও অরণ্যমর, আরও পাহাড় 
পর্বতে ভরা । উইটার দ্বীপের অভ্যন্তরে সভ্য মানুষে এখনও যায় নাই, সেখানে কি আছে কেহ জানে না। তবে 


যতদূর জানা গিয়াছে এই জাতীর অতিকায় ড্রাগন গিরগিটি ওখানে নাই। উইটার দীপের তীরবর্তী অঞ্চলে অল্লসংখ্যক ' 


অসভ্য পাপুয়ান্‌ অধিবাসী নারিকেল পাতার কুঁড়ে বাধিয়া বাস করে ও প্রধানতঃ মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে । 
এই ছুই দ্বীপ হইতে 1109017 of Natural [719607-র দলটি অনেক সরীস্থপ ও উভচর প্রাণী সংগ্রহ করি 
আনেন। চৌদ্দটি অতিকায় গিরগিটি সংগ্রহ করা সম্ভব হইর়াছিল, তন্মধ্যে ছুইটিকে জীবন্ত অবস্থায় আন! হয়) 
কায় গিরগিটি শিকার করা বড় শক্ত, ইহাদের গাত্রাবরণের নীচে কঠিন হাড়ের পাত সাজান আছে, বন্দুকের 
" লহজে মার! যায় না। 


রা 
অতি- 
গুলি ছাড়া 


EA 


প্রবন্ধের নাম লইয়া হয় তো বিতর্ক উঠিতে পারে। কাহারো মতে অমুক পাখী সকলের চেয়ে মূল্যবান, 


কাহারো মতে বা অমুক পাখী ৷ কিন্তু টাকা-পরসার দিক হইতে বে দক্ষিণ আমেরিকার গয়ানে পাখী খুবই মূল্যবান, 
এবিষয়ে ধাহারা খবর রাখেন তাহাদের মধ্যে মতটৈধ নাই । 


পয শিবা গুয়ানে এক জাতীয় 
2 সামুদ্রিক পক্ষী। পেরুতে 
সাধারণত এই পক্ষী প্রচুর পরি- 


মাণে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বৈদেশিক ব্যবসায়িগণের হাতে 
এই পাখীর বংশ একরপ নির্ম্বল 
হইতে বসিয়াছিল বলিয়া পেরুর 
গবর্ণমেন্ট আইন দ্বারা ইহার 
অবাধ শিকার বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার 
পশ্চিম উপকূলের অনুর, বৃক্ষ- 
লতাহীন, পাষাণময় তীরভূমিতে 
পারীনা অন্তরীণ হুইতে গুয়া- 
কিল উপসাগর পর্যন্ত সর্বত্রই 
প্রায় এই পক্ষী দেখিতে পাওয়া 
যায়) bj 
এই দীর্ঘ উপকূল-রেখ 
বাহিয়া প্রায় সমান্তরাল ভাবে 
একটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা 
সামুদ্রিক স্রোত উত্তর দক্ষিণে 
চলিয়া গিয়াছে, তাহার নাম: 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Humboldt 
হুমবোল্ট এর নামানুসারে 
দেওয়া হইয়াছে Humboldt 
+ চ Current হুম্বোল্ট কারেণ্ট। 
ওয়োনে পক্ষীর ঝাক। উপকূল রেখার. নিটবর্ত্তী ' 
সমুদ্রের প্রায় সর্বত্রই ইহার 
উত্তাপ হইতেছে ৬০ ডিগ্রী ফারেণহাইট_যেখানে অপেক্ষাক্ৃত দুরতর সমুদ্র জলের উত্তাপ ৭৮ হইতে ৮১ ডিগ্রি 
ফারেণহাইট.। এই ঠাণ্ডা জলে একজাতীয় মাছ ও উদ্ভিদ জন্মায়, গুয়ানে পাখীদের তাহাই আবার প্রিয়- 


৩৪ 


২৬৬ 


“ 


বিচিত্ৰ-জগৎ 


খান্ত । Humboldt Current যতদুর বিস্তৃত, গুয়ানে পাখীদের ঝীক ততনূর দেখিতে পাণ্ড! যায় ; Humboldt 
C17 যেখানে শেষ হইল গুয়ানে পাখীর বসতিও সেখানে শেষ হইল । এই উপকূলে বহু ছোট-খাটে প্রস্তরময় দীপ 
আছে-_ প্রাযই এই সব দ্বীপে জনমানব বাস করে না__এই দ্বীপগুলিও গুয়ানে পথীর আড্ডা ৷ 


উজঠীয়মান ওয়ানে I 


খুঁজিতে থাকে-_তখন দুর হইতে ইহাদিগকে একটা 
কালে! রংএর খুব বড় ভাসমান ভেলা বলিয়া মনে হয়| 
আবার যখন তাহারা কোন দূরবর্তী স্থানে শিকারের 
সন্ধানে যায় তখন আকাশে সুদীর্ঘ »রু সারি বাধিয়া 
উড়িতে থাকে__এত সুদীর্ঘ যে কোন একট! বিশেষ স্থান 
পার হইতে গোটা সারিটার চার পাচ ঘণ্টা সময় লাগিয়া 
ঘায়। 

গুয়ানের সমজাতীয় অন্ত কোন পক্ষী দক্ষিণ আমে- 
রিকার অন্ত কোথাও দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র মাগেলন 
প্রণালীতে তন্নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে ইহাদের নিকটতম 
জ্ঞাতি এক জাতীয় ০0:770757% পাখী বাস করে। 
বিস্তর আছে_কিন্ত Humboldt current বাসী গুরানে 

পার্থক্য বিস্তর ৷ 
গুয়ানে পাখী জলের উপর হইতে ছোঁ ম 


পাখী হইতে হিমময় মেরুপ্র 


রিরা অনেক সময় শিকার ধরে। 


গুয়ানে পাখীর বিষ্ঠাকে গুধানো বলে।  গুয়ানে। 
কৃবিক্ষেত্রের অতি উপাদেয় সার_-এবং প্রাচীন কাল 
হইতেই পেরু ও বলিভিযার কষিক্ষেত্র সমূহে গুয়ানে। 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছ। মেরু উপকূলের 
দ্বীপগুলি গুরানে পাখীর বাঁকে ভর্তি_এবং প্রাগৈতি- 


হাপিক যুগ হুইতে এই সব অন্ুব্্বর দ্বীপের জমির উপর - 


গুয়ানো জমিয়া সুপীকৃত হইয়। আছে-কিস্ত বাতাসে 
আদ্রতা না থাকায় উ্া বিকৃত হয় নাই। এই প্ৰাক্কৃতক 


আবেষ্টনীই গুর়ানে।কে বরং অধিকতর উপযোগী ও মূল্য- 
বান করিয়। তুলিয়াছে। কিন্তু ব্যবসার হিসাবে ইহার যে 
বিশেষ কোন উপযোগিত| আছে, তাহ পনেরে। বৎসর 
পূর্বেও ওখানকার লোকের পক্ষে সন্দেহের বিষয় ছিল | 
বখন গুয়ানে পাখীর ঝাঁক সমুদ্রের জলে শিকার 


গুয়ানে-মাত| ডিমে তা দিতেছে। 


এই জাতীয় cormorant দক্ষিণ মেরুর তুযারাচ্ছরন প্রদেশে 


দশীয় এই সকল পাখীর শরীরগত 


এ লিপ্তপদ সর্ধ্বভুক সামুদ্রিক পক্গীবিশেষ। 


এইখানেও মাগেলন প্রণালীস্থ 


পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পক্ষী | বর 


ও মেরুপ্রদেশীয় পাখীদের.সহিত ওয়ানের শিকার-প্রণালীর পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পাখী: অনেক সময় 
গভীর জলে ডুব দিয়া শিকার ধরে কিন্তু গয়ানে ডুব দিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না বলিয়া অল্প জলে যে সকল মাছ 


সাঁতার দিয়! বেড়ায়_তাহাই ছে মারিরা ধরে। 
সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় দশ 
বিশটা গুয়ানে উপকূল হইতে উড়িয়া সমুদ্রের দিকে 
চলিয়াছে__ইহারা নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এদিক 
ওদিক উড়িতে থাকে এবং যেমন জলের উপর মাছের 


ঝাঁক ভাসিতে দেখে, অমনি ছে। মারিতে সুরু করে__ 


ইহাদের ছে! মারিতে দেখিয়া তীরবন্তী পাখীর ঝাক 
বুঝিতে পারে যে এইবার শিকারের সন্ধান মিলিয়াছে 
অমনি বাঁকে বাকে পাখী নানাদিক হইতে নু, 


‘আনিতে থাকে। 


ওয়ানে পাখী পেছ্ুইনের মত সোজা হইয়। মানুষের 


পেদ্কাদোর দ্বীপপুঞ্জে র ওয়ানে জনসভা। 


মত হাটে। সাধারণতঃ ইহাদের উচ্চতা আঠারো ইঞ্চি হইতে কুড়ি ইঞ্চি ও ওজন ছুই সের হইতে আড়াই লের) 
ইহাদের গলা নীলাভ কৃষ্ণবণ্‌, বুক দুধের মত সাদা । এক একটা দ্বীপের মধ্যে বহুসংখ্যক পাখী একত্রে বাস করে__ 


তীরে পাহাড়ের দীর্ষে উন জানেকুল! 
মমুদ্রতী 
যেমে 
নিন সেবনে 
বেদী প অস্বস্তি অনুভূত হইতে থাকে। 


ডাঃ কোকার একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন 
দক্ষিণ চিনকা দ্বীপে একটিমাত্র বাসস্থানে অন্ততঃ দশলক্ষ ' 
পাখী থাকে। কোনো কোনে৷ স্থানে ইহাদের সংখ্যা 
প্রায় এক কোটি । 


মানব দেখিলে ইহার! সকলে একসঙ্গে উড়িয়া যায় 
না_ প্রথমে মানুষকে খুব কাছে আসিতে দেয়_এমন কি 
অনেক সময় ছুই হাত দুরে আসিলেও নড়ে না। মনে 
হয় বুঝি হাত বাড়াইলেই ধরা বাইবে। হঠাৎ খুব নিকটের 
দু’ দশটা পাখী উড়িতে আরম্ভ করে-_তাহাদের দেখা. 
দেখি বিশটা পঞ্চাশটা ক্রমে ছুশো পাঁচশো পাখী ডানার 
ভীষণ ঝটাপট্‌ শব্দ করিতে করিতে আকাশে উঠিয়া পড়ে। 
দেখিতে দেখিতে কালো রংএর সচল ঝীকে. আকাশ 
আবৃত হয়ে পড়ে। কিন্ত বেশীক্ষণ আকাশে থাকে না, 
মানুষ সরিরা ক্রমে দুরে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে 
বীকটা উড়িয়াছিল, সেটা মাটিতে নামে । এই রকমে, 
একে একে আগের সব ঝীকগুলাই আবার মাটিতে আসিয়া 
বসে__তখন দুরতম প্রান্তের ঝাকগুলি উড়িতে আরম্ভ 
করিয়াছে, একদিকে যত ওড়ে, অন্যদিকে তত বসে। 


ন কান ভো ভে! করে, নিকটে গিয়া শুণিলে ইহাদের অসংখ্য ডানার অনবরত ঝটাপটধ্বনিতে 


২৬৮ বিচিত্র-জগণ্ড 


---  পগুরানে পাখীর ঝাক শিকার অন্বেষণে অনেক সময়ে বহুদূর সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িলেও সমুদ্রের মধ্যে তাহারা 
কখনো রাত্রি. যাপন করে না-_পেলিকান জাতীয় পাখীদের মত] ডাঃ কোকায় লিখিয়াছেন, “আমি অনেক সময় 
গুয়ানে পাখীর বাক দূর সমুদ্র হইতে ফিরিতে দেখিয়াছি__বেলা দুইটার সময় ঝীকের প্রথম পাখী দেখ! দিল এবং 
শেষের দলটি যখন তীরে আসিয়া পৌছিল তখন রাত্রি প্রায় সাতট! ৷” অনেক সমর তিন চারটি দীর্ঘ শ্রেণীতে বড় 
ঝাঁকটি বিভক্ত হইয়! যায়__ প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন দলপতি আগে আসে পথপ্রদর্শক ভাবে থাকে-__শ্রেণীগুলির মধ্যে 
৯০1১৫ গজ তফাৎ থাকে, কখনও বা বেশী ৷ 

গুয়ানের শত্রু অনেক। তীরবর্তী পাখীদের ছানা.ও ডিম অধিকাংশ সময়ই জলসিংহ ৪৫৫ lionএর সুখাগ্র। 
গভীর রাত্রে চুপি চুপি জল হইতে উঠিয়া প্রায়ই ইহারা ছোট ছোট ছানাগুলিকে খাইয়া ফেলে-স্থব্ধিা পাইলে ধাড়ী 
পাখীও বাদ দেয় না--ডিমগুলি কতক খাইয়া ফেলে, কতক শরীরের ভারে ভাড়িয়া ফেলে, কতক শরীরের ভারে ভারা 
চুরমার করিয়া! দেয়। ছানাগুলির গায়ে অনেক সময় একপ্রকার উকুন জন্মায়, তাহাদের উৎপাতে ছানাগুলি বাড়িতে 
পারে না, রোগগ্রস্ত হইয়া মারাও পড়ে। সিন্ধুশকুন ও কওর্‌ নামে সুবৃহৎ শিকারী পক্ষীও ইহ|দের ভয়ানক ভক্ত । 


অনেক সময় ইহাদের উৎপাতে ধাড়ীপাখীর ঝাঁক ছানা ও-ডিম ফেলিয়| পলাইয়| যায়__বহ দূর পর্য্যন্ত তীরভূমি জুড়ি: 


শুধু দেখা যায় ভাঙা ডিমের খোল! ও ছানার রক্তাক্ত মৃতদেহ | এই অবস্থায় একটা কণ্ডর্‌ পাখীকে গুলি করিয়া মারা 
হইয়াছিল-_তার পাকস্থলী হইতে যোলট| ডিমের শ্বেতসার ও হরিদ্রাংশ পাওয়। যায় কিন্ত একটুকর1ও ডিমের খোলা 
পাওয়া যায় নাই। 
ধাড়ী পাখীর! ছানাদের জন্য খাগ্ধন্রব্য গলার মধ্যে পুরিয়া আনে এবং পিতামাতা ফিরিয়া আসিলে ছানার 

তাহাদের গলার মধ্যে মুণ্ড পুরিয়া দির! খাবার বাহির করিয়া খায় । গুয়ানে পাখীর ছানা মাঙ্ণুৰ দেখিয়! ভয় পার না, 
বরং মাঙুষ দেখিলে কৌতুহলের দৃষ্টিতে কাছ ঘে পিয়া আসে আরও ভাল করিয়া দেখিবার জন্য । $ 

পনেরো! বৎসর পূর্বেও যেরূপ অবস্থা ছিল, সেরূপ অবাধ শিকার ও 
গুয়ানে পাখীর বংশ নিৰ্ম্মল হইয়া যাইত।. কিন্তু ১৯১৮ সালে পেরু গবর্ণমেষ্ট 
ও শিকার অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। বংসরের মধ্যে কয়েক মাস ভিন্ন অন্ত সময় গুয়ানের বাসস্থানে যাওয়াও 
আইনাহুসারে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। পাখীদের পরিরক্ষণ ও গুয়ানে। ব্যবসায় জ্পরিচালনার উদ্দেশ্ঠে এ সালে তর 
গুয়ানো পরিচালন National Guano Administration নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় | ইহার কার্মিগণ ই 
পেরু গবর্ণমেপ্টের বেতনভুক্‌ কর্মচারী । পাখীদের মধ্যে সংক্রামক রোগ যাহাতে ছড়াইয়। না পড়ে বা সকলে 
তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা হয়_এজগ্য কয়েকজন অভিজ্ঞ পক্ষিতত্ববিদ্‌ চিকিৎসক নি কত করা হইয়া ু বা দেখ! দিলে 
উদ্যমে গুয়ানো ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতিও সাধিত হইয়াছে _ যেখানে ১৯১৪ জট, হ। এই সমিতির 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল সে স্থলে দশ বৎসর পরে ১৯২৪ EE HE হইতে ২৫,০০০ টন ওয়ান! 
গুয়ানো ব্যবসায়ের আরও উন্নতি হইয়াছে। নো রপ্তানী হইয়াছিল। বর্তমানে 


ডিমসংগ্রহ এখনও চলিতে থাকিলে এতদিন 
আইন দ্বারা গয়ানে পাখীর ডিমসংগ্রহ 


+> 


ম্‌ 1] 


৪, 


লিবীয় মরুভূমি 


ইজিপ্টের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, ইজিপ্ট ও ত্রিপোলির মধ্যে লিবীয় মরুভূমি । এই মরুভূমির সর্বত্রই বেছুইন 
আরব জাতি বাস করে। 'বেছুইন” আরবী শব্দ ইহার অর্থ 'মরুবাসী'_ কিন্ত আজকাল বেছুইন বলিতে যে কোনো! 
ভ্রাম্যমান পশুপালক জাতি বোঝায়_তাহার! শ্বেতকায় হৌক্‌ ব| কৃষ্ণকায় হোক্‌, আরব হোঁক্‌ বা নিগ্রো হৌক্‌। 

আসল বেছুইন জাতি আফ্রিকায় নিগ্রো৷ অপেক্ষা স্ত্রী শ্বেতকায় বেছইন প্রায়ই আরব; কৃষ্ণকায় বেছুইন 
(বিশেষতঃ যাহার! লিবীয় মরুর দক্ষিণে বাস করে) প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত-_টেবু; গোরান ও বিদিয়াৎ। 
অনেকে সেন্ন,সি সম্প্রদায়কে বেছুইন আরবের একটি শ্রেণী বলিয়! ভুল করেন-_কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেন্ন'সি কোন একটি 
পৃথক জাতি নহে, ইহা একটি ধৰ্ম্মসম্প্রদায়, মুসলমান ধৰ্ম্মেরই একটি ভিন্ন সম্প্রদায় মাত্র। উত্তর আক্রিকার সর্বত্রই এই 
সম্প্রদায়ের ধর্মমত প্রবল ৷ 

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে আলজিরিয়৷ হইতে সিদি মোহম্মদ ইবন্‌ আলি এল্‌ সেন্ন.সি নামে জনৈক সাধুপুরুষ 
মক্কায় তীর্ঘবাত্র করেন ও সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে এই ধর্মমত প্রচার করেন। ইহার অনেক শিষ্য অন্ত 
অন্ত দেশেও প্রচারকাধ্যে চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে 
কুক্রার উত্তরে সমগ্র স্থানে সেক্সি মত বিস্তৃতি লাভ করে। 
সেন্ন,সি প্রসিদ্ধ জগ্বাহব, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন রুরেন। 

জগ্বাহব, লিবীয় মরুভূমির প্রান্তবর্তী একটি ওয়েসিস্‌ 

ও ক্ষুদ্র শহর। এই জগদিখ্যাত বিগ্যাকেন্সই ইহার সবটুকু, 
মসজিদ ও বিগ্ালয়ের বাহিরে শহরের কোনো পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে । মস্জিদে একসন্দে ৫০০1৬০০ 
শত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারে. এবং ইহার 
সুবৃহৎ গম্থুজের নীচে সিদি মোহাম্মদ সেন্নসির সমাধি 
মরুভূমির পণে। অবস্থিত। সেন্ন,সি সম্প্রদায়ের লোকের নিকট ইহা একটি 


ন_বহুদূর হইতে লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে । | 
যসিম্‌ ছাড়াইয়া একশত মাইল দক্ষিণ পূৰ্ব্ব কোণে সিউয়া ওয়েসিদ্‌। এখানকার খেজুর প্রসিদ্ধ 
রপ্তানী হইয়! থাকে। এখানে খেজুরের বাজারে একটি অডূত ধরণের প্রথা প্রচলিত 
ক খেজুর স্ত.গীকৃত করা থাকে, তখন যে কোনো ভিক্ষুক বা পথিক তাহা হইতে পেট 
কিন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে ন! । সিউয়ায় কেহ উপবাসী থাকে না । 
সিস্‌-_খেজুর ও জলপাইয়ের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্ত্র। এখানকার ব্যবসায়িগণ 


পবিত্র তীর্ঘস্থা 

জগ্বাব, ও 
পৃথিবীর সর্বত্র এখান হইতে খেজুর 
বাজারে যখন শু বা সুপ 
খভুর খাইতে পারে, 
টি প্রাচীনতম ওয়ে 


আছে । 
ভরিয়া যত ইচ্ছ৷ ০ 
'সিউয়া লিবীয় মরুভূমিরএক 


ই শ্বেতকায় বেদুইন আরব |. 
প্রায়ই | হইতে দক্ষিণপশ্চিমে জাকো_আর একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্্র। এখানকার বাণিজ্যদ্রব্য হস্তীদন্ত, 
য় 


পালক! এখানকার ব্যবসায়ে বেছুইন আরবদের স্থান নাই__মাজাত্রা জাতিই এখানকার প্রধান - 
খেজুর ও ৮8 নিবীম মরুভূমির মো ইহারাই সর্বাপেক্ষা ধনী। এক একজন সওদাগর এক হাজার দেড় হাজার 
স্ৃবি ৃ : 


এবং ৃ 
বি উত্তর আফ্রিকায় সর্বত্র ইহাদের উট যাতায়াত করে। 


বিচিত্র-জগৎ 
ও 


৪ মধ্য দিয়া প্রতিদিন বহু বণিকদল যাতায়াত করে। গবর্ণমেপ্টের কর্ণাচারিগণও সরকারী কাজে 
টি | মরুভূমিতে কেহই একা ভ্রমণ করে না-_সব|ই দল বাধিয়! যায় এবং এক এক 
একস্থান হইতে অন্ত স্থানে ভ্রমণ রঃ নর মরুভূমিতে ভ্রমণ খুব নিরাপদ নয়_বেঘোরে পড়িলে মরুভূমির মধ্যে প্রাণ 
দলে অনেক উট ও লোকজন থাকে ৰ রি টে ভীষণ ঝড় উঠিয়া চারিধ|রে বালি উড়াইতে 'থাকে-একটু আধটু 
হারানোও বিচিত্র নয়। এই সকল VF ০ বালি নয়, সে ভয়ানক ব্যাপার । মরুভূমির মধ্যেকার বালির 
পাহাড় তখন সচল হইয়। উঠে, উড়ন্ত ঝালিরাশি স্ধ্যদেবকে 
ঢাকিরা ফেলে। এই অবস্থার পথিক প্রায়ই বিপদে 
পড়ে_ঝালি উড়িয়া চোখে মুখে আসে বলিয়া ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে তে| হয়ই-কিন্ত যুস্ধিল এই যে অত্যন্ত 
সতর্ক থাকিলেও এই সময় অনেকে পথ হারাইয়। ফেলে 
_ এবং এই জনমানবহীন পদচিহৃহীন মরুপ্রদেশে পথ হারানো 
মানে নিশ্চিত মৃত্যু ৷ 
মরুভূমিতে ঝড় উঠিলে কখনো: দীড়াইয়। থাকিতে ¥ 
নাই_ অগ্রসর হওয়া যতইকষ্টকর হউক ন কেন, অগ্রসর 
হওয়াই বিধেয় -নতুব| বালুরাশি দ্বারা প্রোধিত - হইতে 
হইবে । অথচ সে সময় যদি সামনের দিক হইতে ঝড় 
বয়, তবে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে- 
এ ত। ডান দিক বা বাম দিক হইতে ঝড় বহিলে ভ্রমণ তত কষ্টকর 
জাদুণরের দদ্জিদের ও £ প্রধান নেসগুসীর সমাধি ইহার নীচে অবস্থিত ৭1121 4 বা রর 
ঝড়ের সময় কখনোই এক জায়গায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে না-এমন কি-উটেরাও ইহা বুঝিতে পারিয়া যত বীরে ধীরেই 
সী কতকগুলি নিরমকান্গুন আছে-ঝড়ের সময় কি করিতে হয় পথ 
করিতে হয়, জল কি ভাবে খুঁজিতে হয় ইত্যাদি । এগুলি ন! জান! থাকিলে প্রায়ই ৫ 
gp sr 


লো লো 
নিলি মি 


হারাইয়। গেলে কি 
বঘোরে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার % 


জালোর ওয়েশিস্‌। ইহাতে খন্জুর তালবীধির আশ্রয়ে প্রায় ২০০* লোকের বদতি । 


না। এই জন্য উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ভিন্ন কখনই মরুভূমির পথে যাইতে নাই 
সম্ভাব 


চামড়ার 


_অনেক সময় অভিজ্ঞ 
মণকারীর দলও মারা পড়ে। t 
দ্র পথিকদের সঙ্গে খাদ্য থাকে প্রধানতঃ চাউল, ময়দা, খেজুর ও বেছুইনদের মাথন। এই মাখন অতি 
র্ণ। ভেড়ার দুধ হইতে ইহা তৈয়ারী হয়, কিন্ত বেছুইনরা টাটুকা মাখন ব্যবহার করিতে জানে না। 
পদার্থ। ভে ৮৯৯ 


লিবীয় মরুভূমি ২৭৯ 
ধলির মধ্যে রাখিয়া যখন বিশ্বাদ ও দুর্গন্ধ হইয়| পড়ে_-তখন বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরিত হয়। লিবীয় মরুভূমির সর্বত্র 
এই ধরণের মাখন ছাড়া মেলে না। . 

বেছুইনরা চায়ে দুধ মিশাইয়া খার না! সমান পরিমাণে চা ও চিনি জলে খুব কড়া করিয়া সিদ্ধ করে এবং বড় 

- গ্রাসে করিয়া সেই ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের কড়া ও তিক্ত চা মহ! আনন্দে পান করে। উহার! কফিতেও দুধ মেশার ন|। দুধ 

পাওয়া বায় না বলিয়! নয়_এই রকম ভাবে চা ও কফি খাওয়াই উহাদের অভ্যাস ৷ 

মরুভূমির প্রধান খাগ্ত কিন্তু ভাত। এখানকার চাউল মোটা হইলেও সাদা ও দেখিতে ভাল। বেছুইনূরা 

গরম ভাত ছাড়া বাসি ভাত কখনও খায় না। ময়দা! দির! আমাদের দেশের হাতে গড়। চাপাটি রুটার মত মোটা, মোটা 

টা গরন্তত করে_কিন্তু তাহা খাইতে আদৌ সুস্বাদু নয়। রুটা গড়িয়া চামড়ার থলির মধ্যে পুরিয়া লয় ও পথে 
খাইতে খাইতে যায়৷ ৯45 ৃ 

লিবীয় মরুভূমির দক্ষিণ দিক হইতে যাযাবর পাখীর! উড়ির| ইউরোপের দিকে যায়-_একটা একটা ছোট 

৩ ১ রবিন পাখী একবারও জল না খাইয়া ২৫০ শত মাইলেরও 

বেশী উড়িতে পারে । অনেক সময় সচল পক্ষী উটকে 

বক্ষ ভ্রম করিয়া তাহাদের উপর বসে। এই ক্ষুদ্রকায় 

পথিকদল কখনো দিক ভুল করে না। এক! থাকিলেও ঠিক 

গন্তব্যস্থান অভিমুখে যাইতে পারে। কিন্ত মাঝে মাঝে 

ট্রাজেডিও ঘটে,_তার নীরব কাহিনী অনেক সমর লেখা! 

থাকে বালির উপর ছড়ানো ছোট ছোট ডানার হাড় ও 

পালকে । হয় তো অবসাদ, ক্লান্তি, হর তো৷ জলাভাব, 

কিংবা অতিরিক্ত গরম কে জনে? শিক্ষিত বুদ্ধিমান 

মানুষে নানা তোড়জোড় সঙ্গে লইয়! দল বাধিয়া যে দুস্তর 

“মরুভূমি পার হইতে হিমসিম খাইয়া যায়-_এই ক্ষুদ্র 

অসহায় পক্ষীর দল অনেক সমর একটা পাথী_কি করিয়া তাহ! পার হইয়া, সমুদ্র পার হইয়া» নান! দিগেশ পার | হইয়া, 
বৎসরের অভ্যন্ত স্থানটিতে পৌছায় । এ রহস্তের কে মীমাংসা করিবে?" ৯ 

এই ভীষণ মরুভূমিতে অভিজ্ঞ লোকও অনেক সময়ে বিপদে পড়ে, পূর্বেই বলিয়াছি। জিঘেন্‌ হইতে কিছু 

দুরে অনেক দিন পুর্বে এল্‌ ফাডিল্‌ নামক অভিজ্ঞ ও নিপুণ নি দলবল সহ তৃষ্তায় প্রাণ হারাইয়াছিল। এল্‌ 

ফাডিল বহু বৎসর ধরিয়। জালে| ও কুক্রার মধ্যে পদপ্রদর্শকের কাজ কারয়াছে। A তাহার নখদর্পণে। একবার দে 

একদল বণিকৃকে পথ দেখাইর! লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে ভয়ানক ঝড় উঠিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া দিল । 

এল্‌ ফাডিল্‌ পথ চিনিতে না পারিয়! জলের কূপ হইতে দুরে অন্ত এক পথে সকলকে পরিচালিত করিয়া লইয়া গেল। 

ৃ অনেক দুর আসিয়া এল্‌ ফাডিল্‌ তাহার ভুল বুঝিতে পারিল বটে, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। ফলে এই দলের 


য প্রাণ হারাইল | 
ত্যক লোক ও উট তৃষ্ণায় 
প্রত্যেক বহু চেষ্টার ফলে পনেরো বৎসর পরে বালুসমুদ্রের মধ্যে ইহাদের কঙ্কাল ও জিনিবপত্র পাওয়। গিয়াছিল। 


কুকার লবণাক্ত হরদ। এই হুদ প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। ইহারই চারি 
পাশে ওয়েশিস। সন্মুখে কুফ্র| বর্দার দাঁড়াইয়া । 


_. এক্সিনবিহীন এরোপ্লেন 


আমাদের দেশের অনেকেই হয় তো এ খবর রাখেন না যে ইউরোপে বিশেষতঃ জাম্মানীতে গত কয়েক বৎসর 


ধরিয়া এক্রিন্বিহীন এ রাপ্রেনের বথেষ্ট ব্যবহার চলিতেছে এবং এ সম্বন্ধে নূতন নৃতন পরীক্ষার অন্ত নাই। এপ্সিন্বিহীন 
এরোপ্লেনকে গ্রাইডার, ৪1৭৩7 বলে । জার্মানির অধিকাংশ 

স্কুলে বারো তেরো বছরের ঝালকদিগকে গ্রাইডার নিৰ্ম্মাণ ও ৮ রা 
চালনা-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার মূল্য এরো প্লেনের | 
অনুপাতে অবশ্য অনেক কম, তৈয়ারী করিয়া লওয়াও খুব 
কঠিন নয়। ১৯২৮ সালে সাড়ে তিন হাজার স্কুলের ছাত্র 
জার্মানির বিভিন্ন স্কুল সমূহে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল 

এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। 

এ ধরণের এরোপ্রেনে এঞ্জিন্‌ নাই, একথা সত্য, তৎসত্বেও 
ইহা আকাশে ওড়ে, এ কথাও ঠিক ৷ তা ছাড়া শুধু বাতাসের 
গতি ও বাযুআোতের অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া 
গ্লাইডার-চালক ছাত্র বারুমগ্ল সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য 
জানিতে পারে । চালানোও খুব কঠিন নয়, অনেক সময় 
একদিন মাত্র শিখিরাই ছাত্রের আকাশে উড়িতে সমর্থ 
হয়। 

_.. গ্লাইডার-চালনার বিপদ নাই একথা বলা বার না। 
. এরোপ্রেন চালনা অপেক্ষা ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর 
একাগ্রতা, ক্ষিপ্রতা ও স্ুবিবেচনার প্রয়োজন হয়| প্রথম শিক্ষার্থীর পলাইডার-পরিচালনে দীক্ষা । 
জাৰ্মানিতে চৌদ্দ বছরের অপেক্ষ! কম বয়সের কোন ছেলেকে গ্লাইডার-চালনা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না 
অল্প বয়সের ছেলেদের কাছে অতটা বুদ্ধি বিবেচন| ও সাহস আশ! করা যায় না। তবে প্রথম অবস্থার লাভার রে 
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শিক্ষার্থীরা গ্াডারকে উচ্চসথানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ঃ অপেদ্ষাকৃতডিচচছথান হইতে মাইভারের গরম চালনা নিরাপর। 


খুব বিপজ্জনক নয়, একটু আধটু শিখিলে দশ বারো ফুটের বেশী গ্রাইডারকে উঠানো যায় না! 


অত 
পড়িয়া গেলে খুব বেশী আঘাত লাগিবার কথা নয়। কিন্তু বছর খানেক শিখিবার পরে চালক 1 


বপ্বকে চার পাঁচশত ফুট 


এক্সিনবিহীন এরোপ্নেন ২৭৩ 
উঠাইতে পারে ও ত্রিশ চল্লিশ মাইল পধ্যন্ত লইয়া যাইতে সমর্থ হয়--একাদিক্রমে আট দশ ঘণ্টা কিংবা তার বেশীও 
আকাশে থাকিতে পারে। y - 

গ্রাইডার-পরিচালনার ব্যাপারটি যে শুধু স্কুলের ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে তা নয়- জার্মানিতে বড় বড়, 
বিশ্ববিষ্যালয়ের ছাত্রগণ আজকাল এ বিষয়ে যথেষ্ট কৌতুহল দেখাইতেছে। গ্লাইডার নির্ম্মাণের নূতন নূতন কৌশল বাহির 
করিবার জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরীক্ষাগারে বহুসংখ্যক ছাত্র কার্য্য করিতেছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে এ 
বিষয়ে আলোচনার জন্য সমিতি স্থাপন করিয়াছে, সেখানে 
es ; ২ অনা. নানা ধরণের গ্রাইডারের নক্স/ প্রদশিত হয়, ইহার কল- 
; কজাসংক্রান্ত খুটিনাটি টেক্‌ নক্যাল ব্যাপারের'আলোচনা হয়। 
মোটর-এঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেনের কথা আজকাল 
অনেকের কাছে আজগুবি ঠেকিলেও এ কথা মনে রাখিতে 
হইবে যে এরোপ্লেনের আবিফারক রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ও 
লিলিয়েনথেল্‌ যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে আকাশে উডিযা- 
ছিলেন তাহাতে কোনো এঞ্জিন্‌ ছিল না, এই গ্লাইডার শ্রেণীর 
যাছিল, এরোপ্লেনের অর্ভিল্‌ রাইট্‌ প্রথম সাড়ে ছ'মাইল উড়িয়া 


£াইডার আকাশে উাড়য়াছে ৫ ছুই পাশে দড়ি যাহার! টানিয়া ধরি 
তাহ রা দুরে রিয়া গিয়াছে। জগৎকে বিস্মিত করিয়া দেন। গ্লাইডার এঞ্জিন্‌ বসানোর 


কথ! অনেক পরে রাইট্‌ ভ্রাত্াদ্রের মাথায় আসে। কালে 
মোটরযুক্ত এরোপ্লেন এমন সব অদ্ভূত কাও করিয়া ফেলিতে লাগিল যে গ্লাইডারের কথা লোকে ভুলিয়াই গেল। কিন্ত 
দু'দশ জন লোকে পৃথিবীর এখানে ওখানে গ্লাইডার-চালনার রীতিট। কোনো প্রকারে বাচাইয়! রাখিয়া চলিল-_বিস্থৃতির 
গর্ভে তলাইতে দিল না। বিশ বৎসর ধরিয়! বহু তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহিয়াও তাই ইহা আজও বাচিয়া আছে এবং বর্তমান কালে 
জগতের তৈলনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার ফলে ইউরোপের দৃষ্টি আবার এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। 


ইউরোপের মধ্যে জার্মানি এ বিষয়ে অগ্রণী এবং গত ছ' 
তিন বৎসরে জার্মানি গ্রাইডার নির্মাণের নবধুগ আনয়ন 
করিয়াছে বলা চলে । পাখীর! বায়ুসমুদ্রের অবস্থা ও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে যাহা জানে মানুষে যদি তাহ! এতদিন শিক্ষা করিত, 
তবে মানুষকে পেট্রোল পড়াই! মোটরহুক্ত এরোপ্লেনের 
ব্যবহার করিতে হইত না, মানুষে সত্য সত্যই উড়িতে 
পারিত। যে নদীতে নৌকায় যাইতেছে সে যেমন 
সাতার দিয়া যাইতেছে একথা বলা যায় না, তেমনি এরোপ্লেনে 
বে যায়, সে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে একথাও বলা চলে EOE S a 
না| কিন্তু গ্লাইডারে মানুষে চলে বারুসমুদ্রে সত্যকার টানা দড়ি ছাড়িতে ভুল হইলে ধ্লাইডারের পক্ষে বিপদ। 
পাড়ি দিয়া, যন্ত্রের ডানা ও পাইলের সাহায্যে অনুকুল বায়ুর দ্বার। চালিত হইয়া। মাথার উপরের বিশাল বাযুসমুদ্রের 
প্রকৃতি জানিবার জন্য মানুষে এখন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে বুঝিয়াছে আকাশের উড়িবার নতুন যুগ সম্মুখে 
আসিতেছে, যখন পেট্রোল দরকার হইবে না, দামী এন্িন্‌ বানে যন্ত্রের দরকার হইবে না, ঘরে তৈরী পাৎলা কাঠের 
বা কেধিসের ডানালাগানো গ্লাইডারের সাহায্যে যে কেহ অতি সহজে ষাট সত্তর হইতে এব শত দেড়শত মাইল উড়িতে 
সমর্থ হইবে 


৩৫ 


৮ 


২৭৪. বিচিত্র-জগণ 
বারুল্রোতের নানাবিধ গতি আছে__এ গতি কখনও উদ্ধমুখী, কখনও ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল, কখনও কোণাকুণি। 
গ্লাইডার-চালককে বায়ুজ্রোতের প্রকৃতির সহিত পরিচিত হুইতে হয় _ হইতে পারিলে যেমন সুবিধা যথেষ্ট, ন! জানিলে 
বিপদও বহু ৷ বারুজ্রোতের গতি ঠিকমত বুঝিতে পারার উপরই এই যন্ত্রপরিচালনের কৃতিত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে, 
বারুআোত বুঝিয় যন্তৰ ছাড়িয়া দিলেই হইল যন্ত্ৰ তাহা হইলে। নিদিষ্ট দিকে আপনিই উড়িয়া চলিবে, চালকের কাজ তখন 
: i. দড়াদড়ি টানিয়৷ ডান! ও পাইল ঠিক রাখা। উর্দমুখী 
বারুজ্রোতে বন্ধ আপনা-আপনি হুহু করিয়া উপরে উঠিয়! 
যায়, অনেক সমর দু'মাইল তিন মাইল উপরেও ওঠে, 
অভিজ্ঞ চালক অভ্যাস ও পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা দ্বার! বুঝিতে 
পারে কতদূর গিয়! স্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, 
এইবার ভূমির সমান্তরাল কোনে! স্রোত কাছাকাছি মিলিবে 
কিনা ইত্যাদি । 
জার্মান বিমানবীর ব্যারণ ক্রন্ফিল্ড এ স্বন্ধে একটি 
গল্প বলিরাছেন। তিনি একদিন বেলুনে উড়িতেছিলেন, 
তাঁহার'বেলুনের অনেক নীচে একদল সারসপাখীও উড়িতে- 
ছিল। হঠাৎ তিনি দেখিলেন সারসের দল ডানা স্থির রাখিয়া হু-হ করিয়া খাড়া উপরে আসিতেছে, ডানা এতটুকু 
নাড়াইতেছে না, দেখিতে দেখিতে তাহারা বেলুন ছাড়াইয়াও উপরে উঠিয়া গেল। জ্রন্ফিল্ডের বেলুন ভূমির সহিত 
সমান্তরাল অবস্থায় চলিতেছিল। যে a ১: 8895 7 রি 
স্থান হইতে সারসের দল উপরে 
উঠিতে আরম্ত করিয়াছিল, সেই 
স্থানের উপরে কিন্ত সেই একই 
লরল রেখার আসিবার সঙ্গে সঙ্গে . 
বেলুনটিও হঠাৎ ঠেলিয়৷ উপরে 
উঠিতে লাগিল। সারসদলের ডানা না 
নাড়িয়! উপরে উঠিবার ব্যাপারে ক্রন 
ফিল্ড খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন_ 
এখন নিজের বেলুনকে উঠিতে 
দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন 


উড্ডীয়মান গ্র,ইডারের নিরাপদ শিক্ষার্থা। 


ll 
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বায়ুমণ্ডলের উত্ধমূখী বাযুজোতের ব্যবহার ক্রন্ফিল্ডই প্রথমে করেন এবং শ্বীইভাব পরিচালনায় যে ইহা কত মুল)- 
বান, তিনিই একথা সকলকে শিখাইয়া দেন। তিনিই আবিষ্কার করেন যে কোন পর্ব্মতশ্রেণীর উভয়পাস্বন্থ বানাও এই 
স্রোত তিধ্যগগতিতে অবস্থান করে 


এবং ইহার বেগও সে সব স্থানে 
অত্যন্ত প্রবল! ভূমির সহিত 
সমান্তরালগতি বায়ু স্রোত হঠাৎ: 
পর্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়া এইরূপ 
উদ্ধামুখী স্রোতের স্থষ্টি করে । অনেক 
সময় সমুদ্রের ধারের বালিয়াড়ির 
নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলেও ঠিক এই 
কারণেই উদ্ধীমুখী স্রোতের সৃষ্টি 
হয়: কিন্তু অনভিজ্ঞ বিমানচালকের 
পক্ষে সমুদ্রের নিকটবন্তী বাযুজ্রোতের 
ব্যবহার সব সময় নিরাপদ নয়, বায়ু 
সোতে সমুদ্রের মধ্যে বেশী দূর গিয়া 


এ গ্লাইডারের পিছনে ডান! নাইঃ লঙ্গয করিলে দেখ! যাইবে সপ্মুখের ডানাও অনেকটা পড়িলেই মুস্কিল; এ সম্বন্ধে জনৈক 
শাদামাট] | সম্প্রতি এই গ্লাইডার লইয়! উড়িবার চেষ্ট। চলিতেছে । তরুণ জান্মীন বিমানচালকের 
অভিজ্ঞতা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 


“সেদিন যখন উড়ি, তখন আকাশের অবস্থা বেজায় খারাপ। মেঘে আকাশ একেবারে ঢাকা । পাশেই সমুকর 
সমুদ্রের জলে অনেকদুর পর্যগ এ 
মেঘের ঘন ছায়।। ওড়বার একটু 
পরেই উদ্ধগতি স্রোতের সাহায্যে 
আমার যন্ত্র হু হু করে’ ওপরে উঠতে 
লাগল, মেঘের নিয়্তষ স্তরে পৌছে 
সময় নিলে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, 
তারপর মেঘে আমায় চারিদিক 
থেকে ঘিরে ফেল্লে , 

“কিছুই আর দেখতে পাইনে, 
কোনদিকে চালাবো? তখনও বায়ুর 
গতি ওপরের দিকেই | ভেবে দেখ- 
লাম মেঘের ভিতর দিয়ে যখন রোদ 
দেখা যাচ্চে তখন মেঘের স্তর খুব 
পুরু নয়। আর খানিকটা - ওপরে টানা দড়ি হইতে মুক্ত যান ২ নীচের তুমি একেবারে সমতল। 


_ উঠলেই নীল আকাশ পাবো । 
“আমার অনুমানই ঠিক হোল। মেঘ কেটে গেল, ক্রমে মেঘের হাজার, রি ওপর দিয়ে আমার: যন্ত্র ডা, 


পৃথিবী তখন আমার চোখের সাম্‌নে থেকে অদৃগু হয়েছে, আমার মাথার উপরে রৌদ্রালোকিত নীল আকাশ, নীচে সেই ঘন 


২৪৪৭ 
5 ৃ . বিচিত্র-জগণ্ 
নং পর্দা । আমার আরও ওপরে, প্রায় মাইল খানেক ওপরে আর একটা! ঘন মেঘের স্তর, সেটা ভেদ করেও এখান 
চি দিয়ে ক্র আলো এসে আমার বনের ওপর পড়ছিল। মিটারে দেখি পরান ১১০০ ছুট উঠেছি। 


“হঠাৎ মেঘ সরে গেল! নীচে 
চেয়ে দেখি আমি সমুদ্রের উপর 
. উড়ছি। যন্ত্রটা চালিয়ে তীরের 
ওপর নিয়ে গেলাম। সেখানে: 
কাদের একখান! ছোট কাঠের ঘর । 
একটি ছোট ছেলেকে তার মা খুব 
প্রহার { দিচ্ছে । আমি হেলো" 
বলে চীৎকার করে উঠলাম] মা 
চম্কে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে, 
ছোট ছেলেটা এই অবসরে টেনে 
দিলে দৌড়। মা খপ করে বালির ; EE 
ওপর বসে পড়ল-_আমি তাদের : ESS রর এ 
৭০ ফুট মাত্র ওপর দিয়ে উড়ে 
চল্লাম | 


গো-লিত ব্যোমঘান নয়, গরু দ্বারা গাইডারকে টান! হইতেছে মাত্র। 


একটু পরেই দেখি একটা! প্রস্তরময় অন্তরীপ-_সেটা। 
আমার যন্্টা মাটী থেকে মোটে ত্রিশ চল্লিশ ফুট 


ঘুরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হোল, কারণ তখন 
ওপরে কিন্তু অস্তরীপের কাছাকাছি গিয়ে আমার যন্ত্র আরও নামতে 

লাগল। জলের দক সরে গেলাম, বা দিকে আমার যন্ত্রের 
ডানা ঘে সে খাড়। পাহাড় ঠেলে উঠেছে, আমার নীচে সমুদ্র, 


তখন আমি জলের বারে! ফুট মাত্র ওপরে, ঢেউ ছিটকে জল 
গায়ে লাগছে। 


কোন রকমে চোখ বুজে অন্তরীপ পার হয়ে গেলাম। 
বিপদ কেটে গেল, নীচে বানুময় সমতল সৈকতভূমি, অনেক 
লোক সমুদ্ৰে স্নান কচ্ছে, ছেলেমেয়ের! খেল! কচ্ছে, সমুদ্র- 
তীরে চেয়ার পাতা, একটু দুরে গোটাকতক হোটেল। 
আমি ধীরে ধীরে নামলাম) : 
জন ছুটে এল, আমার ওপর চ 
বধিত হতে লাগল। 


২ i চারধার থেকে লোক- 
মোটর বিহীন বাইঞ্লেন £ ডাচ, বৈমানিক কোকারের অ'বিক্কার। |রিদিকৃ থেকে নান! প্রশ্নবাণ 
{ ; কেউ জিগ্যেস কর্তে লাগল আমি 
আমেরিকা থেকে আম্‌ছি কিনা, কেউ বল্পে আমার এরোপ্লে: 

পাদ্পোর্ট দেখতে চাইলে । তারপর যখন আসল ব্যাপারট 
দিলে, এ নাচের নিমন্ত্রণ করে, ও ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। আমি কিন্তু মনে মনে ভা 


বছিলাম আমার বিপদপূর্ণ অভি ভ্রতার 
কথা। আর একটু হোলেই সমুদ্রে ডুবে যেতে বসেছিলাম ।» 1 90 


আমেরিকার কাঠবিডালীর আশ্চর্য্য ঘুম 


উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে কালিফোণিয়া থেকে আলাস্কা এবং সেখান থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত যমস্ত 

ভূভাগে এক ধরণের কাঠবিড়ালী বাস করে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহার! “সিটেলা' (12119) নামক বৃহৎ শাখার 
অন্তভূক্তি। এর! মাটার মধ্যে গর্তে a ক্র - TRS £ * 
বাশ করে এবং মাঠের ফসল ও | ই Ws 
উদ্ভিজ্জ মূল খেয়ে সাধারণতঃ জীবন 
ধারণ করে। 

মাকিণ যুক্তরাজ্যে এর! প্রতি 
বৎসর দশ কোটা ডলার মূল্যের 
শন্তের অনিষ্ট করে থাকে। করেক' 
প্রকার সংক্রামক রোগও এদের দার 
সংক্রামিত হবার সম্ভবনা রয়েছে। 
এই সব কারণে যুক্তরাজ্যের গবণ- 
মেন্ট এদের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর IEEE EEE জাত 
হয়েছেন। 
_ এরা মাটীর তলাতেই থাকে, মাটীর ন্‌ ৃ 
"দে অনেক দূর পর্যন্ত গর্ভ খৌড়ে। উত্তর আমেরিকার বিস্তৃত তৃণভুমিতে এদের আড্ডা। গাছপালা যেখানে নেই 
সেখানে এরা টিকতে পারে না। পুর্ব ওয়াশিংটন, ওরিগণের কিছু অংশ এবং ইডাহো৷ অঞ্চলের তৃণাচ্ছাদিত মালভূমিতে 
এই শ্রেণীর কাঠবিড়ালীর একটি বিশেষ 
জাতি বাস করে। এদের সম্বন্ধে 
জানবার জন্যে বিশেষজ্ঞদল নিযুক্ত 
হয়েছেন। 

এদের - প্রকৃতি ও -জীবনযাত্রা- 
প্রণালী পর্যবেক্ষণ কর, খুব সহজ 
কাজ নয়। এদের রং.ধুলর, এরা 
সুর্য্যালোকপ্রিয় এবং অল্লেই ভয় পায়। 
যেখানে গমের ক্ষেত থেকে ভাল করে 
আগাছা দূর করা হয় না, সেখানে 
এরা হ-হু করে বেড়ে ওঠে। 
কর্তৃক তৈরী বাসায় কাঠবিড়ালীর ছানা বড় হইতেছে! এদের জলের দরকার হয় ন!। 
করে। এই জন্তেই এদের দ্বারা এত বেশী ফললের ক্ষতি হয়। 
তবে কচি গমের ক্ষেত অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই 


পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞনবিদ্‌ 


চয়ে এর! উদ্ভিদের রসাল ডট! বেশী পছন্দ 
বারণ _করবার চেষ্টা ন! করা যায়, 


র ক্ষেতে পরিণত হয়। 


জলের ৫ 
যদি সময়মত এদের উপদ্রব নি 


শীর্ষবিহীন ও পত্রবিহীন ভাঙা ডট 


২৭৮ বিচিত্ৰ-জগৎ 


জুলাই মাসের মাঝামাঝি এদের বাসভূমিতে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত জলকষ্ট ঘটে | তখন কোন- 
রকম ফসলও ক্ষেতে থাকে না, অন্য কোন উদ্ভিদের কচি রসাল ডাটা দ্রম্রাপ্য হয়ে পড়ে, তখন তৃষ্যায় এদের মার 
বাওয়ার কথা, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই বে, মরণের পরিবর্তে তার! এ সময়ে ছরমাসব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত 
হয়ে পড়ে । % 


অনেক প্রাণী শীতকালে গর্ভে বা কোটরে জড়ের মত অবস্থান করে, একথ| সকলেই জানেন । তাদের সঙ্গে 
কাঠবিড়ালীদের পার্থক্য এই যে, এদের নিদ্রা আরস্ত হয় ভীষণ গ্রীঘ্মের সমর। জুলাই মাসের প্রথম থেকেই এদের 
সংখ্যা কমতে সুরু করে, মাটীর ওপর নড়ে চড়ে বেড়াতে কমই দেখা বায়। আগস্ট মাসের প্রথমে একট! কাঠবিড়ালী৪ 
আর দেখা যার না কোথাও | ফেব্রুয়ারী মাসে বরফ গল্তে সুরু না কর! পর্যন্ত আর এদের দেখ! বায় না। 


এই করমাস তার৷ গভীর ভাবে নিদ্রা বার__এ নিদ্রা এক ধরণের মৃত্যু বললেও চলে, সাধারণতঃ এদের 
দেহের উত্তাপ ৯৮০ ফরেনহাইট্‌। নিদ্রিতাবস্থায় সেই উত্তাপ নেমে পড়ে ৪০” ফরেনহাইটে ৷ ডিসেম্বর মাসের মাঝ]. 
মাঝি এদের সে অবস্থার কেউ দেখলে 
বলতে পারবে, ন! বে, এর! একদিন 
আবার বেঁচে.উঠে মাটার ওপর ছুটো- 
ছুটি.করে বেড়াবে-এর! এমন নিজ্জীব 
ও হিমা্গ হয়ে পড়ে সে সময়ে। কিন্তু 
আশ্চধ্যের বিষয়, ঘুম ভেঙে. উঠে 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এর! পূর্ব সজীবত| 
ফিরে পার । ২ 


ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 

রি হালুস্‌ নদীর ধারের সমতল ভূমিতে 

কুসতকর্ণের নি যাইবার জন্য কাঠবিড়ালীর! এই গর্ত ব্যবহার করে। বেড়াতে গেলে আগ্নের-গিরির ছাই- 

মিশ্রিত মাটীর তৈরী অসংখ্য ছোট 

- বল্ীকন্তূপের মত দেখা যাবে--ওই- 

গুলি কাঠবিড়ালীর নিন্রিতাহস্থার বাসগৃহ । এ সময় এসব স্থানে ৰ একটি কাঠবিড়ালীর চিহ্ন দেখা যায় ন! 
সপ্তাহথানেক পরে এই অঞ্চল জীবন্ত হয়ে উঠবে কাঠিবিড়ালীর ভিড়ে। 


কিন্তু আর 


আগষ্ট মাসের ভয়ানক গরমের সময় এর! ঘুমিয়ে পড়ে, এবং ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে ঘুম ভেঙে ওঠে। মার্চ 
থেকে জুলাই এই পাচ মাসের মধ্যে তাদের গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা চাই। আগষ্ট মাসের পূর্বে সে উর, 
সবল হওয়া চাই যাতে তারা দীর্ঘ সাতমা ব্যাপী নিদ্রার উপযুক্ত হতে পারে। স্বৃতরাং নষ্ট করবার মত সময় 
হাতে একেবারেই নেই। এপ্রিল মাসের প্রথমেই এদের বাসায় সগ্ভপ্রস্থত সন্তান দেখ যাবে এবং 
পরে ছোট ছোট লোমশ বাচ্চাগুলিও গর্ভের মুখে খেলা করবে। 


এমন 
এদের 
আর মাসখানেক 


কাঠবিড়ালীদের এই অদ্ভুত নিপ্রার বিষয় জানতে মাকিণ দেশের বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট বেগ পেতে 
জুলাই মাসের প্রথমে এত কাঠবিড়ালীর ভিড়, হঠাৎ আগষ্ট মাসে এরা কোথায় অনৃহ্ঠ হয়ে গেল--এ তথ্য 3h টু 
নকদিন 


পর্য্যন্ত জানা ঘায়নি। 


ফার্ণ 


আমাদের দেশে ফার্ণের তত আদর নেই । বিলাত বা আমেরিকার লোকে ফাণ ব্লতে অজ্ঞান । ছু'একট। 
ছশ্জাপা জাতীর ফাণ সেখানে এত দামে বিক্রী হয় যে, আমর! তার কল্পনাই করতে পরি নে। সে দামে কলকাতায় 


একখান! বাড়ী কেনা যায় | 


ভ্রদদ্েশ : গাছের উপর পাখীর বাসার মত এক জাতীয় ফার্ণ দেখ। যাইতেছে। 


ফাণ কোথায় নেই? আর্কটিক সার্কল থেকে আরম্ভ করে উষ্ণমগ্ডলের 
+ পর্বতমালা গুহা ও শিখরপ্রদেশ, আফ্রিকার বাশবন, শ্যাম, 
স্কাই বহজাতীয ফার্ের রাজত্ব। ই 


চর 


পাতার দোন্দধ্যে ফার্ণ আর সব 
গাছকে ছাড়িয়ে বায় । অত ছোট ছোট 
পাতা, অমন সুন্দর করে সাজানো আর 
কোন্‌ গাছের আছে! ঠিক যেন পাখীর 
পালক । কোনো দিকে একটু বেশী 
নেই, কোনো দিকে একটু কম নেই, 
ডাটার ছুধারে অদ্ভুত সামঞ্জস্তের সঙ্গ 
সাজানো । আমেরিকার লোকে বলে, 
একটা ভাঙা ফার্ণের ডাল শহরে বসে 
দেখলে তাদের বহুদূরের রকি-পর্বত, 
জ্যাম্পার-ভ্তাশনাল-পার্কের কথা মনে 
পড়ে, শহরের কলকোহাহল যেন এক 
মুহূর্তে শুদ্ধ হয়ে বায় । এই জন্ত এছে৷ 
গলির মধ্যে, ছোট বাড়ীর জানালায়, 
ছোট মাটির কি কাচকড়াঁর টবে, ফার্ণ 
ঝুলিয়ে রেখে সেখানকার অপেক্ষাকৃত 
দরিদ্র অধিবাসীরা মুক্ত প্ররুতির আনন্দ 
আস্বাদনের চেষ্টা করে । 


অনেক রকমের ফাণ আছে। অনেক 
সমর ফার্ণের মত পাতা থাকলেই যে তা 
ফার্ণ হবে তা নয়। আমাদের দেশে 
যাকে “বিদ্েপাতা” বলা হয় বা ফুলের 
তোড়া বাঁধাবায় সময় যে আসপেরেগাস 
ফার্ণ asparagus fern-র ব্যবহার 
করা হয়-এরা কেউই প্রকুত ফার্ণ 
জাতীয় উদ্ভিদ নয়৷ 

ঘন অরণ্যানী, সমুদ্রের ধার, বড় বড় 


ববদীপ, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, স্থমাত্রা, অষ্ট্রেলয়া_ 
লগে ফার্ণ জন্মায় না বলে হট-হাউসে ফার্ণের চাষ করা হুয়। বড় বড় বীজ-ব্যবসায়ীর৷ 


বিচিত্রত্জগৎ 
২৮০ 


[ন্সে 
ীক্ষ। করে দেখছে, তাদের দেশের মাটাতে, অন্ততঃ Ss 
আজকাল ক্রান্দে নানাজাতীয় ফার্ণ আমদানী রর র্‌ সর্বত্রই অতি লাভজনক ব্যবসা । 
ধরণের ফার্ন জন্মায় । ফার্ণের ব্যবসায় ইউরো গিয়েছে । অঙ্গার যুগে ফার্ণ জাতীর গাছের প্রাচুর্য ছিল পৃথিবীর 
কোম্‌ বহু প্রাটীনকালের অনেক ফার্ণ এখন লুপ্ত হয়ে ডে হয়েছে। পৃথিবীতে আজকাল যে সব ফার্ণ দেখা 
ত দেহাবশেষ এখন পাথুরে কয়লায় পরিণ 
তঞি ১১৮ ৯৯: haa যে যুগে পৃণিবীতে অতিকায় শরীস্থপদল বিচরণ টি rl 
ঙ ৬ তি 
রহিল ৭ের রাজত্ব, বর্তমান কালের প্রায় কোন গছ-পালাই তখন আদৌ ছিল ন! । পরে তাদের উৎপত্তি সুরু হয় । 
নেন জাতীয় ফাণ পৃথিবীতে দেখ! যায় । ইউরে।০প বিচিত্র ধরণের ফাণ বেশা দেখা বার না_-বত দেখ! 
বায় মোতিকো ও দক্ষিণ-আনেরিকায়। এক মোত্িকোতেক আড়াই-শো' জাতির বাণ আছে ॥ প্রকৃত পক্ষে উক্চনওল ঘন 


২... PAE মিড ০ 
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এক জাতীয় ফার্ণ ( Inturrupted Fern ); 


“ ব্ৰাকেন ( Bracken ) এই ফার্ণ মানুষ এবং পশুর খাদ্য হিদাবে 
ব্যবহৃত হয়। 


আরণ্য প্রদেশেই কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেণী জাতির ফার্ণ জন্মায় প্রচুর বৃষ্টিপাত, আবহাওয়ায় সমতার জন্তু এই সব স্থানই এই 
জাতীয় উদ্ভিদের অনুকূল। | 

তবে ট্রপিক্যাল ফার্ণের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, 
প্রশাখায়। অনেক সময় এত উঁচুতে এরা জন্মায় যে, ফাণ-ল 
গোটা গাছটা কেটে ফেলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। অনেক সয়য় এ কাজও অসম্ভব হয়ে পড়ে-তখন কোন সেই; ৃ 


দেশী লোক যে ভাল গাছে চড়তে জানে, তাকে মুরী দিয়ে ফার্ণ সংগ্রহে নিযুক্ত করতে হয়। যারা ফার্ণ ভালবাসে তারা 
এক একটা দুষ্পাপ্য জাতীয় ফার্ণের জন্তে জীবন বিপন্ন করতেও কৃষ্টি হয় না। এ এমন একটা দারুণ ঝতিক। 


তাদের অধিকাংশই জন্মায় বড় বড় গাছের কাণ্ডে, শাখা- 
ংগ্রহকারীকে বিশেষ বেগ পেতে হয় এদের সংগ্রহ করতে 
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